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শতাব্দী সংস্করণের ভূমিক 


১৮৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আচার্য্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
জন্ম হয়। একশত বওসর পরে এই দিনে বাঙলাদেশের নানাস্থানে ও ভারতবর্ষের কোথাও 
কোথাও তাঁহার স্মরণে জণ্মুশতবাঘিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে জন্মুশতবাঘিকী 
উত্সব সমিতি আচার্য্য গুরুদাসের ‘জ্ঞান ও কর্ম” গ্রন্থটির একটি শতাব্দী সংস্করণ প্রকাশ 
করা স্থির করেন। কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ গ্রহ্থটর মুদ্রণ ও প্রকাশের সমগ্র 
ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন। | | 

‘জ্ঞান ও কর্ণ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। সে সংস্করণের গ্রন্থ এখন 
দুর্ঘভ। জনসাধারণ ইহার কথা ভুলিয়৷ গিয়াছে। অথচ বাঙলাসাহিত্যে জ্ঞান 
ও কৰ্ম্ম" গ্রন্থটির একটি বিশেষ স্থান আছে। তত্ত্রপিপাস্থ দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়া 
জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার একটি স্তুসঙ্গত চেষ্টার পরিচয় আমরা ইহাতে পাই। 
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই ইহার বিশেষত্ব । j : 

আমাদের দেশে দাশ নিক তত্তবালোচন৷ যথেষ্ট হইয়াছে ও হয়; কিন্ত আলোচনার 
তুলনায় দার্শনিক গ্রন্থের সংখ্যা খুব কম। বোধ করি, -বাঙালী দর্শনের তত ভক্ত 
নয় বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। | এ 

বিখ্যাত পণ্ডিত ও দাশ নিক ডাক্তার প্রসনুকুমার রায় ‘জ্ঞান ও কর্ম্মে'র সহিত 
1,00]09-এর Essay on Human Understanding-এর তুলনা করিয়াছিলেন । 
পাঠক দেখিবেন সে তুলনা নিরর্থক নহে। 

জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিয়া একটি জীবনদশ ন রচন। করা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, 
তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস ‘জ্ঞান ও কর্মের আলোচনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট 
সাহায্য করিবে । | 

জন্মশতৰাঘিকী স্মারকগ্রন্থে অধ্যাপক ডাক্তার শ্বীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য 
অনেকে ‘জ্ঞান ও কর্ম বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ভিজ্ঞান্গ পাঠকের দৃষ্টি 


সেদিকে আকর্ষণ করিতেছি। 


অনিবার্ধ্য নানা কারণে গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া গেল। তাহার জন্য 
সম্পাদক মার্জনা ভিক্ষা করিতেছেন। এই উপলক্ষে জন্মুশতবাঘিকী উত্সব সমিতির 
তরফ হইতে সম্পাদক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছেন। 
সেই উৎসব সমিতির দুই কণ ধার, ডাক্তার শ্যাসাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও গৌরীমোহন মিত্র 
উভয়েই আজ পরলোকে। আজ যখন তাহাদের বাঞ্চিত আরন্ধ কর্ শেষ হইল তখন 
তাঁহাদের কথা মনে পড়িতেছে। "ভান ও কর্দ' গ্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাদের আত্মা তৃপ্তিলাভ 


করিবে। 
দিল্লী 
২৩ জুলাই, ১৯৫৪ 


শীঅনাথনাথ বস্তু 
সম্পাদক 


G 
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প্রখস সহক্ষব্রশৌক্প ব্িডতাপন্ন 


স্রান ও কর্ণ সন্ধে সময়ে সময়ে মনে যে সকল কখার উদয় হইয়াছিল তাহার কতক গুলি 
কিঞ্চিৎ শ্ৰেণিবদ্ধ করির। এই পুস্তকে গ্রকাশ করিলাম । তাহার অধিকাংশই পুরাতন কখ।, 
তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটি নূতন কণ। থাকিতে পারে, এবং কোন কোন স্থলে পুরাতন কথা'ও 
একটু নুতন আকারে প্রদণিত হইয়াছে । * 
পুরাতন কখ। এই ভাবিয়। লিপিবদ্ধ করিয়াছি বে, তাহ। জনগমাজে কথার পরিগুহীত 
হইলেও এখনও ততদূর কার্যে পরিণত হয় নাই, অতএব তাহার পুণরুঞ্জি নিতান্ত নিপ্ররোজন 
নহে । 

এই গ্রন্থো্ত অনেকগুলি কখ। লইর। মতভেদ হইতে পারে। কিন্ত সে সকল কখা 
মানবজীবনের উদ্দেশ্যের সহিত ঘনিষ্ভাবে সন্বদ্ধ, ও তাহার তত্ত্রনিণয় অতীব বাঞ্চনীয় । 
এবং ভিন্ন ভি মতাবলৰ্বী ব্যক্তিগশ-কতক তাহার আলোচন। হইলে সেই তত্বনির্ণ য়ের বিশেষ 
সহারতা হইতে পারে, এরূপ আশ। করা যায়। 

এ পুস্তকের ভাষ! সম্বন্ধে দুই একটি কখ। বল। আবশ্যক'। প্রতিপাদ্য বিঘয়ণকল 
প্রয়োজনীয় হইলেও প্রায়ই যেরূপ নীরগ, তাহাতে গ্রন্থের ভাঘ। সরস হইলেই ভাল হইত। 
কিন্ত সরস হওয়। পরের কখ।, সব্বত্র সরল হইয়াছে কি ন।, সন্দেহ । বাজালায় দর্শ নবিজ্ঞান- 
বিঘয়ক প্রচলিত পরিভাঘার অভাবই সেই সন্দেহের কারণ। অথচ আবার যে সংস্কৃত ভাষ! 
জগতে উচচ ও সুক্ষ পরমাথ চিন্তার অসামান্য সহায়তা করিয়াছে, তাহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা 
বঙ্গভাঘা যে আমাদের কেবল নিশ্চিন্ত অবসরকালের কাব্যামোদদায়িনী নর্ন্মসখী হইবার 
যেগ্য।, কিন্ত গভীর চিন্তার সময়ে তত্ত্রনিণ রে আনুকুল্যবিধারিনী সঙ্গিনী হইবার অযোগযা, 
একথাও সঙ্গত বলিয়। মনে হয় না। সেই বঙ্গভাষায় আমার বক্তব্য বিষয়গুলি বিশদভাবে 
ব্যক্ত করিতে যথাসাধ্য যত্র করিয়াছি। সেবত্র যদি কোথাও নিক্ষল হইয়া থাকে তাহা আমার 
দোষে, বঙ্গভাঘার দোঘে নহে। 

এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনে ভ্রমসংশোধনের, এবং ইহার স্থানে স্থানে ভাষার বিশদতা ও 
বিশুদ্ধত৷ সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি যথেষ্ট 
সাহায্য পাইরাছি, ও তছ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইতি। 


১৭ই RE ই } শ্রীগুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই পৌঘ, ১৩১৬ সাল 


দ্বিতীয় সহক্ষব্রণেক্র িড্ভাপপন 


এই পুস্তকের গ্রথন সংস্করণ নিঃশেঘিত হওয়ার তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল | ইহাতে স্থানে স্থানে ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হইয়াছে, তদ্তিণু অন্য কোন 
ন হর নাই! ইতি। 


সু 
টি] 
A 
AN 


নাহি কেলডাঙ্গা, } 


২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল আীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


আচার্য গুরুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
ক্ষিপ্ত জীবনী 


উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন মনীষী বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের 
মাধনার দ্বার ভারতবর্ষের মুখোভ্জল করিয়াছিলেন, পুণ্যশ্রোক আচার্য গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম ছিলে । তাঁহাদের অবদান বাঙালী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করিবে। এই মহাপুরুঘগণের মধ্যে আচার্য গুরুদাস একাট বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিরাছিলেন। ইংরেজের সংস্পশে আসিয়া ভারতবর্ষে যে নবজাগরণের (renaissance) 
সূত্রপাত হয়, প্রাচীন ও নবীন যুগের সেই সন্ধিক্ষণে তাহার আবির্ভাব হইযাছিল। 
তাঁহার মধ্যে একাধারে ভারতবর্ষের প্রাচীন এতিহ্য, ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার 
বৈশিষ্ট্য মিলিত হইয়। এমন এক বিচিত্র গঙ্গা-বমুনার সঙ্গমের স্যষ্টি হইয়াছিল যাহার তুলনা 
মেলা ভার। বস্তুত: এই মিলনই আচার্য গুরুদাসের চরিত্রে বিশেষত্ব দান করিয়াছিল। 

আজি হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বে ১৮৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে 
কলিকাতার উপকঠে নারিকেলডাঙ্গার় এক দরিদ্র ব্রাক্নণণ পরিবারে গুরুদাসের জন্ম হয়। 
তীহার পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচারপরাযণ নিষ্ঠাবাৰ্‌ ব্রান্প॥ এবং তীহার মাতা 
সোনামণি দেবী প্ৰাচীন অধ্যাপক বংশের কণ্যা ছিলেন। . 

গুরুদাস শৈশবেই পিতৃহীন হন। তখন তাঁহার লালনপালন ও শিক্ষার ভার তাহার 
মাতাই গ্রহণ করেন। মাতার চরিত্রের প্রভাবে গুরুদাসের জীবন গড়িয়া ওঠে। গুরুদাস- 
জননীর চরিত্রে প্রাচীন সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠা ও উদারতার মিলন ঘটিয়াছিল। অধ্যাপক 
ব্ান্মণের কন্যা হইয়াও তিনি পুত্রকে নব্যশিক্ষা দিতে কু্ঠিত হন নাই। তিনি অপরিসীম 
ন্েহশীলা ছিলেন ; কিন্তু সন্তানকে সংযম ও শাসনের ভিতর দিয়া মানুষ করিয়া ভুলিতে 
ভৌলেন নাই। গুরুদাঁসের চরিত্রে আমরা যে শুচিতা ও নিষ্ঠা, যে বিনয়-নয দৃঢ়তা 
দেখিতে পাই তাহা তিনি তীহার মাতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। 

গুরুদাস বাল্যকাল হইতেই তীন্ক মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দেণ। বিদ্যালয়ে এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়. সকল পরীক্ষাতেই তিনি গ্রথম হইয়াছিলেন। ১৮৬২ সালে এফ. এ.) 
১৮৬৪ সালে বি. এ.১ ১৮৬৫ সালে এম. এ. এবং ১৮৬৬ সালে আইন, এই সব কয়টি 
পরীক্ষীতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালরে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। গুরুদাস সারা জীবন 
ধরিয়া জ্রান-চর্চা করির। গিয়াছেন ; এমন কি যখন তিনি হাইকোে আইনের ব্যবসায়ে 
খুব ব্যস্ত আছেন তখনও তাঁহার জ্ঞান-চর্চ৷ ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারই অবসরে তিনি 
ডি. এল. পরীক্ষা দিয়াছেন। 

তীহার ছাত্রজীবন শেষ হইতে না হইতেই কর্মজীবন আরম্ভ হয়। বি. এ. পাশ করার 
পর এম. এ. পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিণি কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে অঙ্ক-শান্র ও ইংরেজির 
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অধ্যাপন। করেন। আইন পাশ করার পর ১৮৬৬ সালে তিনি বহরমপুরে অব্যাপনার 
কাজ লইয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দেন। ওকালতিতে অল্প দিনের 
মধ্যেই প্রচুর যশ হইল এবং অর্থও প্রচুর আসিতে লাগিল। তাহা সত্বেও মাতার আদেশে 
১৮৭২ সালে তাঁহাকে বহরমপুর ছাড়িয়া পৈত্রিক বাসভুমিতে কিরিয়৷ আসিয়া হাইকোর্টে 
ভাগ্যান্েঘণে রত হইতে হইল। েখানে তিনি অন্দিনের মব্যেই বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিলেন এবং তীহার বখেষ্ট আয় হইতে লাগিল । 

১৮৭৮ সালে গুকদাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ঠাকুর অধ্যাপকের পদে নিযুঞ্ত হন 
এবং বিবাহ ও স্রীবণ বিঘরে হিন্দু আইন সদ্বন্ধে বক্তা দেন। ১৮৭৯ সালে তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হণন। গুরুদাশ কিছুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সভ্য 
ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভাতে তাঁহার চেষ্টাতেই কলিকাতা কর্পোরেশনে গ্রাথসিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। 

১৮৮৮ সালে গুরুদাস হাইকোর্টের জজ নিধুভ হন। ন্যারদি্ঠ এবং নির্ভীক 
বিচারপতি হিসাবে তিনি সর্বলোকের নিকট আদর ও সন্মান লাভ করিয়াছিলেন। 
পনের বৎসর জজিরতির পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাহার কারণ স্বাস্থ্য বা অন্য 
কিছু নহে, তাহার শনে হইয়াছিল তিনি ত অনেক দিন এইসব করিলেন, এখন অন্যে 


আসির৷ এই পদ গ্রহণ করুক । ; 
১৮৯০ সালে গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত 


হন। ইহার পূর্বে কোন ভারতবাসীই এই পদ পান নাই। পরপর দুই বার তিনি 
ভাইগ-চ্যান্সেলার ছিলেন এবং তিন বংসর বিশেষ খাতির সহিত এই গুরুভার দায়িত্ব বহন 
করিয়াছিলেন । তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাঘার বিশেষ আদর ছিল না; 
গুরুদাসের চেষ্টার সেখানে বাংলাভাঘার প্রতি আদর ও সন্গান-প্রদর্শ নের সূত্রপাত হর। 
তিনি যে বীজ বপন করিয়া যান, স্যর আশুতোঘের সযত্ব জলমেচনে সেই বীজ অঙ্কুরিত 
হইয়া এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হইরা গুরুদাষ ও আশুতোঘের কীতি ঘোষণা 
করিতেছে । 

: ভ্ঞানতপন্থী গুরুদাস আজীবন দেশের সকল প্রকার শিক্ষা-প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত 
ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার বোগের কথা পূর্বেই বলা হইরাছে। ১৯০৬ 
সালে যখন জাতীর শিক্ষা আন্দোলন হইল তখনও তাহাকে এই আন্দোলনের পুরোভাগে 
আমরা দেখিতে পাই। জাতীর শিক্ষা-পরিঘস্প্রতিষ্ঠার গুরুদাসের কৃতিত্ব কম নহে। 
গুরুদাস এই প্রতিষ্ঠানটিকে বড় ভালবাসিতেন। বঙ্গীর সাহিত্য-পররিষং, বিজ্ঞানসভ। 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিছ যোগ চিল। কলিকাতা ইউনিভাসিটি 
ইনৃস্টিটিউটের' তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । 

এইরূপ নানা কর্মের মধ্যেও গুরুদাস সাহিতা-সাধনা এবং গ্রন্থতরচনা করিয়া 
গিরাছেন। তাঁহার "ভান ও কর্ম” গ্রস্থদিতে আমরা গুরুদাসের জীবন-দশ নের কিঞ্চিৎ 
পরিচয় পাই |” 

১৯১৮ সালে ২রা ডিসেম্বর ৭৫ বংসর বয়গে কলিকাতার গজাতীরে গুরুদাসের 


মৃত্যু হয়। 
তেনে 
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১৯৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী বাঙলাদেশের নানাস্থানে ও ভারতবর্ঘের কোথাও 
কোথাও আচার্য গুরুদাসের জন্মদিনের স্মরণে মহাস্মারোহে গুরুদাস-জন্মুশতবাঘিকী 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে কলিকাতায় সভা, কীর্তনাদি ব্যতীত একটি প্রদশ নীর 
আয়োজন করা হইয়াছিল। বঙ্গবাসী সাগ্রহে এই উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া 
আচার্য গুরুদাসের স্মৃতিতে শ্বদ্ধাঞ্চলি অপ ণ করিয়া বন্য হইরাছিল। ূ 

গুরুদাসের জীবনের সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাস পাঠক 
আচার্য গুরুদাসের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা গুরুদাস-জন্মাশতবাঘিকী উপলক্ষে 
রচিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রকাশিত 59" 9০০7০০97৫59 Centenary 
Commemoration নামক গ্রন্থে পাইবেন | কিন্ত শুধু নিদিষ্ট কয়েকটি কর্মচেষ্টার 
মধ্যেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওা যাইবে না। গুরুদাস ছিলেন যুগমানব ; তাঁহার 
জীবনে প্রাচীন ও নবীনের বে সমন্বয় ঘাটিয়াছিল তাহার ভিত্তি ছিল এই দেশেরই প্রাচীন 
সংস্কৃতি। আগামী কালে নুতন ও পুরাতনের মিলন বে একভাবে কল্যাণপথে হইতে 
পারিত, তাহার ইঙ্গিত তাঁহার জীবনে আমরা পাইয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের এই 
শিক্ষা জাতি হিসাবে আমরা গ্রহণ করিব কি না তাহা আজিকার এই যুগ-সঙ্িক্ষণে 
আমাদের ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। 


শ্রীঅনাথনাথ বঙ্গ 


বি 


| 


সূচীপত্র 


ভুমিকা 
বিময় 


তন্থজিভ্ঞাসা ও উনুতিকামন৷ মনুঘোর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম 
জ্ঞানার্জন ও কর্ধানুষ্ঠান মানব জীবনের পুধান কাব্য 
জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরাপেক্ষী 

জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য, কর্ধের লক্ষ্য নীতি 

জ্ঞান ও কর্দ্গ্বন্ধে আলোচনার বিষয় 


আনোচনার পূণালী বুক্তিখুরক, শাপ্রমূুলক ৰব! উভানুনক হইতে পারে। 


পুণালীই এস্থলে উপযোগী 
আলোচনা মংক্ষেপে হইবে 
আলোচনার ভাঘ। 
পরিভাঘাসন্বন্ধে সুরণীয় কথা 


প্রথম ভাগ 


জ্ঞান 


উপক্রমণিকা 


‘জ্ঞান’ জানার অবস্থ। 'ও জানিবার শক্তি উভয় অর্থ বোধক 


জ্রাত। ও জয় উভয়ের মিলনই জ্ঞান। এই কথার ও এইরূপ অনেক কথার পুমাণ কেবল অন্ত 


এ গন্ধের পুথম ভাগের আলোচা বিঘয় 


প্ৰথম অন্যান 


জ্ঞাত! 


যে জানিতেছে সেই জ্ঞাতা । আমি ও আমার ন্যায় জীব জ্ঞাত 


আমি কে, কিরূপ? অন্যান্য জীবই বা কে, কিরূপ? 
পৃথমোক্ত পুশের আলোচনা আবশ্যক 


71705 


তন্মুে যুক্তিমূলক 


পৃষ্ঠা 


2 Gu GF 


Ww 


wo ৩ GC 
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বিঘয় 


উক্ত পৃশ্রে উত্তর অগে! আপনাকে জিজ্ঞাস্য পরে অন্যের দ্বারা পরীক্ষণীয় 

এই পরীক্ষার প্য়োজনীয়তা 

উক্ত পুশের পুতি আল্লার উত্তর, আমি দেহ নহে, দেহী 

এ উত্তরের সত্যতাগদ্বন্ধে সংশয় 

সেই সংশয়ের নিরাগ 

আত্মার স্বরূপ, উতৎপন্তি ও স্থিতি জ্ঞানগম্য না হইলেও বিখুাগগন্য 

জ্ঞান ও বিশ্বাসের পুভেদ 

আত্ম বৃক্ষের অংশ 

আস্থার উৎপত্তি ও স্থিতির কালপধদ্ধে নান। মত 

ভাতার স্বরূপ ও উৎপত্তিনির্ণ য় দুরূহ হইলেও ভ্ঞাতার শক্তি বা ক্রিযা-নির্ণয সহজ 
আয্নার ক্রিয়। ব্রিবিব__ছানা, অনুভব করা ও কাধ্য করা 

তত্ব জানিবার উপায় অন্তরিন্দ্ির ও হিরিক্দি্ এবং স্মৃতি, ক্ন। ও অনুমান 
অনুভব ভ্ঞাতার জুণদুঃখ জানা 

চেষ্টা ব। কাৰ্য্য জ্ঞাতার ক্রিয়া, তাহা কর্মবিভাগের বিঘয় 


আয়নার ব্বতদ্রতাবোধ বৃল্লোর স্বতপ্রতার অস্কুটবিকাশ 
স্বার্থ ত্যাগে আনন্দ আয্ার ও বুদ্ধের একত্রের পৃমাণ 


দ্বিতীয় অন্যা্স 
চ্্্য়ে 


যাহ। জান! যায় বা জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয় তাহাই জ্ঞের 
অপূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় পৃথক্‌ 

জেন দ্বিবিধ-_আত্মা ও অনাস্তা 

জ্রেয়ত্ব পদার্থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে 

কিন্ত ইহা অতি আশ্চধ্য লক্ষণ 
ভ্ঞাতা হইতে ভ্ের, কি জের হই 
অভিব্যভিবাদ কতদূর সঙ্গত 
জগতবিঘয়ক জ্ঞান ভ্ৰান্ত কি পুকৃত? 

তাহা অপূর্ণ তা-দোঘবিণি্ট বটে কিন্ত একেবারে ভ্রান্ত নছে 
তবে অপূর্ণ তা-দোম নান জনের মূল হইতে পারে। রি 
জের ভাতার ভানের নিরমাবীন 

দেশ ও কাল কেবল ভাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে, ভাতা জেন বিশ 
কাধ্যকারণপদ্বদ্ধ ও স্টরেয় বিঘয় 

ব্রিগুণতন্ব 

জের বা পদার্থে প্র পুকারনির্ণ য় 


ত ভাতা, অর্থাত আম। হইতে জগৎ, কি জগং হইতে আমি? 


দৃষ্টান্ত, আকাণনগ্ুল ও পরথাবু 


২০- 


পৃষ্ঠা 


৯৯ 
১১ 
১১ 
১১ 
১২ 
১৩ 
১৪ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৬ 
১৬ 
১৬ 
১৬ 
১৭ 
১৭ 
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তৃতীয় অন্যাস 
অন্তর্জগৎ 
বিষয় 
অন্তর্জগৎ পুত্যেক ভ্ঞাতারই ভিন 


অন্তর্জগংবিঘয়ক জ্ঞানের নাম সংজ্গা 
এক বিঘয়ে নিবিষ্ট থাকিলে অন্য বিঘরের সংস্ভ। থাকে না--এ নিয়ম হিতকর 
সংজ্ঞার বাহিরেও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত 
গুথমে আত্রঙ্ঞান ও আন্না অনাগ্রার ভেদজ্ঞান জন্মে 
পরে অন্তরের শক্তি বা ক্রিয়া ও বাহিরের বস্তু ও বিঘয়পদদ্ধে ভন জন্মে 
অন্তর্জগতের ক্রিয়াদি কাহার-_আয়ার 
বহির্জগৎ গংগবে অন্তর্জগতের ক্রিয়ার অগেই ইন্দ্রিয়স্কুরণ 
ইন্দরিয়স্কুরণদ্থারা গুত্য্ জান জন্মে 
অন্তর্জগতের অন্যান্য ক্রিয়া__সু[রণ, কল্পনা, অনুমান, অনুভব, চেষ্টা 
আঠার ভিনু ভিনু “ক্তি আছে একখ৷ বল৷ কতদূর যঙ্গত 
স্মৃতি 
১। স্মৃতির বিধয় কি কি 
২। স্মৃতির কার্ধ্য কিরূপে হয় 
৩। স্মৃতির কাধা কি কি নিয়মাধীন 
৪। স্মৃতির হাস বৃদ্ধি কিমে হয় 
কল্পনা 
১। কল্পনার বিঘর 
২। কল্পনার নিয়ম 
বৃদ্ধি 
বৃদ্ধির কার্ধ্য_-(১) জ্ঞাত বিঘর শ্রেণিবদ্ধকরণ, (২) জ্ঞাত বিঘয় হইতে নূতন তন্বনিরূপণ 
জ্ঞাত বিঘয় শেণিবদ্ধকরণ 
বস্তুর জাতিবিভাগ 
জাতি, বস্তু, কি কেবল নামমাত্র 
নাম, শব্দ বা ভাষা চিন্তার সহায়, কিন্ত চিন্তার অনন্য উপায় নহে 
তাঘার স্থট্টি কিরূপে হইল 
ভাষার কাধ্য 
খেণিবিভাগের নিয়ম 
জ্ঞাত বিষয় হইতে নূতন বিষয়-নিরূপণ 
সামান্যানুমান ও বিশেঘানুনান 
bh স্মরণীয় কথা 
তঃিদ্ধ তন্ব_নিহ্নিকর জ্ঞান ' ও সবিকল্প জ্ঞান 
উস কোথাও নিহ্বিক্প এবং কোথাও সবিকর হওয়ার কারণ কি 


অনুমিতির নিয়ম 
বুদ্ধির আর একবিব 


অগুতির এ 
বার্থ পর ভাব ও ও পার্থ পর ভাব 


কার্ধ্য--কর্তব্যাকর্তব্নির্ণ য় 


৩১ 


৩৪ 


un 


ঘড় রিপু ৪৫ 
স্বার্থ ও পরার্ণের নিরোৰ ও মিলন RC 
সুখ দূঃখ ৪১ 
ইচ্ছা 8৭ 
পুবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্য়েঃ ও শেরঃ ৪৭ 
নিবুভিমাগ গামীর পাবান্য ৪৯ 
ভালমন্দ উভরবিব গুণের সামঞ্চস্য মনুঘ্োর পূর্ণ তার লক্ষণ, এ কথা কতদূর শত্য 8৯ 
পুরন বা চেষ্টা ৫9 
পুত্র বা চেষ্টায় মনুম্য স্বত্ব কি পরতন্র এ বিগয়ে অনেক মতভেদ ৫১ 
কর্তা স্বতন্ব নহে ৫১ 
কর্তার পুকুতি-পরতদ্রতাবাদ ধর্দের বাধাজনক নহে ৫২ 
চতুৰ্থ অন্যযাঁন্ম 
বহির্জগৎ 
এ অধ্যারের আলোচ্য বিঘর ৫৩ 
১। বহির্ঘগৎ্ ও তদ্বিঘরক ভান পুকৃত কি না ত 
সে জ্ঞান ইন্দিযগাপে্ষ, তাহ! স্বন্দপঞ্গান নহে &5) 
কিন্ত সে জ্ঞান মিণ্য। নহে Rs 
বহিৰ্জগতের উপাদান a 
ভংপদ্ন্ধে নানা মত ৫৬ 
বহির্ভগতের জ্ঞান ও ভ্েঃ় বস্তুর শ্ৰব্দপেপ্র শন্বন্ধ 
২। বৰৰহিৰ্জগতের বিদরমকলের শ্রেণিৰিভাগ 
৩। বহির্জগতের নিঘয়স্বন্ধে দুই-একটি বিশেষ কথা ad 
ধহির্ঘগতের জড়বন্ত মূলে একবিব কি নানাবিধ পদার্থে গঠিত? রঃ 


বহিপ্রগতের জড়নস্বর ক্রিরা মূলে একবিব কি নানাবিব? ৬০ 
ইর্জগাতের জড় 


ইথারের গতি ভড়জগতের বস্তুর ও ক্রিয়ার পুল ia 
তির কারণ শত্তি--শক্তির মূল চৈতনোর ইচ্ছা রঃ 
1 Aa মী . ৬৩ 
জীল্দপতের ক্রিয়া 5 
ক্রমবিকাশ বা বিবর্ভবাদ 
্লীবজ্ঞগতে ক্রিনা-_অভ্ঞান ও সঙ্জান টে 
[তের গতি ও স্থিতির আবর্তন ও 
জগতের *শ্র ৬৬ 
গতে শুভাসুতেন * ৬৮ 
Et তে অস্ত কেন ৬৯ 
এ oR কি 
আন্ডভের পরি টি কিনা 21১ 
ভুতের পতিকার পা _ ক্স 


8%/9 


পঞ্চলম অন্যাজ্ 
জ্ঞানের সীমা 
বিঘয় 


অন্তদ্গটির শক্তি সীমাবদ্ধ 

চন্দুক্ণাদি ইন্্রিয়ের শক্তিও তক্গপ 

কি ও কেন? এই দুই পুশের উত্তর 

নস্থর বা বিঘয়ের ব্ররূপজ্ঞান অসম্পূর্ণ, কিন্তু অবথা নহে 
কারণক্ঞান অধিকতর অসম্পূর্ণ 

মনোনিবেশ ৪ বিজ্ঞানচচঠাদ্বারা জানের সীমা বদ্ধিত হয় 

স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় কঠিন, নিয়ম নির্ণয় ১০০০9 


জ্ন্ত অন্যাস 
জ্ঞানলাভের উপায় 


জানলাভার্থে শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্যক 


শিক্ষা 
১। শিক্ষার বিষয়, বি 


শারীরিক শিক্ষা 
পরিচছদ 
ব্যায়াম 

নিদ্রা ও বিশ্বাম 
শারীরিক শিক্ষার আবশ্যকত। 
মানসিক শিক্ষা 
নৈতিক শিক্ষা 
আগ্মবিজ্ঞোন 
এণিত 
মনোবিজ্ঞান 
জড়বিভ্ঞান 
জীববিজ্ঞান 


দ্যার শ্রেণীবিভাগ 


89 
বিঘর i 
২। শিক্ষার প্রণালী 


তাহা ভিনু ভিনু দেশে ও ভিনু ভিন সময়ে কিরূপ ছিল ৯২ 
শিক্ষাপুণালীর কতিপয় নিয়ম ৯৪ 
১। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর পুর়োজনীর ভ্রানলাভ ও যন্নাঙ্গীণ উংকর্ঘঘাধন ৯৯ 
পরস্পর বিরোধন্থলে জ্ঞান অপেক্ষা উৎকর্মসাবনের অধিব পুয়োজন ৯৫ 
২। প্রুয়োজশীয় ভ্ঞানলাভ ও সব্নাঙ্গীণ উৎকর্থ কি ৯৭ 
প্ুয়োজনীয় জ্ঞান দ্বিবিধ, সাধারণ জ্ঞান, বথা, ভাঘা, গণিত, ভূব্ভ্তান্ত, ইতিহাস, দেহতত্্, মনোবিজ্ঞান, 
জড়বিঙ্ঞান, রসারন, ও ধর্মনীতিবিঘঘক জ্ঞান ৯৭ 
বিশেষ জ্ঞান, যথা, শিক্ষার্থীর অবলদিত ব্যবসায় সংকট বিঘরের ভান ৯৯ 
সব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ ৯৯ 
৩। শিক্ষা বখাসাধ্য সুখকর করা উচিত ৯৯-১০০ 
8। শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত ১০৩ 
৫ | যাহা শিখান যায়, তাহা ভালরূপে শিখান উচিত ১০৪ 
৬। সকল কাৰ্য্যই বখানিয়মে ও যথাসময়ে করিবার শিক্ষা আবশ্যক ১০৫ 
৭। ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন আবশ্যক ১০৫ 
৮। শিক্ষার্থীর আয়মংঘম আবশ্যক ইহ 
৯। শিক্ষা পুখমে বাচনিক ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাঘায় হওয়া আবশ্যক ১০৬ 
ক্রমশঃ পঠন ও লিখনশিক্ষা ১০৭ 
সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ রেখাগণিত শিখান উচিত ১০৭ 
১০। ভাঘা ও রচনা শিক্ষার বিশেষ নিয়ম |  অপুচলিত ভাঘাশিশ্গার্খে কাব্য ও ব্যাকরণ পাঠ, 
পুচলিত ভাঘাশিক্ষার্থে সেই সঙ্গে কথোপকথন-পুণালী অবলদ্বনীয় ১০৭ 
রচনাপুখালী দ্বিবিধ বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক রা 
১১। জাতীয়খিক্ষা | শিক্ধা পুখম স্তরে জাতীয় ভাঘায় জাতীয় আদ নুযারে চলা উচিত, পরে 
নানা ভাঘায় ও গাৰ্্বভৌমিক ভাবে চলিবে উর 
৩। শিক্ষার উপকরণ ১১১ 
পর : শারীরিক গুণ--স্প্ট ও উচ্চ স্বর, সৃষ্যাদৃষ্টি, তীব্শ্বণশক্তি ত 


মানমিক ও আধ্যাপ্িক গণ__বীরবুদ্ধি 


নান! শাস্ত্রে দৃষ্টি ও কোন এক শাস্ত্রে পুগাঢ পাণ্ডিত্য, এবং জ্ঞানের সীমাবিস্তার নিমিত্ত আগুহ ক 


শিক্ষাশাস্তরে অভিজ্ঞতা in 
সহিষুুত৷ ও পবিত্রতা 


১১১ 
শিক্ষাকার্যেযের পুতি ও শিক্ষার্থীর প্রতি অনুরাগ রি 
ছাত্রের সহিত সহানুভূতি আবশ্যক রর 
রা « ১১২ 
মহন্মদের গল 
রা ও শাসনের পুভেদ হও 

21 বিদ্যালয় নল 
তৎ্সপ্ধন্ধে নিরম মক 

১১৪ 
ছ্ার্রনিবাগ 


850 
বিঘর 
৪ | পুস্তক 


পাঠ্যপূস্তকের পুরোজনীয় গুণ 
অন্য পুকার পুস্তকের দোঘগুণ 


৫। পুস্তকালর 
৬। যন্ত্র ও যন্ত্রালয় 
৭। পরীক্ষা 
অনুশীলন 


অনুশীলনের উদ্দেশ্য নানাবিধ, তন্মুব্যে কএকাটির উল্লেখ 
১। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন 

২। ভাঘা শিক্ষার পুশস্ত উপায় উদ্ভাবন 

৩। শান্সের তত্ব সরল পুমাণদ্ারা পৃতিপনু করার চেষ্টা 
৪ | কবিরাজী ও হাকিমী ইঘৰ পরীক্ষা 

৫ | দগিতের সংশোধন 


সপ্তম অন্যান 
জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য 


জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য 

দঃখনিবৃত্তি ও জুখবৃদ্ধি 

জ্ঞানলাভের ফল 

১। তছ্জনিত আনন্দলাভ 

২। দঃখের কারণ নির্দেশ ও নিবারণের উপায় উদ্ভাবন 

৩। অনিনারধ্য দুঃখের জন্য বৃথা নিবারণ চেষ্টা ও অনুতাপ নিবৃত্তি 

সাংসারিক জুখ দুঃখের অনিত্যতাবোধে শান্তিলাভ 

নভবের বাধা, খিক্ষা-বিভ্রাট, পরীক্ষ।-বিভ্রাট, উদ্দেখ্য-বিপধ্যর 

ন্‌ তাহা নিবারণ নিমিত্ত চেষ্টায় বাধা, অসাবু বৃত্তির উত্তেজনা 


৪। 
ভ্ঞানলাভজনিত আনন্দা 
জ্ঞানলাভদ্ারা দূঃখের কারণ নিদ্দিষ্ট হইয়াও 
ৃ্ান্ত_মাদক সেবন 

নতন অভাবন্ষ্টি সুখের কারণ নহে 
আনি ফল অশুভ নিবারণ, কিন্ত কখন কখন তদ্বিপরীত ঘটে--কুগৃস্থ পৃচার 
উচ্চুখলতা ও সামাজিক রাজনৈতিক বিপুব 


জাতীয় বিবাদ_ বুদ্ধ 
জীবনসংগামকে জীবনসখো পরিণত কলা ভ্ঞানলাভের একটি উদ্দেশ্য 


্বার্থ ও পরার্থে র সামঞ্রম্য সেই উদ্দেশা-সাধনের উপায় 


পরার্থের বিরুদ্ধ নহে 
পরলোক উভরদিকে দৃষ্টি রাখিতে বলে 


দিয়াই পরলোকের পথ 


পুকৃত স্বার্থ 
জ্ঞান ইহলোক ও 
ইহলোকের ভিতর 


er 


দ্বিতীয় ভাগ 
কর্ম 


উপ ক্ৰমণিকা 


বিঘিয় 


জ্ঞান ও কর্ম অগদ্বন্ধ নহে--একের কণার অন্যের কথা আইসে 
এই ভাগে আলোচ্য বিঘর 


প্রথম আন্ধার 


কর্তার স্বতন্রতা আছে কি না_কার্াকারণ স্বল্প কিরূপ 


কর্তার স্বতদ্রতা আছে কি না, এই প্রণু অনানশাক নহে 
কর্তার স্বতন্রতা আছে কি না? 
অন্বতদ্রতাবাদের অনুকূল যুদ্ভি 

তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি 

তাহার খণ্ডন 

আর একটি আপত্তি 

তাহার খণ্ডন 

কর্ণাকর্ম্বের কলাকল ভৌগ পূরন্ধার বা দণ্ড 
অস্বতদ্নতাবাদ সৎকর্ম্মে পৃৰ্ত্তে ও অগতকর্স্মে নিৰৃত্তির হাস করে না 

অদ্ট ও পুরুঘকার 

পর্ণ ভ্ঞানলাভ ও দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ভিনু পূর্ণ স্বতদ্বতালাভ হয় না 


নহে, কর্তার শিক্ষা ও সংশোধনের উপায় 


অন্বতদ্রতাবাদের স্থল মন্স 
চেষ্টা বা পুত্র 


ছিতাৰ অন্যান 


কর্তব।তার লক্ষণ 
কর্তবাতার লক্ষণ কি তদ্দিঘরে অনেক মতামত আছে 
স্ুখবাদ 
হিতবাদ 
পুনন্তিনাদ 


পৃষ্ঠা 


১৩৭ 
১৩৭ 


১৩৮ 
১৪১ 
১৪১ 
১৪২ 
১৪২ 
১৪৩ 
১৪৩ 
১৯৫ 
১৪৫ 
১৪৬ 
১৪৬ 
১৪৭ 
১৪৭ 


১/০ 


| ৮৪ পৃষ্ট। 
মিনির ১৫০ 
সামগ্রস্যবাদ ক 
জা ১৫১ 
দিহা তিনি ১৫১ 
প্রবৃতিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, সামঞ্জম্যবাদ, ন্যায়বাদ, ইহার মধ্যে কোন্‌ মত যৃক্তিসিদ্ধ? 56১ 
ন্যায়বাদই ঘুক্তিমিদ্ধ SEG 
কর্তব্যতা নির্ণয়ের সাধারণ বিধান ৮৫৪ 
] স্থখকারিতা কর্তব্যতার অনিশ্চিত লক্ষণ ১৫৬ 
হিতকারিতা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য ১৫৭ 
| নিবৃতিার্গানুসারিতা অধিকতর নির্ভরযোগ্য রর 
স্বার্থ পরার্ের সামঞ্ধস্যকারিতা আরও অধিকতর নির্ভরযোগ্য ১৫৮ 
ন্যায়ানুষারিতাই কর্তব্যতার নিশ্চিত লক্ষণ চি 
সন্কটস্থলে কর্তব্যত৷ নির্ণয় Ne 
১। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ ৬2 
ক্ষমাশীলতা ভীরুতা নহে টির 
২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ ভুতু 
৩। আত্ররক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ ১৬৩ 
৪। পরহিতার্থ অনিষ্টকাৰীর প্রতি অধত্যাচরণ ১৬৪ 
কর্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য নিরূপণ 5৫৪ 
শিবৃত্ভিমার্গ মুখ বা পরার্থ সেবি কর্তব্য প্রবৃভিমার্গ মুখ বা স্বার্থ সেবি কর্ত ব্যাপেক্ষা প্রুবল--তুল্য শ্রেণির 
কর্তব্য-মধ্যে অধিকতর হিতকর কর্তব্য পালনীয় ১৬৫ 


তৃতীয়ৰ অন্যাস 
পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম 


মান্ঘের পরস্পর সনবন্ধ নানাবিধ - ত্র 
পারিবারিক সম্বন্ধ সকল সন্বদ্ধের মূল 5৪ 
এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিঘয় ১৬৬ 

১। বিবাহ Su 
বিবাহসন্বন্ধ নানারূপ হু ১৬৭ 
তাহা কিরূপ হওয়া উচিত নি 
বিবাহসদন্ধ উৎপত্তি পক্ষদিগের ইচ্ছাবীন। তাহাদের অভিভাবকের ইচ্ছাবীন হওয়া উচিত কি না? ১৬৭ 
বাল্যবিবাহ উচিত কি না? রী 
বাল্যবিবাহের প্রতিকূল যুক্তি ১৬৮ 
অর বয়সে বিবাহের অনুকূল যুক্তি নি 
বিবাহকালগ্ধে সুর সিদ্ধ ১৭৪ 


C—1705B 


১%০ 
বিঘয় 


পাত্র-পাত্রী নিব্বাচন কে করিবে, ও কি দেখিয়া ? 

বহুবিবাহ অবিহিত 

বিবাহসন্বন্ধের স্থিতিকাল ও কর্তব্যতা 

স্ত্রীকে সন্মান করা 

স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া 

স্ত্রীকে সাধ্যমত সুখে স্বচছন্দে রাখা, কিন্ত বিলামপ্রির না করা 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য, অকৃত্রিম প্রেম অবিচলিত ভক্তি 
বিবাহসন্দন্ধের নিবৃত্তি 

ইচছামত হওয়া অনুচিত 

যথেষ্ট কারণে হওয়া নানাদেশে বিবিসিদ্ধ, কিন্তু তাহা উচচাদর্শ নহে 
একপক্ষের মৃত্যুতেও বিবাহবন্ধন ছিনু, হওয়। বিবাহের উচচাদর্শ নহে 
চিরবৈধব্য বিধবাজীবনের উচচাদর্শ 

বিধবাবিবাহের প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি 


২। পুত্রকন্ার সম্বন্ধে কর্তব্যতা 


পুত্রকন্যার প্রতি কর্তব্যতা 

প্রথমতঃ তাহাদের শরীরপালন 

দাসদাসীর উপর নির্ভর অকর্তৃব্য 

রোগে চিকিৎসা ও সেবা 

দ্বিতীয়তঃ তাহাদের শিক্ষা 

শিক্ষা ত্ৰিবিধ, শারীরিক, মানসিক ও আব্যাপ্সিক 
শারীরিক শিক্ষা 

মানসিক শিক্ষাসদন্ধে পূৰ্ব্বে বল! হইয়াছে 
আব্যাস্সিক শিক্ষা-_নীতিশিক্ষা 


পুত্রকন্যার নীতিশিঙ্ষার্থ পিতামাতার প্রথম কর্তব্য, দৃষ্টান্ত স্বরূপে পবিত্রভাবে নিজ নিজ জীবন যাপন 


তাহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য, দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধন 
তৃতীয় কর্তব্য কয়েকটি প্রধান প্রধান নৈতিকতভু বুঝাইয়া দেওয়া 
১। দেহ অপেক্ষা আত্মা বড় 
হ। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ বড় 
৩। নিজের দোঘ নিজে দেখা ও সহজে স্বীকার করা উচিত 
&। পরের দোঘ ক্ষমা করা৷ ভাল - 
৫। অন্যের অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত না হইয়া তাহার কারণ নিরাকরণ উচিত। 
জগতের সহিত সখ্যভাব স্থাপন উচিত সি 
৬। জীবনের উচচ উদ্দেশ্য বৈষয়িক সুখ নহে, আব্যাপ্সিক উনুতি 
৭। প্রত্যহ দিনান্তে নিজ কর্মের দোষগুণের হিসাব করা উচিত 
ধর্মশিক্ষা 
পু্কন্যার বিবাহ 
পূত্রকন্যার ভরণপোষণ ও অপর কর্তব্য পালননিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় 


অর্থাৎ 


পুষ্ঠ। 


১৭৫ 
01 
১৭৭ 
১৭৮ 
১৭৮ 
১৭৯ 
১৭৯ 
১৮০ 
১৮২ 
১৮২ 
১৮২ 
১৮৪ 

১৮৪ 
১৮৬ 


বিষয় 


৩। পিতামাতার সম্বন্ধে কর্তব্যতা 
অন্ন বয়ে পিতামাতার ধর্ম ত্যাগ করির৷ অন্য বর্ম গ্রহণ পুত্রকন্যার পক্ষে অবিধি 
৪। জ্ঞাতিবন্ধু আদি অন্যান্য স্বজনবর্গের সম্বন্ধে কর্তব্যত| 
ভ্ঞাতি বন্ধু আদি স্বজনবর্গে র পুতি কর্তব্যতা 


চতুর্থ অন্যাস্ম 
সামাজিক নীতিসিদ্ধ কৰ্ম্ম 
মমাজবন্ধনের মূল 
সামাজিক নীতি নির্ণীত হইলেই সেই নীতিসিদ্ধ কর্ম ও নির্ণাত হইবে 
সামাজিক নীতি 
সাধারণ সমাজনীতি 


১। গুরুতর অনিষ্ট নিবারণার্থ ভিনু অনিষ্টকর কাধ্য নিষিদ্ধ 
২। নিজের ন্যায্য হিতগাধনে, অন্যের অহিত হইলে তাহাতে আপত্তি অকর্তব্য 
৩। যতক্ষণ অন্যের অনিষ্ট না হয়, ততক্ষণ সকলেই ইচ্ছামত চলিতে পারে 
৪। বাক্য বা কাৰ্য দ্বারা অন্যের মনে যে আশ! উৎপনু কর! যায় তাহার পূরণ কর্তব্য 
৫ | সামাজিক কার্য অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী হওয়া কর্তব্য । 
বিশেষ সমাজনীতি 
সমাজের শ্রেণিবিভীগ সমাজন্থষ্টি হইবার নিয়মতেদে দ্বিবিব, ইচ্ছাপ্রতিঠিত ও স্বতঃপ্র তিষ্ঠিত 
উদ্দেশ্যভেদে তাহা নানাবিধ 
আলোচ্যবিষয় 
১। জাতীয় সমাজ ও তাহার নীতি 
হিন্দুমমাজে জাতিভেদ 
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জ্ঞান ও কর্ম 


ভূমিকা 


সকল বিষয়ের নিগুঢ় তত্ব জানিবার ইচ্ছা, এবং নিজের অবস্থার উন্নতি 
করিবার চেষ্টা, মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বর্ম । আমরা বাহিরে যে বিচিত্র জগৎ 


দেখিতে পাই ও অন্তরে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাব অনুভব করি, তদ্দারা সেই মনু 


তত্ব জানিবার ইচ্ছা নিরন্তর উত্তেজিত হইতেছে। এবং আমাদের অভাব 
ও অপূর্ণ তা এত অধিক যে, সেই উনুতির চেষ্টা হইতে আমর! ক্ষণমাত্রও ক্ষান্ত 
থাকিতে পারি না। আপন আপন মনকে জিজ্ঞাসা করিলে, এবং পরস্পরের 
কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এ কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া বায়। 

তত্ব জানিবার ইচছা আমাদিগকে ভ্ঞানার্জনে ধরণোদিত করে, এবং উন্নতির 
চেষ্টা আমাদিগকে কর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করে। জ্ঞানার্জন ও কর্ানুষ্ঠানই 
মানবজীবনের প্রধান কার্য । রণ | 

জ্ঞান ও বর্ম অগম্বদ্ধ নহে, ইহারা পরস্পরাপেক্ষী | অধিকাংশস্থলেই, 
জ্ঞানার্জনজন্য নানাবিধ কর্ের প্রয়োজন, এবং কর্মানুষ্ঠান জন্য নানাবিষয়ক 
জ্ঞান আবশ্যক । বে ভ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মের হ্রাস হয় এ কথা এই অধে 
সত্য যে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে অনেক কর্ম নিশ্বয়োজনীয় বোধ হয়, ও অনেক 
কর্ম সহজে সম্পনু হয়। 

জ্ঞানের লক্ষ্য তত্ব বা সত্য। কর্মের লক্ষ্য ন্যায় বা নীতি। যে স্থলে 
যাহার উপলন্ধি হওয়া উচিত তাহা না হইয়া আমাদের অনেক সময়ে রভ্ভুতে 
সর্পদর্শনবৎ ভ্রম হয । যেই ভ্রম নিরাকরণপুর্বক সত্যের উপলব্ধি জ্ঞানের 
লক্ষ্য। এবং যে স্থলে যে কর্ম করা উচিত তাহা ন৷ করিয়া আমরা অনেক 
সময়ে বর্তণান ক্ষণিক দুঃখ এড়াইবার ও ক্ষণিক সুখ পাইবার জন্য ভাবী স্বারী 
মঙ্গলকর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অমঙ্গলকর কার্যে; প্রবৃত্ত হই। সেই অন্যায় 
প্রবৃত্তি দমনপূর্তক সুনীতি অবলম্বনে অভ্যাস কর্মের লী | এই স্থানে 
ইহাও বলা উচিত যে জ্ঞান ও কর্ল্ম উভয়েরই চরম লক্ষ্য পরমাখ লাভ । 

ভান ও কর্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এই শর পুস্তকের উদেশ্য। সেই 
আলোচনার বিষয়গুলি কি কি তাহা এস্থলে বলা কর্তবা। জ্ঞানের সম্পূণ 

= চন] করিতে গেলে, বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের ও মানবপ্রণীত সমস্ত শান্তের 
ডা করিতে হয়। সেই বৃহৎ দুরূহ কাধে হস্তক্ষেপণ আমার অভিথেত 


ভান ও কর্ম 
সম্বন্ধে আলো- 
চনার বিষয়! 


পৃণালীই 
এস্থলে 
উপযোগী । 


নহে, গাধ্যও নহে । তবে জ্ঞান সন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভ্রাতা, 
ডের, অন্তর্জগৰ, বহির্জগও, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানলাভের উপায়, ও জ্ঞানলাভের. 
উদ্দেশ্য, এই কয়েকটি বিষয়ের কিছু কিছু বল৷ আবশ্যক । অতএব এই গ্রস্থের 
প্মভাগে পুথক্‌ পৃথক্‌ অধ্যায়ে-- 


১। জ্ঞাতা, 
২। জ্ঞেয়, 
৩। আন্তর্জগণ্, 


৪।  বহির্জগতৎ্, 
৫। জ্ঞানের সীমা, 
৬। ভ্ঞানলাভের উপায়, 
৭ ভ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য, 
এই সাতটি বিঘরের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে । 


জন্মাঝৰি মৃত্যুপর্যযন্ত অবস্থাভেদে ও স্লভেদে মনুখ্যের নীতিসিদ্ধ কর্ম 
অপংখাপ্রকার। ততসমুদর়ের আলোচনা এ গ্রন্থে অপন্ভব ও অসাধ্য । তবে 
বর্মসদ্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে কর্তার স্বতন্ত। আছে কি ন৷--কার্য্য- 
কারণমন্বন্ধ কিরূপ, কর্তব্যতার লক্ষণ, পারিবারিকনীতিসিদ্ধ কর্ম, সামাভিক- 
নীতিসিদ্ধ কর্ন, রাভনীতিসিদ্ধ কর্ম, বর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম, ও কর্ধের উদ্দেশ্য, 
এই করেকটি 'বিঘর-সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা প্রর়োভন। অতএব এই পুস্তকের 
দ্বিতীয় ভাগে পুথক্‌ পুথক্‌ অধ্যায়ে__. | 

১। কর্তার স্বতদ্ধত। আছে কি না--কার্য্যকারণ শন্বন্ধ কিরূপ, 

২। কর্ত্ব্যতার লক্ষণ, 

৩। পারিবারিকনীতিসিদ্ধ কর্ম, 

৪। সামাজিকনীতিপিদ্ধ কর্ম, 

৫1 বাজনীতিসিদ্ধ কর্ণ, 

৬1 বর্দনীতিসিদ্ধ কর্ধা, 

৭। কর্শের উদ্দেশ্য, 
এই সাতটি বিঘয়ের কিপ্ৎ আলোচনা হইবে । 

এক্ষণে আলোচনার  প্রণালীমন্বন্ধে দই একটি কথা বল৷ 
আবশ্যক । 

এই গ্রন্থের বিঘরসকলের আলোচনা যুক্তিমূলক, শাস্বমূলক বা যুক্তি এবং 
শাস্ত্র উভয়মূলক, এই ত্রিবিব পৃণালীতে হইতে পারে। তন্মধ্যে বৃভিমলক 
আলোচনাই এ স্থলে বিশেষ উপযোগী । কারণ, প্রথমতঃ, কোন কথা আবার 
করিতে হইলে লোকে যুক্তি দ্বারা তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করে, 
এবং যতক্ষণ তাহ। যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হয় ততক্ষণ তৎসপ্বন্ধে সন্দেহ 
দূর হয় না। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে গেলেও, যখন শাস্ত্র 


ভূমিকা 


নানাবিব, এবং অনেক বিঘরে নানা শাস্ত্রের ও নানা মুনির নান! মত, তখন কোন 
শাস্ত্রের ও কোন্‌ মুনির মত অবলম্বনীয় তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত যুক্তিই একমাত্র 
উপার। এতগ্ক্তীত শশ্রমূলক আলোচনাতেও যুক্তির সাহায্য গ্রহণ ও 
বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন কর গ্রয়োজন। বেদান্তদশ নের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
পাদের প্রথম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য এ সন্দ্ধে দৃ্ান্তন্থল। এবং তৃতীয়তঃ, যদিও 
বেন শাস্র অবলন্রনীয় তাহ। যুক্তিদ্ধার। স্থিন কারিয়া সেই শান্সানুসানে আলোচনা 
চলিতে পারে, এবং ও আলোচন যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়মূলক বলা যাইতে পারে, 
কিন্ত কোন্‌ শাশ্র কোৰ্‌ স্থলে গ্রকৃত পন্মে অবলন্বনীয় এ গে এতই মতভেদ 
যে এই গ্রন্থে যুিমূলক আলোচনাই শ্রের:কর বলিয়া ঝোব হয়। তবে স্থল- 
বিশেষে যুক্তির পোষকতায় শাস্ত্রের ব৷ নবীগণের মতের উপর নির্ভর করা 
যাইবে । যথা, যে স্থলে কোন কথ৷ পরিমাজিত বুদ্ধির নিকট কিরূপ প্রতীয়মান 
হইয়াছে ইহাই আলোচ্য বিষয়, সেরূপ স্থলে শাস্ত্রের বা জুবীগণের মত অবশ্য 


নির্ভরযোগ্য । 
ধাহার। কোন শাস্ত্র ঈশ্বরের বা ঈশুরাদিট ব্যক্তির উক্তি, সুতরাং অন্রান্ত, 
বলিয়। মানেন, তাঁহারা গেই শাস্ত্র যুক্তি অপেনন অবশাই বড় বলিবেন, এবং 
কোন যুক্তি সেই শাস্ত্রের সহিত সঙ্গত না হইলে সে যুক্তি ভ্রান্ত বলিবেন। ইহা 
যুক্তিমুলক আলোচনার একটি অনিবার্ধা অন্ুবিধা বটে। কিন্তু বাহারা কোন 
শান্রই অভ্ৰান্ত মনে করেন না, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্ুলক আলোচনারও এরূপ 
অন্ুবিধা | এবং যখন শেষোক্ত খে ণীর লোকের সংখ্যাই বর্তমান কালে 
সম্ভবতঃ অধিক, তখন যুক্তিমূলক আলোচনাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে 
উপযোগী । বিশেষতঃ যুক্তিমূলক আলোচনার দোঘণ্ডণবিচার সকলেই 
চিততাবে করিতে পারেন, কিন্তু শান্্রমুলক আলোচনার দোঘগুণবিচার 
সে ভাবে কর। চলে না, ইহাও যুক্তিমূলক আলোচনার পঙ্গে একটি অনুকূল 
তর্ক। 
যুক্তিমুলক আলোচনার অনেক স্থলে উপমা উদাহরণাদি দ্বারা আলোচ্য 
হর। কিন্ত উপম। উদাহরণ|দি প্রায়ই বহির্ভগতের 
সুতরাং অন্তর্জগতের বিষয়ে তাহার প্ররোগ উচিত 
হইতে পারে, এবং এরূপ স্থলে তাহার প্রয়োগ অতি 


বিঘয় বিবৃত করিতে 
বিঘর হইতে সংগৃহীতি। 
কি না এ সন্দেহ অবশাই 


সতর্কতার সহিত হওয়া কর্তব) । 
আলোচনার প্রণালীসন্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার জাছে। এই গন্থে 
যাহা কিছু আলোচিত হইবে তাহা বথাসাধ্য সংক্ষেপে বিবৃত হইবে । যদিও 


টু বাহলো বলিলে বিশদরূপে বল৷ হয়, কিন্তু লোকের 
সময় এত অল্প যে অধিক কথা পড়িবার কি শুনিবার অবকাশ অনেকেরই থাকে 
বাগাড়ন্বরও অনেক স্থলে বিডনামাত্র বলিয়া বোধ হর। বরং 

১1 


না। এবং বা 
i কথার যাহা বিবৃত হইয়াছে . তাহা পাঠ করিতে লোকের প্রবৃত্তি 


কোন কোন স্থলে এক 


আলোচনা 
সংক্ষেপে 
হইবে। 


পরিভাঘাসবন্ধে 
সুরণীয় কথা। 


ভান ও কৰ্ম্ম 


হইতে পারে, এবং তাহাতে বাগৃজালজড়িত জটিলতার ও শব্দঘটিত ভ্রমের 
সম্ভাবনা অল্প | 
আলোচনার ভাষাসন্বন্ধে দুই একটি কখা বলিয়া এই ভূমিক। শেঘ করা 
যাইবে । 
যখন ভাঘার উদ্দেশ্য বক্তব্য বিষধর বিশদরূপে ব্যক্ত করা, তখন যেরূপ 
ভাষায় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সহজে ও শীঘ পাঠকের বোবগম্য হয় সেইরূপ 
ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিত হওয়া উচিত। গ্রন্থের ভাষঘাগন্বন্ধে ইহাই সাধারণ 
ও স্থূল নিয়ন। কিন্ত সহজে অণীত অনারাদে বোধগম্য হওয়া, এবং শীঘ 
অখীৎ অল্প সময়ে বোবগম্য হ ওরা, এই দুইটি অনেক স্থলে ভাঘার পরস্পর-বিরুদ্ধ 
গুণ। কারণ, সহজে বোবগমা করিতে হইলে আলোচ্য বিধর' বাহল্যে বিবৃতি - 
করিতে হয় ও তাহ। পাঠ করিতে বিলন্ন হয়, এবং শীঘ্‌ বোধগম্য করিতে হইলে 
আলোচ্য বিঘয় সংক্ষেপে লিখিতে হর ও তাহা সহজে বুঝা যার না। এই 
উভয় গুণের সামঞ্চস্যসাধন ও নানাখ বোবক শব্দের অর্থ সন্বন্ধে সংখরনির।করণ- 
জন্য দর্শ ননিভ্ঞানাদিবিঘরক গ্রন্থে পরিভাঘার প্ররোভন। আলোচ্যবিঘয়- 
বোধক কতকগুলি শব্দ যাহ। গ্রন্থে বারংবার প্রয়োগ করা আবশ্যক, তাহা কি 
কি অথে ব্যবহৃত হইবে প্রথমে একবার বলিরা দিয়া, পরে বিনা ব্যাখ্যায় 
যতবার ইচ্ছা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এবং তদ্দারা গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত অথচ 
সহজে বোধগম্য হয়, ও অখ সন্ধে কোন সংশয় থাকে না। 
পরিভাঘ। প্রয়োগবিঘয়ে কয়েকটি কখা মনে রাখা আবশ্যক । 
প্রথমতঃ, পরিভাঘাপ্রয়োগ যত অল্প হয় ততই ভাল। কারণ, যদিও 
পারিভাঘিক শব্দের অখ সপ্রন্ধে কোন সংশয় থাকে না, এবং তাহার প্য়োগদ্বারা 
গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হয়, তথাপি যখন শব্দের পারিভাঘিক অর্থে ও সামানা অখে 
কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ থাকে, ও সেই ইতরবিশেঘ মনে রাখ আরাসপাধ্য, তখন 
অতিরিক্ত পরিভাঘাপুণ গ্রশ্থ পাঠ করা অবশ্যই কষ্টকর হইয়া উঠে। 
দ্বিতীয়তঃ, পরিভাষ। এরূপ হওরা উচিত যে কোন শব্দের পারিভাষিক 
অর্থ তাহার সাগান্য অখ হইতে নিতান্ত বিভিন্ন ন। হয়। কারণ যদিও 
পারিভাঘিক অণ একবার বলিরা দিলে: তৎদ্বন্ধে সংশয় ন। থাকিতে পারে, 
তখাপি যখন প্রত্যেক শব্দ পঠিত ব৷ উচ্চারিত হইবামাত্র তাহার সামান্য অথ ই 
প্রথমে মনে উদিত হ ওরা সন্ভাবনীর, তখন সেই অথ তাহার পারিতাদিক অথ 
হইতে নিতান্ত বিভিন্ন হইলে, প্রথমে মনে উদিত অথ হইতে শেষ অথ 
সহজে আইসে না, বরং প্রথমে উদিত অথ কে একেবারে অপসারিত করিয়া 
তবে পারিভাঘিক অথ মনে স্থান পার। তাহাতে সমর ও আয়াস লাগে, এবং 
প্রকৃত অর্থ বোৰ জুখনাধ্য হয় না। 
্‌চ্‌ ততীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সদ; তাহাতে 
শব্দ সংস্কৃত ভাঘায় যে অথে ব্যবহৃত তাহা হইতে ভিন্ন অথে বঙ্গভ t 
হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে, এবং তাহা হইলে অনেক অসুবিধা 


কোন ৪ 
লেই শব্দ ববেহৃত 


ভূমিকা 


ঘটে। একটি দৃষ্টান্তবার। এই কথাটি পরিকাররূপে বুঝা যাইবে। “বিজ্ঞান” 
শব্দ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞান বুঝায়, কিন্তু বাঙ্গালার বিশেষ জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্র 
এই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে মনোবিজ্ঞান’ 
শব্দ বাঙ্গালায় মনস্তত্ববিষয়ক শাস্ত্র বুঝার, এবং সেই নিয়মে আত্মবিজ্ঞান' আও- 
তন্ববিষয়ক শাস্ত্র বুঝাইবে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 'আত্মবিজ্ঞান'শব্দ ভিন অথ- 
বোধক। বেদান্তদণনে শঙ্করভাষ্যের প্রারপ্ত ্র্টব্য। তবে যেখানে কোন 
ঙ্রভাষায় সংস্কৃত অথ হইতে ভিন্ন অ্থে ব্যবহৃত হইয়। আসিতেছে, 


সংস্কৃত শব্দ ব | 
শব্দ পরিত্যাগ করা বা সংস্কৃত অথে ব্যবহার করা সুবিধাজনক 


সেখানে সে 
নহে। 


পাতল জাল 


ভান 


উপক্রমণিক। 


জান" শব্দ জ্ঞাত হওয়ার অবস্থ। ও জ্ঞাত হইবার শক্তি এই উভয় অর্থে ই 
ব্যবহৃত হয়। যথা, আমি জানিতেছি আমি চিন্তিত, এস্বলে এই জানার 
অবস্থাকে জ্ঞান বল৷ যায়, এবং যে শঙ্তিত্বার। তাহ। ানিতেছি সেই শক্তিকেও 
ভান বল৷ যার । জ্ঞান শব্দের এই দুইটি অর্থ বিভিন্ন কিন্ত সংস্থষ্ট । আমার 
জানার অবস্থা আমার জানিবার শক্তির ক্রিয়ার ফল মাত্র। জানিবার শক্তিকে 
বুদ্ধিও বলা যায়। 

ভ্ঞান কি তাহ। বলিতে গেলে ভ্ঞাত। এবং জ্ঞেয় এই উভয়েরই কথ। আইসে, 
কারণ এই উভয়ের মিলনই ভ্ঞান। 

এই কথার এবং ভ্ঞানপন্ন্বীর আর আর অনেক কথার প্রমাণ কেবল 
অন্তর্দূটিদ্বার। ও অন্তরাত্বাকে জিঙ্রাগাদ্বারাই পাওয়। যায়। 

অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা জানিতেছি আমার কর্ণকৃহরে একটি শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। 
এই জ্ঞানের জ্ঞাত৷ আমি, জ্ঞেয় কণ কুহরে ধ্বনিত শব্দ, ও আমি ও সেই ধ্বনিত 
শব্দের সিলনই তৎশব্দের ভ্ঞান। এবং আমি যদি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থাকি, 
অর্থাত আমাতে ও সেই শব্দেতে মিলন ন! হর, তাহা হইলে আমার সেই শব্দ- 


জ্ঞান হয় না। 
আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা চেতন জীব। 


অচেতনের জ্ঞান হইতে পারে কি ন। আমর। ঠিক জানি না। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বঙগু মহাশয় তাঁহার “চেতন ও অচেতনের উত্তর” 
নামক গ্রন্থে যে সকল আশ্চর্য্য তত্বের কখ। লিখিয়াছেন তত্দার৷ অনুমান হয় যে 
আমরা যাহাকে অচেতন বলি তাহ। একেবারে অচেতন নহে। 

দ্রেয় জ্ঞাতার অন্তর্জগতের বা বহির্জগতের বিষয়। অতএব জ্ঞাতা ও 
ভ্রেয়ের আলোচনার পরেই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগত সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। 
তদনন্তর সেই অন্তর্জগতের ও বহির্গতের বিষয় কতদূর ও কি উপায়ে জানা 


যাইতে পারে, এবং জানিলেই বা ফল কি, অর্থাৎ জ্ঞানের সীম। কতদূর, জ্ঞান- 


» Response in the Living and Non-Living. 


‘জ্ঞান’ জানাঁর 
অবস্থ। ও জানি- 
বার শক্তি উভয় 
অর্থ বোধক । 


জ্ঞাতা ও ডেন 
উভয়ের মিলনই 
জ্ঞান। এই কথার 
ও এইরূপ অনেক 


এ গুদ্থের পুথম 
ভাগের 
আলোচ্য 
বিময়। 


জ্ঞান ও কর 


লাভের উপায় কি, ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য কি, এই সকল কথারও কিঞ্চিৎ 
আলোচনা এই গ্রন্থের প্রথমভাগে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতএব উক্ত 
সাতটি বিষয় ভূমিকায় প্রদশিত পরম্পরাক্রমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধ্যায়ে বিবৃত 


করা যাইবে। 


প্রথম অধ্যায় 
ড্ভীতা 


যে জানিতেছে অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হইতেছে সেই ভ্ঞাতা। 
সাক্ষাৎসন্বন্ধে আমি আপনাকেই জ্ঞাত৷ বলিয়া জানিতেছি, এবং পরোক্ষে 
আমার ন্যায় অন্য জীবকেও জ্ঞাত! বলিয়া অনুমান করি। 
আমি যে নিজ জ্ঞানের জ্ঞাত৷ ইহ! অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা দেখিতেছি। এবং যখন 
দেখিতেছি বহির্জগতের কোন বিঘয় দেখিয়া আমি যেরূপ কাধ্য করি, আমার 
ন্যায় অন্য জীবগণও ঠিক সেইরূপ কার্ধ্য করে, অথাৎ আমি যেমন কোন ভয়ানক 
বস্তু দেখিলে তাহা পরিত্যাগ করি, ও কোন প্রীতিকর বস্তু দেখিলে যেমন তাহার 
নিকটে আকৃষ্ট হই, আমার ন্যায় অন্যান্য জীবও তত্তদ্রপ বস্তু দেখিলে ঠিক 
গেইরূপ আচরণ করে, তখন সঙ্গতরূপে অনুমান করিতে পারি যে, এ এ বস্ত 
দৃষ্টে আমার যেরূপ জ্ঞান জন্মে, আমার তুল্য অপর জীবগণেরও সেইরূপ জ্ঞান 
জনয, এবং আমি যেমন আমার জ্ঞানের ভ্রাতা, তাহারাও সেইরূপ তাহাদের 
জ্ঞানের জ্ঞাত । < 
এক্ষণে দুইটি প্রশ্ন উঠিতেছে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি?, এবং আমার 

ন্যায় অন্যান্য জীবই বা কে ও তাহাদের স্বরূপ কি? 
এই পুশুদ্বয়ের উত্তর পরখমোক্ত প্রশের উত্তরের উপরই. নির্ভর করিতেছে, 
কারণ আমি যেরূপ, অপর জ্ঞাতারাও সম্ভবতঃ সেইরূপ । অতএব প্রথমোক্ত 
প্রশ্নের প্রকৃত. উত্তর কি, তাহারই অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট হুইবে । 
‘আমি কে, আমার স্বরূপ কি?' এই প্রশ্ন আপাততঃ অনাবশ্যক বলিয়া 
বোধ হইতে পারে, কেন-না আমি আমাকে সাক্ষাৎসন্বন্ধে জানি, আত্বভ্ঞান অন্য- 
গ্রমাণসাপেক্ষ নহে। আমি কে, আমার স্বরূপ কি. এ বিঘয়ের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, 
কোন প্রমাণদ্বার উপলভ্য নহে। 

সত্য বটে আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। বেদান্ত- 
দর্শনের ভাষ্যে শঙ্ষরাচার্ধা, বলিয়াছেন, “আত্মাই প্রমাণাদি ব্যবহারের আশ্রয়, 
সুতরাং আত্মা প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্ব্বেই সিদ্ধ ।”৯ এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত 
ডেকাটিও বলিয়াছেন, “আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি*’২ অর্থাৎ আমার 
গ্রয়াণ আমি । কিন্ত এ সকল কথা সত্য হইলেও ‘আমি কে, আমার স্বরূপ 
কি? এ প্রশ্ন অনাবশাক নহে। কারণ, যদিও আত্জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ এৎং 


১ ণত্মান্মা ন দলাণাহিস্রৎদ্াহাশ্বশ্রল্লান্‌ সাণীন সলাঘাভিল্যলন্টাবান্‌ লি নও 
২ অধ্যায় ৩ পাদ ৭ সূত্রের ভাষ্য । 
z ‘Cogito ergo sum.” 
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যে জানিতেছে 
সেই জ্ঞাতা। 
আমি ও আমার 
ন্যায় জীব 
জ্ঞাতা । 


আমি কে, কি- 
রূপ ? অন্যান্য 
জীবই বা কে, 
কিরূপ? 


১০ 


রি জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 


উক্ত প্রশ্নের উত্তর বাহিরের কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই প্রাপ্য, 
তথাপি সেই অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞানচচর্চার অভ্যস্ত না হইলে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, 
ইহার বিশেষ তন্তু উপলব্ধি হর না, ও সেইজন্য আত্মার স্বরূপনিণ য়ে লোকের 
এত মতভেদ। কেহ বলেন, আমার সচেতন দেহই আমি ও আমার স্বরূপ। 
কেহ বলেন, আমার আত্রাই আমি ও সেই আত্মা চৈতনাস্বরূপ, এবং দেহ আমার 
বন্ধন ও পিঞ্চর মাত্র । আবার যাহারা আত্মাকেই আমি অর্থাৎ জ্ঞাতা বলেন, 
তাহারাও একমত নহেন। তাহাদের মঝো এক সম্পূদার বলেন, আত্মাপকল 
পরস্পর পৃথক্‌, ও আর এক সম্পৃদায় বলেন, এই ভেদভ্ঞান বা অহংজ্ঞান অব্যাস, 
অবিদ্যা, বা ভ্রমশূলক, ও প্রকৃতাখে আতা ও বঙ্গ একই । আগরজ্ঞানবিঘয়ে 
এইরূপ নান। মতভেদই "আমি কে, আমার স্বরূপ কি ?' এই প্রশের আবশ্যকতা 
প্রতিপন্ন করিতেছে। 

অনেকে মনে করিতে পারেন, আত্মজ্ঞানসন্বন্ধে যখন এতই মতভেদ তখন 
আমি কে, আমার স্বরূপ কি, ইহা অজ্ঞেয়, এবং ইহা ভানিবার নিমিত্ত সময় 
নষ্ট না করিয়া, সহজে জ্ঞেয় যে সকল বিঘয় আছে তাহা জানিবার নিমিত্ত সময় 
ব্যয় করিলে উপকার হয়। কিন্ত এ কখা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
আমি অর্থাৎ জ্ঞাতা কে ও তাহার স্বরূপ কি, ইহ। না ভানিয়া ও জানিবার চেষ্টা 
না করিয়া, জ্ঞানের ও জ্রেয় পদার্থের আলোচন! কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে 
না। জ্ঞান জ্ঞাতার অবস্থান্তর। ভ্তাতার স্বরূপ অন্ততঃ কিয়ংপরিমাণে জানা 
না থাকিলে, তল জ্ঞান ও তৎকর্ভৃক ভ্েয় পদার্থের আলোচনা যে ভ্রান্ত ও বৃথা 
নহে এ কথা কে বলিতে পারে? আমার দর্শ নেন্দ্রিয়ের দোঘবশত: আমি 
যদি বস্তুর প্রকৃত বর্ণ বা আকার দেখিতে না পাই তাহা হইলে আমার চক্ষু- 
দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ভ্রান্ত, ও তাহা বিনা সংশোধনে গ্রহণযোগ্য নহে । অতএব 


" জ্ঞাতার স্বরূপনির্ণয় যথাসাধ্য আমাদের অবশ্য কর্তব্য। অন্ততঃ যতক্ষণ 


না ইহ! স্থির হয় যে, জ্ঞাতার পক্ষে যদিও অনা বিঘয় জ্রেয়, তাহার আত্মস্বরূপ 
আভ্েেয়, ততক্ষণ আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা হইতে কখনই বিরত থাকা যায় না। 
জ্ঞাতাই যে আপনার প্রথম ও প্রধান ভরের কেহই সহজে এ কথা অস্বীকার করিতে 


পারে না। 
বহির্জগতের বৈচিত্র্য আমাদের চিন্তকে এতই আকর্থণ করে, ও বহির্জগতের 


পদাথে র উপর আমাদের দৈহিক সুখ এতই নির্ভর করে যে, বাহ্য জগৎ লইয়াই * 


আমাদের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায় । কিন্ত সেই বৈচিত্র্যের অস্থায়িত্ব ও 
সেই সুখের অনিত্যতা যখন যখন মনে পড়িয়াছে তখনই মানব আত্মজ্ঞানলাভের 
নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আমাদের উপনিঘদাদি শাস্তে এই ব্যাকুলতার 
প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিঘদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান১ 
ও নারদসনতকুমার-সংবাদ২ এবং বৃহদারণাকে মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান দ্রষ্টব্য । 


১ ছান্দোগা, ৬ষ্ঠ অধ্যায় | ২ ছানন্দাগয, ৭ম অব্যায়। * বুহদারণাক, ২য় অধ্যায় | 
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গ্রীস দেশের সুবীগণও আত্মার স্বরূপনিণয়ের নিমিত্ত বিশেষ ব্যগ্রতা 
দেখাইয়াছেন। প্রেটোর “ফিডো” নামক গ্রন্থ এ সম্বন্ধে দর্রব্য। 


জ্ঞাত৷ অথ ও আমি কে, ও জ্ঞাতার অখাৎ আমার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের 


উত্তর অগ্ৰে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য, আর যে উত্তর পাওয়া যায় তাহার 
যাথাথ 7 পরীক্ষার নিমিত্ত পরে যুক্তির সহিত, এবং আমি ভিন্ন অন্যের বাক্য 
ও কার্য্যের সহিত, তাহ! মিলাইয়া লওয়া আবশ্যক । 

এই পরীক্ষার গ্রয়োজনীয়তাসন্বন্ধে এ স্থলে আনুঘঙ্গিকরূপে দুই একটি 
কখা বলা কর্তব্য। সকল জ্ঞানই যখন আত্মাতে অবভাসিত হয়, এবং আত্মাই 
যখন সকল ড্ঞানের সাক্ষী, তখন অন্তর্দষ্টিদ্বারা আত্মাতে যাহা দেখিতে পাই 
তাহার আর পরীক্ষা কি, এবং আত্মা যে সাক্ষ্য প্রদান করে ততপ্রতি সন্দেহ 
করিতে গেলে সন্দেহের প্রতিও সন্দেহ হয়, এ আপত্তি সহজেই উঠিতে পারে । 
কিন্ত ইহার খণ্ডনও সহভা। অশিক্ষিত চক্ষু যেমন বহির্ভগতের বস্তুর আকার 
প্রকার সর্বত্র ঠিক দেখিতে পায় না, অনভ্যন্ত অন্তর্াষ্টিও তেমনই আত্মাতে 
অবভাসিত জ্ঞানের যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারে না। এবং বহির্জগতের 
সাক্ষী যেমন মিখ্যাবাদী ন। হইলেও ভ্রমবশতঃ অযথা কথা বলিতে পারে, 
আত্বাও সেইরূপ অন্তর্জগতের বিঘয়সন্বন্ধে একমাত্র বিশ্বস্ত সাক্ষী হইলেও 


অনবধানতাবশতঃ অযথা সাক্ষ্য দিতে পারে । অতএব আত্মার উত্তরের যাথার্থ্য 


পরীক্ষা করা আবশ্যক । 

এক্ষণে দেখা যাউক, আমি কে? আত্মা এই প্রশের কি উত্তর দেয়। 
প্রথমতঃ বোধ হইবে আত্মা বলিতেছে, এই সচেতন দেহই আমি। কিন্ত একটু 
ভবিয়া দেখিলেই এ উত্তর ঠিক কি ন| তদ্বিঘয়ে সন্দেহ জন্মিবে, কারণ আত্মাই 
পরক্ষণে বলিতেছে, এ দেহ জামার, সুতরাং আমি এ দেহ নহে কিন্ত এ দেহের 
অধিকারী । অন্তর্দৃষ্িধারা আরও দেখিতে পাই, আত্মা দেহকে শাসন করিবার 
চেষ্টা করে, সুতরাং এ দেহ আত্মা অথাৎ আমি ভিন্ন অন্য পদার্থ, এবং যদিও 
আত্মার বাহ্য জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ দেহের উপর নির্ভর করে, ও বাহ্য- 
ভাগৎবিঘয়ক সমস্ত জ্ঞান দেহের সাহায্যেই পাওয়া যায়, এবং চিন্তার কার্য্যেও 
দেহের অবস্থান্তর ঘটে, ও দেহের অবস্থান্তর ঘটিলে চিন্তা-কার্ষ্যের ব্যতিক্রম 
হয়, তথাপি আত্মার অস্তিত্বের জন্য দেহের সহিত সংযোগ প্রয়োজন নাই। 

আত্মার এই উক্তি প্রকৃত কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, কারণ 
ইহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি কথা বলা যাইতে পারে । গ্রথমতঃ, অনেকে বলিতে 
পারেন যে, স্পন্দনাদি বাহ্যক্রিয়া যেমন জীবিত দেহের লক্ষণ, চিন্তনাদি 
আন্তরিক ক্রিয়াও তেমনই জীবিত দেহের লক্ষণ, ও তাহার প্রমাণ এই যে, 
বিবেক প্রভৃতি যে শক্তিগুলিকে আত্মার চৈতন্যময় শক্তি বলা যায়, তাহাদেরও 
দেহের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বিকাশ, ও দেহের ক্ষয়ের সহিত ক্রমশঃ হ্রাস হর । 
আর ভিন্‌ ভিন্ন জাতীয় জীবের দিকে মনোযোগপূর্বক লক্ষ্য করিলেও এই 
কথা প্রতীয়মান হয়, কারণ আমরা দেখিতে পাই, যে জাতীয় জীবের দেহ 


১৩. 


উক্ত পুশের 
পুতি আয়া 
উত্তর, আমি 
দেহ নহে, 

দেহী। 


এ উত্তরের 
সত্যতাসম্বন্ধে 
সংশয়। 
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অথাৎ মন্তিক ও দশ ন-শ্ববণাদি ইন্দ্ৰিয় যে-পরিমাণে বিকাশ-প্রাপ্ত, সেই জাতীয় ' 
জীবের চৈতন্য ও সেই পরিমাণে বিকশিত । এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহা বলা যাইতে 
পারে, দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যার না। "অতএব 
আত্মা ও আত্রজ্ঞান এই জীবিত দেহের লক্ষণ মাত্র। 

এই সংশয় ছেদ করা নিতান্ত অনায়াসসাধ্য নহে | ইহার নিরামাখে 
যে সকল যুক্তি ও তর্ক আছে তাহা নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। 

স্পন্দনাদি যে সকল ক্রিয়। ব| গুণ সজীব দেহের আছে তাহা সজীব জড়ের 
লক্ষণ। তাহ। চিন্তনাদি ক্রিয়া বা গুণ হইতে সম্পূণ বিভিনু প্রকারের । 
স্পন্দনাদি ক্রিরায় স্পন্দিতের আত্রজ্ঞান থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
চিন্তনাদিবিধরে চিত্তিতের নিশ্চিতই আত্মজ্ঞান আছে। সুতরাং জড়ের সংযোগ 
বা৷ অবস্থান্তর দ্বারা আক্রজ্ঞানপ্রভূতি চৈতন্যমর গুণের বা ক্রিয়ার উদ্ভাবন হওয়া 
অনুমান করিতে পারা যায় না। অদ্বৈতবাদী হইতে গেলে, জড়শব্দের 
সাধারণতঃ যে অর্থে প্রয়োগ হয়, সে অর্থে জড়বাদী হওয়। চলে না, অর্থাৎ 
এক মূল কারণ হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি মানিতে*হইলে, সেই এককে 
জড় বলিরা মান। যায় ন৷ |: যদি বলা যায় জড়ে চৈতন্য অবাক্তভাবে নিহিত 
থাকে, তাহ। হইলে স্থষ্টর আদিকারণ আর কেবল জড় হইল না, তাহ। চৈতন্যময় 
জড় বলিয়া মানিতে হইল। যুক্তিদ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে 


'চৈতন্যময় বরঙ্গই জগত, এই বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদই গ্রহণযোগ্য । সমগ্র 


ভগৎ এক আদিকারণসন্ভুত বলিয়া মানিতে হইলে, সেই মুলকারণ অবশ্যই 
চৈতন্যময় বলিতে হইবে, কেন-না মূলকারণে চৈতন্য ন! থাকিলে জগতে চৈতন্য 
কোথা হইতে আসিবে, যুক্তি এই কথা বলে। এবং যাহাকে আমরা জড়পদার্খ 
মনে করি, তাহা শক্তির কেন্দ্রসমাষ্টি, বিজ্ঞান এই কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । এতত্যতীত জড়ের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী চৈতন্য অথাৎ 
জ্ঞাতার ভ্ঞান। এতদ্বারা এমত বলিতেছি ন যে, জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে 
জড়ের অস্তিত্ব নাই। তবে এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, জড় ও চৈতন্যের 
সন্বন্ধ যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি এই সিদ্ধান্ত 
অপেক্ষা চৈতন্য হইতে জড়ের স্থষ্টি এ অনুমান অধিকতর সঙ্গত। 

দেহের বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের বৃদ্ধি ও' ত্রাস হয় যে 
বলা হইয়াছে, সে কথাও. সম্পূর্ণ সত্য নহে, কির়দুর মাত্র সত্য। দেহের 
পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির পূণ বিকাশ সব্ব্র দেখ যায় না, আবার দেহের 
অপূর্ণতা বৰ৷ ত্রাস সত্বেও অনেক স্থলে বুদ্ধির কোন অংশে অভাব লক্ষিত 
হয় না, এবং কোন স্থলেই অহংজ্ঞানের অণুমাত্র অভাব ঘটে না । তবে দেহের 
অপূর্ণ তা বা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজগওসন্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব সর্ব্বত্র ঘটে, 
কিন্ত তাহার কারণ এই যে দেহই সেই ভ্ঞানলাভের উপায় । 

ভিনু ভিন্ন জাতীয় জীবের চৈতন্যের তারতম্য যে তাহাদের মস্তিক 
ও ইন্দ্িয়ের পূণ তার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তাহারও কারণ এই যে, 
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তাহাদের চৈতন্যের পরিচয় কেবল তাহাদের বাহ্যদগতের কাৰ্য্য দ্বারা পাওয়া 
যায়, এবং সেই সকল কার্য্য তাহাদের বহির্জ গৎবিঘয়র জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ক্সেন্দ্রিয় 
দ্বারা অবশ্যই সীযাবদ্ধ। - ACY 

দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব যে বলা হইয়াছে সে কথা অনেক 
দূর সত্য, তবে তদ্বিরুদ্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, নিদ্রিত অবস্থায় দেহ নিশ্চে্ট 
থাকিলেও আগা বিলুপ্ত হয় না। 

এইস্থলে আর একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক । দেহ ও দেহের সমস্ত 
শক্তি সীমাবদ্ধ ও অভ্তবিশিষ্ট, কিন্তু আত্বা সীমাবদ্ধ হইতে চাহে মা। আগ্রা 
চিন্তাদি ক্রিয়াতে দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের মাঝে ঝাপ দিতে চাহে । 
যদিও অনত্তকে আয়ত্ত করিতে পারে না, কিন্ত তাহাকে ছাড়িরাও থাকিতে 
পারে না । ইহা: অন্তর্দৃষ্টিদ্বার সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। পরন্ত 
ইন্দ্িয়দ্বারা লব্ধ দেহাদি বহির্জগংবিঘয়ক জ্ঞান, জ্ঞাত কয়েকটি ন্যায়ের অলভব্য 
নিয়মাধীন করিয়া লয়, এবং সে নিয়মগুলি দেহ বা বহির্জগ হইতে কোনমতেই 
পাওয়া যায় না| যথা,-_কোন পদাথে র এককালে একস্থানে ভাব ও অভাব 
হইতে পারে না, অথাৎ কোন পদাখ এককালে ও একস্থানে থাকিতে ও না 
থাকিতে পারে না, এ নিয়ম অলভ্ঘ্য, ইহার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না, 
এবং এ নিয়ম বহির্জগৎ হইতে পাওয়া যায় না| কেহ কেহ বলিতে পারেন, 
বহির্জগতে আমরা এক বস্তুর একদা সদৃভাব ও অভাব কখনও দেখিতে পাই না৷ 
ও তাহাতেই এ নিয়মের উৎপত্তি। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। ষট্‌পদ অশ্ব 
বা চতুষ্পদ পক্ষী আমরা কখনও দেখি নাই বলিয়া এ এ রূপ জীব থাকা যে 
অনুমান করিতে পারি না৷ এ কণা বলা যায় না। কিন্ত কোন পদাথে র একদ। 
ভাৰ ও অভাব কখনও অনুমান করা যার না। এ নিয়ম দেহের ইন্্রিয়দ্বারা 
লব্ধ নহে, ইহা জাত৷ আপণ৷ হইতে যোগায়। এই সকল কারণে উপলদ্ধি 
হর যে, জ্ঞাতা বা আত্মা সীমাবদ্ধ দেহ হইতে উদ্ভূত নহে, অনন্ত চৈতন্য হইতে 


উৎপনু ৷" চি 
অতএব আমি অর্থাৎ আরা দেহ নহে, দেহাতিরিক্ত পদার্থ , এই উত্তর ঠিক 


নহে ও পরীক্ষা্থারা অগ্রমাণ হইল, এ কথা কখনই বলা যায় না, বরং তদ্বিপরীত 
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সিদ্ধান্তেই যুক্তিহারা উপনীত হইতে হয়। 
টা কি, আত্মা কোথা হইতে আসিল ও কোথায় যাইবে, অর্থাৎ 
দেহ গঠিত হইবার পুর্বে কোথায় ছিল এবং দেহ বিনাশের পর কোথায় থাকিবে, 
ই সকল গ্রুশের উত্তর কি অন্তরে কি বাহিরে কোন স্থানেই স্পষ্টরূপে জ্ঞানের 
রা প অখচ এই সকল প্রশ্নের উত্তরলাভ জ্ঞানচচর্চার 


পাওয়া যার না। 
রি ন্তৰ্দু্টির অবপর পাইলেই সেই উত্তর লাভের 


রম উদ্দেশ্য, এবং জাতাও অ 
পি লিগ পদার্থের স্বরূপ যতদূর জানিতে পারে নিজের 
নমিত্ত ব্যাকুল 


প ততদর জানিতে পারে না, ইহ! বিশ্বের একটি বিচিত্র গ্রহেনিকা । কি 
কত প্রথম উদয় হয় তাঁহা কাহারও নিজের মনে থাকে না, 
প্রকারে অ ভীনের 


১৩ 


আত্মার স্বরূপ, 
উৎপত্তি, ও 
স্থিতি, জ্ঞানগম্য 
না হইলেও 
বিশাষগম্য । 


১৪ 


রা বুল্লের 
ংশ। 


জ্ঞান ও কর্ম - [১ম ভাগ 


এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিরাও তাহা ভান। যার না, কারণ আত্মজ্ঞানের প্রথম 
উদরকালে কাহারও _বাকৃশক্তি জন্মে না! কিন্তু উক্ত প্রশুসকলের উত্তর 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভানগন্য না হইলেও, ভঞাতা তথ্বিঘরে নিশ্চিন্ত খাকিতে পারে না । 
উত্তরলাভের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, এবং পরোক্ষে বা প্রকারান্তরে য যুক্তিদ্বারা 
বে উত্তর পাওয়া বার তাহ। জ্ঞানের সীসার অন্তর্গত না হইলেও বিশ্বাসের সীমার 
বহিগ ত নহে। 

আনুঘঙ্গিকরূপে এইস্থলে জ্ঞান ও বিশ্বাস সন্ধদ্ধে দুই একটি কখা 
বলা আবশ্যক । এমন অনেক বিঘর আছে যাহ! জ্ঞানের আয়ত্ত নহে 
অথচ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ আয়ত্ত, অর্খাং যাহার স্বরূপ আমরা জ্ঞানের দ্বারা অনুমান 
করিতে পারি না, কিন্তু যাহার অস্তিত্ব বিশ্বাশ ন! করিয়া খাকিতে পারা যায় ন।। 
যথা, অনন্তকাল আমরা জ্ঞানের আয়ত্ত করিতে পারি না, অখচ কালের আদি 
বা অন্ত আছে এনে করিতে পারি না, এবং কাল অনন্ত ইহা বিশ্বাস না করিয়া 
থাকিতে পারি না । 

বিশ্বাস এক প্রকার অস্ফুটভ্ঞান বলিলেও বলা যায়। যাহা জানি তাহা 
বৃদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি, ও তাহার অন্ততঃ কতকগুলি লক্ষণ বুঝিতে পারি। 
কিন্ত যাহা জানি না কেবল বিশ্বাস করি, অনেক স্থলে তাহ বুঝিতে পারি না, 
তাহার লক্ষণসম্বন্ধে কেবল 'নেতি নেতি', এরূপ নহে, এরূপ নহে, এইমাত্র 
বলিতে পারি, তবে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত খাকিতে পারি না। 

বিশ্বাসের মূল সকল স্থলে সমান নহে । অনেক স্থলে বিশখ্বান অমূলক 
বা কুসংস্কারমূলক ও পরিহাধ্য, আবার অনেক স্থলে তাহা সমুলক বা সুযুক্তি- 
মূলক ও অপরিহাধ্য। 

বিশ্বাস শব্দটি জ্ঞাতার পরোক্ষে প্রাপ্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ সন্ধে অপ্রাপ্ত জ্ঞানকে ও 
বুঝায়। বল৷ বাহুল্য, উপরে উহা। এ অখে ব্যবহৃত হয় নাই। 

আত্রার স্বরূপের যদিও জ্ঞান দ্বারা ঠিক উপলব্ধি হয় না, কিন্ত আত্মা যে 
জগতের চৈতন্যময় আদিকারণের অর্থও ব্রন্মের অংশ ব! শি, ইহাঁ বিশ্বাস 
করিবার যথখে হেতু আছে। * 

আত্ম বন্ধের অংশ বা শক্তি এই যে কথা বলা হইল, তাহার অর্থ স্থির 
করিলেই সেই হেতুনির্দেশ আপনা হইতে হইবে । অখণ্ড সব্বব্যাপী সর্ব্ব- 
শক্তিমান বন্দের অংশ বা শক্তি পি কিরূপে খাকিবে, এ সংশয় সহজেই 
উদিত হইতে পারে, এবং তাহ দূর করা আবশ্যক | এই সংশয় সব্ঘন্ধে বেদান্ত- 
ভাম্যের প্রারন্ডে শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন, অহংজ্ঞান ও আত্মার বল্ল হইতে পাথক্য 
বোধ অধ্যাস বা অবিদ্যামূলক এবং প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে আরা ও ব্রল্লের একত্ব 
উপলব্ধি হইবে । পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে ভ্রাতা ও জ্ঞেয়, আত্মা ও অনাস্থা, জীব 
ও ব্রন্মের একত্ব উপলব্ধি হইতে পারে । যতদিন তাহ। না জন্মে ততদিন সেই 
অধ্যাস বা অপূর্ণ জ্ঞান অতিক্রম করা অসাধ্য, এবং শঙ্করাচার্য্যও অধ্যাসকে 
অনাদি, অনন্ত ও নৈপগিক বলিরা উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাস বা অপূর্ণ 
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জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমাবিঘয়ক অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বাইবে। 
সম্প্রতি এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সর্বব্যাপী অখণ্ড বন্ধ নিজের অনন্ত 
শক্তিগ্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন আত্ারূপে অভিব্যক্ত হওয়া অনুমান করা আমাদের 
অপূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে অসঙ্গত নহে, এবং আত্মার স্থাষ্ট কিরূপে হইল ভাবিতে গেলে 
এই অনুমানই অপূর্ণ জ্ঞানের অনন্যগতি : 

আত্মার উৎপত্তি ও স্থিতি, অর্থ ত বঙ্গের পৃথগৃভাবে আত্বারপে অভিব্যক্তি 
ও স্থিতি, কোৰ্‌ সময় হইতে ও কতকালের নিমিত্ত, এ বিষয়ে নানা মত আছে। 

কেহ বলেন দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার উৎপত্তি, দেহের স্থিতি 
যতদিন আত্মারও স্থিতি ততদিন, এবং দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার লয়। প্রাচ্য 
চার্বাকৃদিগের ও পাশ্চাত্য জডবাদীদিগের এই মত। আত্মা যে দেহ হইতে 
ভিন্ন পনার্খ, ও দেহনাখের সঙ্গে সঙ্গেই আয্ার লোপ হইতে হইবে এইরূপ 
অনুমান যে ঠিক নহে ইহ। পূর্বেই দেখান হইয়াছে। 

কেহ বলেন, বর্তমান দেহের উৎপত্তির বহু পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল 
হইতে আত্মা আছে ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছে, এবং 
বর্তমান দেহন/শের পরও ভিনু ভিন্ন দেহে আত্মা অবস্থিতি করিবে, এবং যাহার 
শুভাশুভ কর্মফল ক্ষয় হইবে সেই আত্মা মুক্তিলাভ করিবে অর্থাৎ ব্রঙ্গে লীন 
হইবে। জন্মান্তরবাদীদিগের এই মত। ইহার অনুকূল যুক্তি এই যে, মঙ্গলময় 
ঈশ্বরের স্থষ্টিতে সকল জীবই সুখী না হইয়া কেহ সুখী কেহ দুঃখী যে দেখিতে 
পাওয়া যায়, ইহার কারণ জীবের পুর্বভন্মের কর্মফল ভিন্ন আর কিছুই হইতে 
পারে না, এবং প্রথম জন্মের কর্মফল কেন অশুভ হইল ইহার উত্তর দিতে 
পারা যায় না, অতএব জীবের পূর্ব্বজন্ অসংখ্য ও অনাদিকালব্যাপী বলিয়। 
মানিতে হয়। কিন্ত এ যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্বজন্ 
থাকিলে পরজন্মে তাহার কিছুই মনে থাকিবে না, ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়। 
এবং সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক ক্রমশঃ সুপথগামী হইয়া জীব পরিণামে 
অনস্তকাল সুখ পাইবে, একথা মানিলে, সেই অনন্তকালের সুখের সঙ্গে তুলনায় 
ইহকালের অল্প দিনের দুঃখ কিছুই নহে। আর তাহার কারণ নির্দেশ নিমিত্ত 
অসংখ্য অথচ একেবারে বিস্মৃত পুর্বজন্যা অনুমান করা অনাবশ্যক ও অপঙ্গত। 
তবে এই স্থানে একটি কথা মনে রাখা কর্তবা। যদিও আত্মা দেহ হইতে 
পৃথক্‌ এবং যদিও পুর্থজন্যাবাদের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও তর্ক আছে, তথাপি 
দেহাবচিছননু আত্বাতে অনেক দোঘগুণ দেহের প্রকৃতি অনুসারে বর্তে, এবং 
আমাদের দেহের প্রকৃতি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের দেহের প্রকৃতির উপর 
নির্ভর করে। সুতরাং আত্মার পূর্ব্বজন্যু ন৷ থাকিলেও, এবং আত্মা জন্মান্তরের 
কর্ধবন্ধনে আবদ্ধ না হইলেও, অতীতের সহিত আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, 
এবং আত্াকে প্রকারান্তরে পূর্বপুরুঘদিগের কর্মাফলের ভাগী হইতে হয়। 

কেহ আবার বলেন আত্মার উৎপত্তি বর্তমান দেহের সঙ্গে সঙ্গে, ও অবস্থিতি 
অনস্তকালের নিমিত্ত, এবং এই এক জন্মের কর্ণ্ফলদ্বারা সেই অনন্তকালের 


আয়ার উৎপত্তি 
ও স্থিতির কাল- 
সন্বদ্ধে নানা মত। 


১৬ 


জ্ঞাতার স্বরূপ ও 
উৎপত্তিনির্ণ য় 
দুরূহ হইলেও 
জ্ঞাতার শক্তি 
বা ক্রিযা-নির্ণ য় 
সহজ । 

আত্মার ক্রিয়া 
ত্রিবিধ--জানা, 
অনুভব করা, 
ও কাধ্য করা। 


উপায় অন্তরি- 
ন্দ্রিয় ও 
বহিরিন্দিয় 
এবং স্মৃতি, 
কল্পনা ও 
অনুমান । 
অনুভব জ্ঞাতার 
সুখদুঃখ 
জানা। 


চো বা কাৰ্য্য 
তাহা কর্ম 
বিভাগের 
বিঘয়। 


জ্ঞান ও কর্ণ [১ম ভাগ 


শুভাশুভ নিণীত হর। খুষ্টারবর্মাবলদ্দীদিগের এই মত। কিন্তু এই অল্প- 
কালস্বারী ইহভীবনের কর্ল্মফল জীবের অনন্তকালের সুখদুঃখের কারণ কি 
প্রকারে সঙ্গতরূপে হইতে পারে, ইহ! যুক্তি দ্বারা স্থির করা যায় না। 
কাহারও মতে আত্মার উৎপত্তি, অর্থাৎ পরমাত্বা হইতে আত্মার পৃথথৃভাবে 
উৎপত্তি, দেহের সঙ্গে সঙ্গে, স্থিতি অনন্তকালের নিমিত্ত, গতি মধ্যে মধ্যে 
অবনতির দিকে হইলেও শেঘে উনতিমার্গে, এবং পরিণাম বন্ধে পুনন্লিলন | 
অন্যান্য মত অপেক্ষা এই মতই যুক্তির সহিত অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 
জ্ঞাতার অথাৎ আগ্রার স্বরূপ ও উৎপত্তিনির আমাদিগের সঙ্ষীণ বুদ্ধির 
পক্ষে অতি দুরূহ, এবং অজ্ঞেয়বাদীদের মতে আমাদের জ্ঞানের অতীত । কিন্ত 
জ্ঞাতার শক্তি ব৷ ক্রিয়া নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং অন্তর্দৃষ্টি সেই নির্ণয় 
কার্যের গ্রধান উপায়! তবে আবশ্যকমত অন্তরদৃষ্টর ফল অন্যান্য প্রমাণদ্বারা 
পরীক্ষা করিরা লওয়৷ উচিত। 
ভ্ঞাতার শক্তি ব৷ ক্রিয়া নানাবিব। তাহ। শ্রেণিবদ্ধ করিতে হইলে তিন 
শ্েণিতে ভাগ করা যাইতে পারে__জানা, অনুভব করা, ও চেন্ট! করা 
ব৷ কাৰ্য্য করা। কোন বিষরের তত্ব বা সত্যতা আমরা জানিতে চাহি, 
তাহা সুখকর কি দুঃখকর ইহ। আমরা অনুভব করি, এবং কোন বিঘয় ভান। 
ও তদানুষঙ্গিক সুখদুঃখ অনুভব করা হইলে কি করিব এই চেষ্টা করি। 
আন্তর্জগতের তত্র জানিবার উপায় অন্তরিন্দ্রিয় বা মন, বহির্জগতের তত্ব 
জানিবার উপায় চক্ষু, কণ , নাস।, ভিহা, ত্বক্‌ এই পঞ্চ বহিরিন্দ্িয়। এতদ্তিগু 
স্মৃতি, কল্পনা, ও অনুমান দারা আত্মা নানাবিধ তত্ব জানিতে পারে। এই 
সকল বিঘয় সপন্ধে ‘অন্তর্জগৎ’ ও 'বহির্জগ্' ও 'জ্ঞানলাভের উপায়' শীর্ণক 
অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে | 
কুখদুঃখ অনুভব করাও একপ্রকার জানা, অর্থাৎ নিজের সেই মুহযর্তের 
অবস্থা জান! | তবে অন্যপ্রকার জানার সহিত প্রভেদ এই যে এস্থলে ভানিবার 
বিঘয় কোন তত্ব বা সত্য নহে, ভ্ঞাতার নিজের সুখ বা দুঃখ ব। অনারূপ অবস্থান্তর, 
এবং এই জানা অনুভব নামে অভিহিত হইল। কিন্ত অনুভব ও ভ্ঞানবিভাগের 
বির এবং "অন্তর্গত নামক অধ্যায়ে, এই বিঘয়ের কিঞ্চিৎ আলোচন। হইবে । 
-চেষ্টা ব৷ কার্ধা কর্দবিভাগের বিঘয়। কর্তার স্বতপ্রতা আছে কি না? 
এই অধ্যায়ে ইহার আলোচিন। হইবে ।  ইহ। ভ্ঞাত। ঝ। আগার ব্রিবিধ ক্রিয়ার 
মধ্যে একটি, এই নিমিত্ত এস্বলে ইহার উল্লেখ হইল । এবং এইখানে বলা 
কর্তব্য যে আত্মার স্বরূপের সহিত চেষ্টা বা কাৰ্য্য করিবার শক্তির সম্বন্ধ অতি 
বিচিত্র। আত্মার জ্ঞানের ব৷ অনুভূতির মুখ্য কারণ জ্ঞাত বা অনুভূত বিঘয়, 
কিন্ত আত্মার চেষ্টার বা কার্য্যের মুখ্য কারণ আত্মা স্বয়ং বলিয়াই আপাততঃ প্রতীত 
হয়। আবার কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে দেখ। যায় আত্বার এই কর্তৃত্বপ্রতীতি 
ভ্রমমূলক, ফলিতাথে আত্মার কোন কার্যোই স্বতদ্বতা নাই, সকল কার্য্যই 
তৎকালীন সন্নিহিত বহির্জগতের অবস্থা ও উদ্যত অন্তরের পৃবৃত্তিদ্বার৷ 


১ম অঃ] ভাতা লহ 


নিরূপিত হয়, এবং সেই বহির্ভগতের অবস্থা ও অন্তরের প্রবৃত্তি আমার 
অধীন নহে, কাৰ্য্যকারণ পরম্পরাক্রমে নিয়োজিত হয়। এই স্বলে__ 

“সন্ধন: দ্িশ্বলাথানি খু: ন্বলায্যি স্বলয: । 

স্সত্বক্কাবনিনুন্তান্সা ন্বস্না্লিনি লন্মন ॥” 

( প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম্ম চলে। 

অহঙ্কারমুগ্ধ আত্মা আমি কর্তা বলে |) 
গীতার১ এই উক্তি মনে পড়ে। 

আনব! কর্মক্ষেত্রে উদাসীন কি কর্মে লিপ্ত, এবং কর্মে লিপ্ত হইলে আত্মার আত্মার 
স্বত্বতা আছে কি না, এই সকল কথা লইয়া অনেক মতভেদ আছে, তাহার স্বতদ্বতাবোধ 
উল্লেখ পরে হইবে । এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, আত্বা ব্রনপের স্বতররতার 
দেহাবচ্ছিনু অপুর্ণ অবস্থার স্বতন্র নহে, গ্রকৃতিপরতন্ব। কিন্তু আত্া জগতের বিয়া 
আদিকারণ সেই ব্রদ্নের চৈতন্যস্বরূপের অংশ, অতএব অপুণ অবস্থাতেও 
সেই আদিকারণের স্বতদ্বতা আপনাতে অস্ফুটভাবে অনুভব করে। ইহাই 
বোধ হয় আত্মার স্বতদ্বতাবাদ ও অস্বতন্বতাবাদের স্থূল মীমাংসা । আত্মার 
স্বতশ্রতাবিঘরক অস্কুটভ্গান ও কার্য্যকারণবিঘয়ক অলঙ্ঘ্য নিয়মের সহিত 
সেই জ্ঞানের বিরোধ, এই বিচিত্র রহস্যের মর্ম বুঝিবার নিমিত্ত উপরে যাহা 
বল৷ হইল তদ্তিণু আর কিছুই বলা যায় না। * 
ভ্রাতা অরথীত আত্মা দেহাবচ্ছিনা অবস্থার অপূর্ণ জ্ঞানে অধ্যাস ব৷ ভ্রমবশতঃ স্বার্থ ত্যাগে 

অহঙ্কারবিশিষ্ট ও স্বতন্বতীবিহীন। দেহবন্ধনমুক্ত ও পূর্ণ জ্ঞানগ্রাপ্ত হইলে আনন্দ আয়ার ও 
আগ্রা অহংবুদ্ধিপরিতয হইয়া বন্ধের সহিত একত্ব এবং স্বাধীনতা ও পরমানন্দ ডা, 
প্রাপ্ত হইবে, এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এবং এই কথার প্রমাণ প্রমাণ, 
স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের “আমিত্ব* অথাৎ আত্মার ও অনাগ্রার 
ভেদজ্ঞান, ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সক্কীণ তা, যত কমিতে থাকে, ও প্রকৃত জ্ঞান- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা নিজের ক্ষুদর্ব ছাড়িয়া পরকে আপন বলিতে ও স্বার্থ - 
বিসর্জন দিতে যত শিখে, ততই আত্রার স্বাবীনতা ও আনন্দ ও জগতের প্রকৃত 
মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে । দেহরক্ষার অনুরোধে সম্পূর্ণ স্বাথ ত্যাগ দেহীর 
পক্ষে সম্ভবপর নহে, কিন্ত পরাথ উদ্দেশে স্বার্থে র পরিমাণ খব্ব করা সকলেরই 
সাধ্য, এবং যিনি যতদূর তাহা করিতে পারেন তিনিই ততদুর নিজের ও জগতের . 
মঙ্গলগাধনে সমর্থ |. 
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ভে 
যাহা জানা যায় ভাতা অথাৎ আন্র। যাহা জানিতে পারে বা জানিতে চাহে তাহাই 
বা জানিতে a 
আকাঙ্ক্ষ। হয় জেয । 
তাহাই জ্ঞের। কেহ কেহ বলেন আত্মা যাহা জানিতে পারে কেবল তাহাকেই জ্ঞেয় বলা 


উচিত, এবং আত্বা বাহ। জানিতে চাহে কিন্ত যাহা আত্মার জানিবার শক্তি নাই 
তাহাকে অজ্ঞেয় বল! কর্তব্য । একথা আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে 
পারে, কিন্ত একটু ভাবির। দেখিলে প্রথমে যাহ। বল৷ হইয়াছে তাহাই যুক্তিসিদ্ধ 
বলিয়া বোধ হইবে । কারণ যাহা জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয় তাহা জানিবার 
শক্তি না থাকিলেও ভানিবার যোগ্য নহে বলা যার না। এতদ্কতীত, যাহা 
জানিতে আকাঙ্ক্ষা হর, তাহার স্বরূপ জানিতে না পারিলেও, তাহার অস্তিত্ব 
জানা গিয়াছে, অখব। তাহার থাক! না থাকার ফলাফল বিচার করা যাইতে 
পারে। ব্ুতরাং তাহাকে একেবারে অঙজ্ঞেয় বলা যায় না। টি 
অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞাতার পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পাথ ক্য 


ea. on থাকিতে পারে না। কিন্ত যে পর্য্যন্ত সেই পূর্ণজ্ঞান ন৷ জন্মে সে পৰ্য্যন্ত 
পৃথকৃ। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থ ক্য থাকিবে । তবে ভ্ঞাতাই আপনার প্রথম ও প্রধান ভ্রেয়। 
ভে দ্বিবিধ -- জ্ঞেয় পদার্থ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে-_আত্তা ও অনাত্বা, বা 
জিপ অন্তর্জগৎ্ ও বহির্জগৎ। উভয়েরই পৃথক আলোচন। পরে হইবে। এ 
অনায্না । অধ্যায়ে উভয়ের স্বদ্ধে একত্র যাহা বলা যাইতে পারে তাহাই বিবেচ্য । 

জেয়েত্ব পদার্থের জ্রেয়ত্ব পদার্থের একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু ইহা অবচেছদক লক্ষণ নহে। 


অবচ্ছেদক সকল পদাপ ই ব্ৰল্লের অর্থীও চৈতন্যময় যৃষ্টার জয়, কিন্তু এরূপ অনেক পদাথ 

লক্ষণ নহে। - গাকিতে পারে যাহা অন্য কোন ভ্ঞাতার জ্ঞেয় নহে । এবং অন্য কোন জ্ঞাতা 
না থাকিলেও সে সকল পদার্থ থাকিতে পারিত। এরূপ অসংখ্য পদাথ 
থাকিতে পারে যাহার বিষয় আমি কিছুই জানি না, এবং যাহার সম্বন্ধে একেবারে 
ভ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত জানিবার আকাঙুক্ষাও কখন হয় দা। এবং যে-সকল 
পদার্থের বিষয় আমি জানি, তাহারাও যে আমি না থাকিলে থাকিতে পারিত না. 
এ কথা বলা যায় না। আমি না থাকিলেও জগৎ থাকিতে পারিত। "তবে 
আমি যে জগৎ দেখিতেছি, অথাৎ জগৎকে আমি যেরূপ দেখিতেছি, আমি না 
থাকিলে তাহা থাকিত কি না৷. ভিন্ন কথা, ও সে কথার আলোচনা 


পরে হইতেছে। 


২য় অঃ] ভরের 

জ্রেয়ত্ব পদাথে র অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে, কিন্ত ইহা একটি অতি আশ্চর্য্য 
লক্ষণ । আম! হইতে পৃথক্‌ পদার্থের অস্তিত্ব ও গুণ আমি ভানিতেছি, ইহা 
ভাবিয়া দেখিলে অতি বিচিত্র ব্যাপার । একথা সহজেই বলা যাইতে পারে, 
কোন পদার্থ আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ পাইলে আমাতে তাহার 
অস্তিত্বন্ঞান জন্মো, এবং যে যে ইন্দ্রিয় যে যে গুণভ্ঞাপক, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের 
সহিত সংযোগে পদার্থের তত্দূগুণের জ্ঞান লাভ হয়। কিন্ত এ কখাগুলি 
বলা যত সহজ, তাহার মর্দন হৃদয়ঙ্গম হওয়া তত সহজ নহে । প্রথমতঃ, কোন 
পদার্থের সহিত আমার ইন্দ্রিয়ের সংযোগ কিরূপ, দ্বিতীয়তঃ, আমার ইন্দ্রিয়ের 
সহিত আমার সংযোগ কিরূপ, এবং তৃতীয়তঃ, এই সংযোগদ্বয়ের ফল পদাখ - 
বিষয়ক জ্ঞান আমাতেই ব৷ উদ্ভাবিত হয় কিরূপে, ইহা৷ অনির্ব্বচনীয় বলিয়া 
স্বীকার করিতে হয়। 

উপরে বলা হইয়াছে, পূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক, অপূর্ণ জ্ঞানে 
ভ্ঞাতা জ্ঞেয় পৃথক্‌। এবং জ্ঞাতা না থাকিলেও পদার্থ থাকিতে পারে, তবে 
আমি না থাকিলে আমি যে জগৎ দেখিতেছি জগৎ ঠিক সেইরূপ বারণ করিত 
কি না ইহা আলোচনার যোগ্য । সেই আলোচনার বিষয়াটি প্রকারান্তরে 
এই গ্রশে পরিণত হয়__জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় পদার্থের উৎপত্তি, কি জ্ঞেয় 
হইতে জ্ঞাতার উৎপত্তি? অথাৎ আমা হইতে জগৎ, কি জগৎ হইতে 
আমি? 

গ্রথমে মনে হইতে পারে উপরি উক্ত প্রশ্বাটি নিঘর্্া বিঘয়বুদ্ধিবিহীন 
নৈয়ার়িকের 'তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল?" এই প্রশের ন্যায় 

- হাস্যাম্পদ। কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে উহাতে তরল হাস্যরস 
অপেক্ষা প্রগাঢ়তর রহস্য সন্নিহিত আছে। 
. বেদান্তদর্শ নের অদৈতবাদমতে__ 
ক্স লন্ম লবাল্লিত়া জীনীল্লীন ল।নহ্‌» 

বন্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা আত্মা বর্ন এক’ এবং আত্বার ভ্রম বা অধ্যাসবশতঃ 
এই জগৎ তাহার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশ 
বা অভিবাক্তি৯ বাদীরা বলেন, এই অনাদি অনন্ত জগৎই সত্য এবং 
আত্বা বা আমি তাহা হইতে ক্রমবিকাশদ্বারা উদ্ভাবিত হইতেছে । এক মতে 
আত্রাই মূল এবং জগৎকে আত্মা নিজের ভ্রমবশতঃ আপন সম্মুখে প্রতীয়মান 
করিতেছে । অপর মতে জগতই মূল এবং জগতের ক্রমবিকাশ ব। অভিব্য্ভি- 
প্রবাহে অসংখ্য জীব জলবিদ্বস্বরূপ উ্থিত ও কিয়ৎকাল ক্রীড়াকরত: বিলীন 
হইতেছে। 

ভাগৎ চৈতন্যময় শ্রদ্মের বিকাশ, এবং জড় চৈতন্যশক্তি ক্লপান্তর বলিয়া 
যদি মানা যায়, তাহা হইলে নীহারিকার পরমাণুপুঞ্জে এবং জগতের প্রত্যেক 


১ ইংরাজি ভাঘায Evolution = 


“১৯ 


কিন্তু ইহা অতি 
আশ্চধ্য লক্ষণ। 


জাতা হইতে 
জেয, কিজ্ছেন 
হইতে ভ্রাতা, 
অর্থাৎ আমা 
হইতে জগৎ, 
কি জগং 
হইতে আমি ? 


অভিব্যক্তিবদ 
কতদূর সঙ্গত 


জগতনিঘয়ক 
জ্ঞান ভ্রান্ত কি 
পৃুক্ত? 


তাহা অপূর্ণ তা- 
দোঘবিণিষ্ট বটে 
কিন্ত একেবারে 
ভ্রান্ত নহে । 
তবে অপুণ তা” 
দোঘ নানা 
দ্রমের মুল 
হইতে পারে । 


জ্ঞান ও কর্ণ [১ম ভাগ 


পরমাণুতে চৈতন্যশক্তি প্রচ্ছণুভাবে আছে, একথা বলিতে কোন বাবা থাকে 
না, এবং জগতের অভিব্যক্তিদ্বারা আত্মার উৎপত্তি, এ কথাও স্বীকার করা যাইতে 
পারে। ফলতঃ, এভাবে লইলে অভিব্যক্তি কেবল স্থষ্টির প্রক্রিরা শাত্র বুঝায়, 
ততিনু জড় হইতে ক্রমশঃ চৈতন্যের উৎপত্তি বুঝায় না । জড় হইতে ক্রম- 
বিকাশদ্বারা চৈতন্যের উৎপত্তি, এবং দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্রার নাশ, এ কথা 
যাহারা বলেন তাহাদের মতের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর আপত্তি আছে তাহা 
পূৰ্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখ যাউক ভ্রাতা হইতে ভ্রেয় অর্থাত 
আত্মা হইতে জগতের স্থষ্টি, এ মত কতদূর যুক্তিসঙ্গত । 

জ্ঞাতার পক্ষে নিজের ভ্ঞানই জ্ঞেয় পদাখের অথাৎ গ্রতীরমান জগতের 
অস্তিত্বের প্রমাণ, ও তাহার স্বরূপের নিণায়ক। জগতে আমাদের ভানা- 
তিরিক্ত অনেক পদার্থ থাকিতে পারে, এবং জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা 
জগতকে যেরূপ দেখিতেছি তাহা হইতে বিভিন হইতে পারে । তবে আমার 
পক্ষে জগৎকে আত্মা বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিক্ডিয়দ্ারা যেরূপ. দেখিতেছে ও 
ভাবিতেছে জগৎ অবশ্যই সেইরূপ বলিয়৷ প্রতীত হইতেছে । সেই প্রতীত 
রূপ ভ্রান্তিসুলক কি জগতের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই ভিজ্ঞাস্য। 

আমার পরিভ্ঞাত রূপই যে জ্ঞেয় পদাখে র প্রকৃত রূপ, ইহ! নিশ্চিত বলা 
যাইতে পারে না, কেন-না অনেক স্থলে ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়৷ বায়। 
যথা, আমি পাওুরোগগ্রস্ত হইলে অন্যে যাহা শুর্ুবর্ণ দেখিবে, আমি তাহ 
পীতবর্ণ দেখিব, এবং আমার চক্ষুকণ তীক্ষশক্তিবিশিষ্ট ন৷ হইলে, অন্যে যাহা 
দেখিতে ও শুনিতে পাইবে, আমি তাহ দেখিতে ও শুনিতে পাইব না । কিন্ত, 
যদিও বিশেষ বিশেষ স্থলে এরূপ ঘটে, সামান্যতঃ ইহা কি বলা যাইতে পারে" 
যে জগতের যাহ! কিছু আমরা জানি তাহা সমস্তই ভ্রান্তিমুলক ? যদিও 
অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মতে জগ মিথ্যা ও অধ্যাসমূলক, কিন্ত স্বয়ং 
শঙ্করাচার্য্যই সেই অধ্যাসকে অনাদি অনন্ত ও নৈগগিক বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। জগৎকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে তাহা বোধ হয় এই অর্থে যে, 
জগৎ অনিত্য ও আমাদের বর্তমান দেহাবচ্ছিগন অবস্থার সুখদুঃখ যাহা জগতের 
উপর নির্ভর করে তাহাও অনিত্য, এবং ব্ৰহ্মই নিত্য, ও ব্রক্নভ্ঞানলাভই আমাদের 
চরম ও নিত্য জুখের উপার। কিন্ত জগৎসন্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহা 
সমস্তই ভ্রান্তিমূুলক বলিতে গেলে, চৈতন্যমর ব্রঙ্গের স্থাষ্টির ক্রিয়া বিডন্বনামাত্র 
এই কথা বলিতে হয়, এবং একথা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব 
যদিও আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে ভাগতের পূর্ণ স্বরূপ আমর৷ জানিতে পারি না 
জগতনদ্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সেই অপূর্ণভাদোষ ও ব্যভিগত রোগাদিভজনিত' 
দোষ ভিনু অন্য কোন প্রকার দোষে দূষিত বা একেবারে ভ্রান্তিমূলক নহে, এই 
মতই হুভিসঙ্গত। তবে প্রত্যেক স্থলেই ভগৎসন্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে 
পারি তাহার যাঁখার্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক । এবং ইহাও মনে রাখা কর্তব্য 
বে উক্ত অপূর্ণ তাদোষ বড় সামান্য দোষ নহে, এবং তাহা হইতে অশেষবিধ 


খর অঃ] 
অঃ] ভে 


বা ke ইহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। আমরা 
শী , সু , গুহ, তারকা, ছায়াপথ, নীহারিকাদি থে অসংখ্য জেযাতিক- 
j দেখিতে পাই, তাহাদের অবস্থিতি ও স্থাননির্দেশসন্বন্ধীয় নিয়ম নি্দ্ধ 

করিবার নিমিত্ত অনেক জ্যোতিহ্বিৎ প্রয়াস পাইয়াছেন, ও টা রা os 
করিতে পারেন এ সন্ধে কোন নিয়ম নাই, এবং জেদ নিল 
আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন শৃঙ্খলা লক্ষিত হয় না 
একটু ভাবিলেই বুঝা যায় যে আমাদের দশ নেন্দ্রিয়ের শক্তি শীাবনধ টি 
বহুদুরস্থ তারকা দেখিতে পাই, কিন্ত অনন্তের সঙ্গে তুলনায় চৰ সপ 
দূর নহে, এবং জগতের যতদুর আমরা দেখিতে পাই তাহ। দিও অভি বি পি 
কিন্ত অনন্ত জগতের তাহা অতি ক্ষুদ্র অংশগাত্র, আর যদি আমাদের bilan 1 
পূৰ্ণতা বা অধিকতর ব্যাপ্তি থাকিত, এবং আমরা সমস্ত জগৎ রা oles 
যেটুকু দেখিতে পাই তদপেক্ষা অধিক অংশ দেখিতে পাইতাম ত্য বহাল 
ইহা অসম্ভব নহে যে, আকাশ আমাদের চক্ষে ভিন্ন রূপ hein রঃ 

কিছু নাই বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে অসংখ্য তারকা জি রা 
জ্যোতিক্গণ যেরূপ বিশৃহ্খলভাবে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয় উপ 5s 
তর ু্খনাব্ঘরাণে প্রতীয়মান হইত। ভাতার দ্ নেলিযের রর গা 
অপূর্ণ তার অর্থাৎ অদুরদৃষ্টির ফলে জেয পদার্থের এইরূপ টা 
দৃষ্টির আর একপ্রকার অপূর্ণ তীজন্য, অর্থাৎ সূন্ দৃষ্টির Hd Hoey 
পদার্থের আর এক প্রকার অপূর্ণ বিকাশ ঘটে। জড়পদার্থের জাতি 
গঠন কিরূপ, তাহা পরমাণুমমষ্টি কি শ্ভিকেন্দ্রসমাষ্, পরমাণুর গঠনই বা নি 
পাইলস রর উত্তর পূর্ণ সু দৃষ্টির অনারাসলভ্য হইত, কিন্ত 5 
দৃষ্টিশজ্তির অভাবে জয় জড়পদার্থের স্বরূপমন্বন্ধে কতই শাদা br 
হইতেছে, এবং বিজ্ানবিও পণ্ডিতের কতই অনিশ্চিত Wl is 


করিতেছেন।* 

জ্ঞাতার অপূর্ণ তার 
যাউক জ্ঞাতার অন্য কোন দোঘগুণ 
ব্যক্তিবিশেঘের বিশেষ দোঘগুণের 
কথা হইতেছে না, ভাতার 


জন্য জ্ঞেয় অপূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে দেখা 
ভ্রেয়কে স্পর্শ করে কিনা।. এ স্থলে 
(যথা, কাহারও চক্ষুকর্ণের বিশেষ দোষ- 
ana সাধারণ দোঘণুণের কথা বিবেচ্য। 
প্রথমতঃ ইহা 
নিরমাবীন | 
ভাব ধারণ করিতে 
নৈয়ায়িকদিগের মতে 
১ম। স্বরূপ নিয়মে 


পারে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি 

রনা। পাশ্চান্ 

াদের জ্ঞানের নিম তিনটি গা 

যাহা সে তাহা। বথা-__মনুষ্য মনুষ্যই বটে 
পিন সু ! 


on’s Grammar of Science, Ch. VII দ্রষ্টব্য 
এ || 


» Karl Pears 
c, Part I, P- 16 ডটব্য। 


2 Bain’s Logi 


৯ 


দৃ্ান্ত, আকাশ- 
মণ্ডল ও 
পরমাণু | 


অবশ্যই স্বীকার ই 
বশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জ্রেয় জ্ঞাতার জ্ঞানের জেয় জ্ঞাতার 


অর্থাৎ আনাদের জ্ঞান যে নিয়মাধীন, কোন জেয বিষয় তদ্বিপরীত জ্ঞানের নিয়ম৷ 
ধীন। 


০০০০ 


দেশ ও কাল 
কেবল ভ্ঞাতার 
জানের নিয়ম 
নেয় বিষয়। 


জ্ঞান ও কর্ল্ম [১ম ভাগ 


২য় । বৈপরীত্য নিয়ম-_কোন পদার্থ একদা দুই বিপরীত রূপ হইতে -পারে 
না| যখা--কোন পদাখ একদা শুক্র ও অশুক্র হইতে পারে না। 


ওয়। বিকর প্রতিঘেধ নিয়ম__কোন কখা ও তাহার বিপরীত উভয়ই সত্য 
বা উভয়ই মিথ্যা হইতে পারে না, একটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা হইবেই 
হইবে । যথা--‘ক শুক্র" ও ‘ক শুক্র নহে’ ইহার মধ্যে একটি সত্য 
ও অপরাটি মিথ্যা হইবেই হইবে । 
দেশ ও কাল ভ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়মমাত্র কি ইহারা ভয় 
বিষয়, এই কথা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য দাশ নিক 
কাণ্টের মতে দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ নহে, কেবল ভাতার জ্ঞানের নিয়ম 
পদাথে আরোপিত ।৯ হার্বাট স্পেন্সরের মতে দেশ ও কাল ভ্রেয় বিঘয়, 
জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে ।২ 
যাঁহাদের মতে দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ নহে, কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের 
নিয়ম মাত্র, তীহারা স্বমত সমথ নাথে এইরূপ তর্ক করেন__দেশ ও কাল 
ভাতার জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না, কেন-না তাহা হইলে বহির্জগতের 
পদার্ধের জ্ঞান হইতে দেশ ও কালের জ্ঞান ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইত, কিন্ত তাহ 
না হইয়া প্রথম হইতেই, বহির্জগতের কোন বিষয়ই আমরা দেশকাল-অনবচিছনু 
বলিয়া মনে করিতে পারি না । অতএব দেশকাঁলের জ্ঞান বাহির হইতে প্রাপ্ত 
নহে, অন্তর হইতে উদ্ভূত। এ তর্ক সঙ্গত বটে, কিন্ত ইহাদ্বারা একথা সপ্রমাণ 
হয় না যে দেশকাল জ্ঞেয় পদার্থ নহে, কেবল ভগতার জ্ঞানের নিয়ম, এবং 
আমাদের ন্যায় ভ্ঞাতা না থাকিলে দেশকাল থাকিত না। বরং দেশকাল- 
অনবচিছনু বিষয় আমরা চিন্তা করিতে পারি না, ইহাদ্বারা এই কথা সপ্রমাণ হয় 
যে দেশকাল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞেয়, এবং অপরাপর জ্ঞেয় পদার্থ অপেক্ষা ইহাদের অস্তিত্ব 
অধিকতর নিশ্চিত। যে দেশ ও কাল অনবচিছনী কোন বিঘয় আছে ইহা মনে 
করা যার না, এবং যাহার অভাব মনেও ভাব যায় না, সেই দেশ ও কাল ভ্ঞাতার 
বাহিরে নাই এবং ভ্ঞাতাকর্তৃক ভয় পদার্থে আরোপিত হয়, এ কথা বলিতে 
গেলে, ভ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার সাক্ষ্যবাক্যের সত্যতা সন্দেহ করিতে হয়, এবং 
তাহ! করিতে হইলে সেই সন্দেহের প্রতিও সন্দেহ হয়। 
কার্ধাকারণ সন্বন্ধ লইয়াও উক্তরূপ মতভেদ হইতে পারে, কিন্ত সে 
সম্বন্ধও আগ্রার সান্দ্যবাক্যে জ্ঞেয় বিষয় বলিতে হইবে, কেবল ভ্ঞাতার জ্ঞানের 
নিয়ম নহে । কারণ ও কার্যের পারম্পর্য্য মাত্রই লক্ষিত হয়, তত্ভিনু কারণ 
কিরূপে কাধ্য উৎপন্ন করে সে প্রক্রিয়া আমরা জানিতে পারি না । কিন্তু 


» Kant’s Critique of Pure Reason, Max Miiller’s Transla- 


tion, Vol. 11, pp. 20, 27. 
2 বনু, Spencer's First Principles, Pt. I, Ch. III. 


২য় অঃ] জ্রেয়ে 


কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কেবল পারল্পর্য্য নহে, অন্যরূপ সম্বন্ধও আছে, ইহা 
না মনে করিয়৷ থাকা যায় না। 

পূর্ণ জ্ঞানে দশদিক্‌ এক, ত্রিকাল এক, ও কাধ্যকারণ এক বলিয়া উপলব্ধি 
হইতে পারে। কিন্তু সে একত্ব অপূর্ণ জ্ঞানের জ্ঞেয় নহে । তবে তাই বলিয়া 
অপূর্ণ জ্ঞানের জ্ঞেয় একেবারে ভ্রান্তিমূলক বলা যায় না। 

দেশ, কাল ও কারণ এই তিন জ্ঞেয় আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণ তার বিলক্ষণ 
প্রমাণ দেয়। দেশ, কাল ও কারণপরম্পরার শেষ আছে ইহা আমরা মনে 
অনুমান করিতে পারি না, অথচ ইহাদের অনন্ত পূর্ণতা মনে ধারণ করিতেও 
পারি না। ইহার বাহিরে আর দেশ নাই, এই কালের পর আর কাল নাই, 
এই কারণের আর কারণ নাই, ইহা কখনই বলিতে পারা যায় না, বলিলেও 
আকাঙ্ক্ণার নিবৃত্তি হর শা। অথচ ইহাদের অনন্ত পূর্ণ তাও ভ্ঞানের আয়ত্ত 
করিতে পারি দা । এই স্থলে বিশ্বাসই আমাদের অবলম্বন, এবং যিনি অনন্ত- 
দেশব্যাপী, অনন্তকালস্থায়ী, সকল কারণের আদিকারণ, ও জড়চৈতন্যময় সমস্ত 
জগত বাহার বিরাট্যূত্তি, সেই ব্রহ্ম আমাদের চরম ও পরম জ্ঞেয়, এই বিশ্বাসই 
আমাদের ভ্ঞানপিপাসানিবৃন্ভির একমাত্র উপায়। 

জ্েয়গম্বন্ধে আর দুইটি কথা আছে যাহা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েরই 
সহিত সংশ্বব রাখে । একটি ত্রিগুণতত্ব, অপরটি ভয় ব! পদার্থের প্রকার- 
নির্ণয়। 

ত্রিগুণতত্ব অথাৎ রজঃ, সত্ব, তমঃ, এই তিন গুণের আলোচনা বা উল্লেখ 
পাশ্টাত্তাদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি 
এই ত্রিগুণাপ্রিকা এবং এই গুপত্রয়ের বৈঘম্যদ্বার৷ জগতের স্থাটক্রিয়া সম্পনু 
হইতেছে ।১ আবার বেদান্তদর্ণনে এই কথার প্রতিবাদস্থলে এই গুণত্রয়ের উল্লেখ 
আছে।২ সে সকল বিঘয়ের বিশেষ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। তবে যুক্তি- 
অনুসারে দেখিতে গেলে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে রজঃ, সত্ব, তমঃ, 
এই ত্রিগুণকে ক্রিয়া, জ্ঞান, ও অজ্ঞানবোধক গুণ বলিয়। লওয়া যাইতে পারে, 
অথব। স্থষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, জগতের এই ত্রিবিধ কার্ষেযর কারণরূপ শক্তির 
গুণ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দুই অর্থ নিতান্ত অগন্বদ্ধও নহে | 
রজোগুণে স্থষ্ি, সগুণে স্থিতি, ও তমোগুণে বিনাশ, তিন গুণে জগতের এই 
তিন কাৰ্য্য সাধিত হয়, ইহাই শাস্ত্রে গ্রসিদ্ধ। স্থষ্টি একটি ক্রিয়া। যাহা 

: হৃষ্ট হইল তাহা পূৰ্ব্বে অপ্রকচিত ছিল, পরে প্রকটিত হইল, অতএব তাহার 
স্থিতি, জ্ঞানের আলোকে তাহার অবস্থান। এবং বিনাশ পুনরায় অগ্রকটিত 
- হওয়া, অর্থাৎ অঙ্ঞানান্ধকারে মগু হওয়া । স্থষ্ট, স্থিতি, বিশাশ, প্রায় সকল 

জ্ঞেয় পদার্থে রই অবস্থার এই তিন ক্রম, এবং রজঃ, সত্ব, তমঃ, গুণত্রয় সেই 


১ সাংখ্যদর্শন, ১/৬১। 
৯ শাহ্করভাঘ্য, ১1৪1৮-১০! 
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জ্ঞেয় বা 
পদার্থের 
পুকারনির্ণ য় । 


জ্ঞান ও করব [১ম ভাগ 


ক্রমজ্ঞাপক। এই তিন গুণের কিঞ্চিৎ আভাস আর্বশান্তে প্রথমে ছান্দোগ্য 
উপনিঘদে৯ এবং শ্রেতাশ্বতর উপনিঘদে১ পাওয়া যায়। উক্ত উপনিঘদৃদ্ধরে 
লোহিত শুরু কৃষ্ণ বলিরা যে তিনরূপের উল্লেখ আছে তাহাই রজঃ সত্ব 
তম: গুণত্রর । এবং ভাবিয়া দেখিলে জানা যায় অগ্ি গ্রজ্জলিত হইবার 
বা সূর্য্য উদিত হইবার প্রথম অবস্থার বর্ণ লোহিত, পরে পূণ -প্র্লিত 
ব। উদিত হইলে বর্ণ শুক্র, ও শেষে নির্বাপিত বা অস্তমিত হইলে 
বর্ণ কুঝ। 

ভরের ব৷ পদার্থের প্রকারনির্ণ রাথে সকল দেশেরই দাশ নিকেরা গ্রাস 
পাইয়াছেন। প্রাচীনন্যায়ে মহঘি গোতম ঘোড়শ পদার্থে র নির্দেশ করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহ। জ্ঞেয় পদাথে র প্রকারভেদ নহে, তাহ! ন্যারদর্শনের ঘোলটি বিষয় 
মাত্র । 

মহঘি কণাদ বৈশেঘিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, এবং 
সমবায়, পদাথের এই ছয়টি প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন। নব্যন্যায়ের মতে 
পদার্থের প্রকার উক্ত ছয় ও অভাব লইরা৷ সাতটি ।৪ 

গ্রীসদেশীর দার্শ নিক আরিষ্টটলের মতে পদার্থের প্রকার দশটি, এবং 
সেই প্রকারকে তিনি 'ক্যাটিগরি' নামে অভিহিত করিয়াছেন ।« সেই দশটি 
প্রকারের মধ্যে দেশ ও কাল বাদে বাকি আটটি ন্যায়ের সাতটির মধ্যে আন! 
যায়। রর 
জর্দান দার্শনিক কান্টের মতে আরিষ্টটলের প্রকারভেদ যুক্তিগিদ্ধ নহে । 
তাঁহার মতে বহির্ভগতের জ্ঞেয় পদাখে র মূলপ্রকারভেদ জ্ঞাতার অন্তর্জগতে 
যে স্বতঃসিদ্ধ মূলগ্রকারভেদের নিয়ম আছে তাহারই অনুগামী হওয়া আবশ্যক, 
' এবং তদবুসারে সেই প্রকার চতুহ্বিধ-_(৯) পরিমাণ (এক, অনেক, সমগ্র), 
(২) গুণ (সত্তা, অগত্তা, অপূর্ণ সত্তা), (৩) দসদ্বন্ধ (সমবায়, কার্্যকারণ, 
সাপেক্ষতা), (৪) ভাব (সম্ভব, অগন্ভব, অস্তি, নাস্তি, নিহ্বিকল্প, 
সবিকল্প)।৯ 

স্থলভাবে দেখিতে গেলে দ্রব্য, গুণ, 
এই পাঁচটি প্রকার নির্দেশ করা যাইতে পারে। 


কর্ণ, সন্বন্ধ, ও অভাব, ভে পদার্থের 
যদি প্রথমত: এই পাঁচের 


১ ঘষ্ঠ অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড। 
২. ৪র্থ অধ্যায়, ৫। 
৩ পাবনা লীন্থিনযবন্দন্ধদ্যাঁ”। 
৪ লুল শুথ্যান্দঘা জল ন্ালাল্দ নিগ্তী্ন্ধ । 
নলনান্বঘালান: সহাঘা: নন জীনিনা: ॥ 
৪1719600195 Organon, Categories, Ch. IV. 
s Critique of Pure Reason, Max Miiller’s Trans., Vol. TH, 


ঢ. Tl. 


২য় অঃ] জ্ঞের 


কোনটি অপরের মধ্যে না আইসে, এবং দ্বিতীয়তঃ সকল ভেয় পদাথ বা বিষয়ই 
এই পাঁচের কোন একটির মধ্যে অবশ্যই আইসে, অথ ৎ বদি এই পাঁচটি পরস্পর 
পৃথক্‌ ও সমস্ত বিষয়ব্যাপক হর, তাহ। হইলেই এই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়৷ 
লওয়া যাইতে পারে । দেখ৷ যাউক তাহা হয় কি না। 

দ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্ত দ্রব্য গুণ নহে, গুণও দ্রব্য নহে। ঘট বৃহৎ 
হইতে পারে, কিন্ত ঘট এই দ্রব্য এবং বৃহৎ এই গুণ পরস্পর ভিন্ন। কর্ম 
দ্রব্যদ্বারা বা দ্রব্যের গুণদ্বারা৷ সম্পন্ন হইতে পাবে, কিন্ত কর্ম দ্রব্য নহে, গুণও 
নহে। বৃহৎ ঘট পড়িয়া গেল, এস্থলে পড়িয়া যাঁওয়া কাৰ্য্য ঘট ও বৃহৎ উভর্‌ 
হইতেই পুথক্‌। বৃহৎ ঘটের উপর ক্ষুদ্র ঘট, এ স্থলে উপরনিমু এই সহ্বন্ধ 
ঘটদ্ব ও তাহাদের গুণ ও কর্ম হইতে ভিন্ন । এখানে ঘট নাই, এস্থলে ঘটের 
অভাব ঘট বা তাহার গুণ বা কর্ম ব৷ সম্বন্ধ হইতে ভিন । অতএব উপরের 
প্রথম কথাটি ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে। 

এক্ষণে দ্বিতীয় কথাটি ঠিক কি না, অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ বা বিঘয়মাত্রই 
উক্ত পাঁচ প্রকারের কোন একটির মধ্যে আইসে কি না, দেখা আবশ্যক । এ 
পরীক্ষা তত সহজ নহে, কারণ সমস্ত জ্রেয় পদাখ ব! বিঘর লইয়া পরীক্ষা করিতে 
হইবে । বহির্জগতের পদার্থ বা বিষয়সকল বে উক্ত পাঁচ প্রকারের অন্তর্গ ত, 
তাহা অনায়াসেই দেখ। যায়। তবে দেশ ও কাল তদ্রপ বটে কিনা এ প্রশখ 
উঠিতে পারে । দেশ ও কাল কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম ন। হইয়া যদি জ্ঞেয় 
বিষয় হয়, তবে তাহা দ্রব্যমধ্যে গণ্য হইবে । যদি দেশ ও কাল কেবল জ্ঞানের 
নিরন অর্থাৎ অন্তর্জগতের বিষয় হয়, তবে তাহার কথা পরে বলা যাইতেছে। 
শক্তিকে দ্রব্য ও গুণ উভয়ভাবেই লওয়া যাইতে পারে। যদি দ্রব্যে সন্নিহিত 
বলিয়া ভাবা যার তাহা হইলে শক্তি গুণ, এবং যদি দ্রব্য হইতে পৃথগৃভাবে 
দেখ। বায়, তবে শক্তি দ্রব্যমধ্যে গণ্য । অন্তর্জগতের বিঘয়মধ্যে স্মৃতি, কল্পনা, 
বা অনুমানদ্বারা লব্ধ বিঘ়সকল তাহাদের বহির্জগতের প্রতিকৃতি যদ্যৎগ্রকারের 
অন্তর্গত তত ৎপ্রকারান্তর্গ ত। যথা, স্মৃত বন্ধুর মুন্ডি দ্রব্য, কল্পিত রজতগিরির 
শুক্ুবর্ণ গুণ, ইত্যাদি। অন্তর্জগতে অনুভূত স্তখদুঃখাদি, যাহার প্রতিকৃতি 
বহির্ভগতে নাই, তাহাও দ্রব্য বলিয়া গণ্য, অন্ততঃ দ্রব্য শব্দ এই অৰ্থে” লওয়া 
যাইতেছে । চিন্তাচেষ্টাদি অন্তর্জগতের ক্রিয়া কর্মের মধ্যে আমিবে। আত্মা 
ও বুদ্ধি, দ্রব্য বলিরা গণ্য করা যায়। এতদৃভিন কতকগুলি পদাথ ব৷ বিষয় 
আছে যাহা বহির্ভগতের কি অন্তর্ভগতের ততসপ্বন্ধে সংশয় হইতে পারে, বথা, 
ভাতি। সকল গো এবং অশ্ব বহির্জগতে আছে, গোভাতি এবং অণুভাতি 
বহির্জগতে আছে কি না তাহা কেবল জ্ঞাতার অনুমিতি মাত্র, এই গ্রশের উত্তর 
দিতে হইলে যদিও গো? ‘অশ্ব’ শব্দ বহির্ভগতে আছে বলিতে হইবে, কেন-না 
তত্তৎ শব্দ বহির্ভগতে লিখিত ও উচ্চারিত হর, কিন্ত গোভাতি অশ্বজাতি, 
বিশেষ বিশেষ গো ও অশ্ব ছাড়া পৃথগৃভাবে ভাতার জ্ঞানে ভিন্ন বহির্জগতে 
আছে বলা সহজ নহে। গ্রত্যেক গরুতে গোভাতির সমস্ত লক্ষণ, ও প্রত্যেক 
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অশ্বে অশ্বজাতির সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান, কিন্ত গোজাতি বা অশুজাতি বিশেষ 
গো ব৷ বিশেষ অশ্ব হইতে পৃথকৃজূপে বহির্ভগতে দেখা বার না । এভাবে 
ভাবিতে গেলে, গোত্ব, অশ্বত্ব বহির্ভগতে প্রত্যেক গো ও প্রত্যেক অশ্ের গুণ, 
এবং গোঙাতি ও অশ্বজাতি অন্তর্জগতে দ্রব্য বলিয়া গণ্য । এই হিসাবে 
অনুমিত নিরমও দ্রব্মধ্যে গণ্য। এবং দেশ ও কাল ভানের নিয়ম হইলে 
তাহারাও দ্রব্যমধ্যে গণ্য। 

এক্ষণে একথা বলা যাইতে পারে, বহির্ভগতের ও অন্তর্জগতের সকল 
বিঘরই উক্ত পাঁচ প্রকারের অন্তগ ত। 


তৃতীয় অধ্যায় 
অন্তর্জগু 


জ্রেয়গন্বন্ধে সাধারণতঃ করেকটি কখ। পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । জ্ঞেয় 
পদাখ বে দুই ভাগে বিভক্ত, সেই ভাগদ্ধর অথীও অন্তর্জগত ও বহির্জগতন্বন্ধ 
বিশেষ করির। এই অধ্যায়ে ও ইহার পরের অব্যায়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা 
হইবে । তন্াধ্যে অন্র্জগতের সহিত আমাদের সন্বদ্ধ ঘনিষ্ঠতর, অতএব 
তাহারই কথ। ভগ্রে বলা যাইবে । 

অন্তর্জগৎ প্রত্যেক ভ্ঞাতারই বিভিন্ন । আমার যাহ! অন্তর্জগৎ্ অন্য 
ভাতার পক্ষে তাহ! বহির্জগৎ, এবং অন্যের অন্তর্জগৎ আমার পক্ষে বহির্জগৎ। 
আন্তর্ভগখবিঘয়ক জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি ছারা লভা, এবং সুবিবার জন্য সেই জ্ঞান 
সংজ্ঞ! নামে অভিহিত হইবে । 

আমার অন্তরে কি হইতেছে ততপ্রতি মন দিলেই তাহা আমি জানিতে 
পারি। ভাগ্রৎ অবস্থার প্রতিমুহদর্ভের কথাই ভানা যায়। নিদ্রিত অবস্থারও 
অনেক কথা তদবস্থাতেই স্বপুরূপে জানিতে পারি এবং জাগ্রত হইলেও মনে 
খাকে। তবে আমার গাঢ় স্মঘুপ্তিকালীন আমার অন্তর্ভগতের কোন কথার 
তৎকালেও সংজ্ঞা থাকে ন।, পরে ভাগ্রৎ হইলেও তাহার কিছু স্বরণ থাকে না। 

অন্তরের কি বাহিরের কোন বিঘয়ে মন একান্ত নিবিষ্ট থাকিলে তৎকালে 
অপর কোন বিষয়ের সংজ্ঞা থাকে না । ইহ৷ সংজ্ঞার একটি সাধারণ নিরম। 
এই নিয়ম আমাদের পক্ষে পরম হিতকর। এই নিয়ম আছে বলিয়াই 
আন্তর্জগতের, ও আমাদের জ্ঞানের সীমান্তর্গ ত বহির্ভগতের, বিষয়দ্বারা থৃতিবাত 
প্রাপ্ত হইলেও বিচলিত ন! হইয়া আমরা বাঞ্ছিত বিঘরে নিবিষ্ট থাকিতে পারি। 
এই নিয়ম আছে বলিয়াই বর্তমান ক্ষণিক সুখদুঃখ তুচছ করিয়া স্থায়ী দুঃখ 
নিবারণের ও স্থারী স্ুখলাভের নিমিত্ত আমরা চেষ্টা করিতে পারি। এই নিয়ম- 
গ্রভাবেই ভ্রানীরা শ্মডনিত ক্লেশ অনুভব ন। করির। দুরূহ শাস্বালোচনায় 
- কালযাপন করিতে পারেন এই নিরমপ্রভাবেই কন্দ্রীরা সুখের প্রলোভনের 
প্রতি দৃষ্টিপাত না করিরা কঠোর কর্ভবাপালনে সমথ হরেন। এবং এই 
নিরমগ্রভাবেই যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ সাধ্য, ও যোগীরা। বিষয়বাসন। 
পরিত্যাগপুর্বক  তত্বভরানলাতের নিমিভ দৃঢবত হইতে পারেন। কিন্ত 
একবিঘয়ে মনোনিবেশের নিয়ম যেমন ভভকর, এই নিয়মে অভ্যস্ত হওয়া 
তেমনই আয়ালনারা। অভ যত সার পরাণিতার সহিত মনোনিবেশ 
আভ্যাস করিতে আরম্ভ করা যার ততই ভাল। 


খু 


অপ্তজগৎ 
পৃত্যেক 
জ্ঞাতারই ভিনু । 


অন্তর্জগৎ- 
নাম সংজ্ঞা ! 


এক বিঘয়ে 
নিবিষ্ট খাকিলে 
অন্য বিষয়ের 
পংস্ঞঞ থাকে না 
এ নিয়ন 
হিতকর। 


২৮ জ্ঞান ও কর্ণ [১ম ভাগ 


সংজ্ঞার বাহি- এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যদিও একবিঘয়ে নিবিই্চিভ খাকিলে 
চিনা । অন্য কোন বিঘরের সংভ্ঞা হর না, তখাপি আগ্রা বিঘয়ান্তরের যে সকল প্রতিঘাত 
পিয়ি শি প্রাপ্ত হর তাহা একেবারে নিক্ষল যাঁর না, এবং শরীরের বা মনের অবস্থা বিশেঘে 
সেই আপাততঃ অপরিজ্ঞাত বিঘয় যে সংসার সীমার বাহিরে ও পরিজ্ঞাত হইরা- 
ছিল, তাহার প্রমাণ পারা যার । যখা, অন্যমনস্ক খাক। প্রযুভ যদিও কোন 
সময়ে কোন বিঘয় দৃষ্টিগোচর বা শ্রর্ঘতিগোচর হওর। সত্তেও তাহা দেখিলাম 
বা শুনিলাম বলিরা সংজ্ঞা হর নাই, তথাপি শরীরের উৎকট পীড়ার অবস্থায় 
বা মনের উৎকট চিন্তার অবস্থায় তন্তদৃবিষর দেখ। বা শুনা গিয়াছ্ছিল বলিরা মনে 
পড়ে, এরূপ বিশ্বস্ত বৃত্তান্ত অনেকেই শুনিঘ়াছেন। এতদ্দারা সপ্রমাণ হইতেছে 
যে, জ্ঞাভার সংজ্ঞার সীমার বাহিরে ও জ্ঞোনের পরিধি বিস্তৃত আছে। 
প্ুথমে আত্ম- অন্তর্জগতের বিঘরমব্যে প্রথমেই শাত্মজ্ঞান ও তাহার সঙ্গে 
জন ও আগ্রা সঙ্গে আত্বা ও অনাত্বার ভেদভ্ঞান জন্মে । শিশুর মনে কি হর যদিও ঠিক 
ফা বলা যার না, যতদুর আমরা বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় প্রথম সংজ্ঞার সঙ্গ 
সঙ্গেই আত্রভ্গন জন্বোে, এবং আত্মভ্ঞান সংজ্ঞার নামান্তর বলিলেও বলা যায়। 
পরে অন্তরের, পরে ক্রমশঃ অন্তরের ভিন ভিন্ন শক্তি বা ক্রিয়া ও বাহিরের ভিন ভিন 
শক্তি বাক্রিয়া বস্ত ও বিধরপগদ্ধে ভান জন্মে । এবং বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের পরস্পর 


ও বাহিরের 
ঘাত-গ্রতিধাতে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইতে খাকে। সেই ঘাত-প্রতিঘাত 
বস্তু ও বিঘয়- iy i এ রি রিনি কু $ 
চিঠি বুঝিবার নিমিত্ত এই আন্তর্ড ্তর্ভগংশীর্ঘক অব্যায়েই বহির্জগতের দুই একটি কখার 
টা অবতারণা আবশ্যক। 
- এই স্থানে প্রথমেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হর, অন্তরের যে সকল শক্তি বা. 
ক্রিয়ার কখা বলা হইল তাহ! কাহার শক্তি বা ক্রিরা ? 
অন্তর্জগতের ভাড়বাদীরা বলেন, তাহা দেহের খাত সজীব দেহের ক্রিয়া | চৈতন্য- 


ক্রিয়াদি কাহার বাদীরা একমত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন, তাহা মনের বা অহ্কারের 
_ আত্মার । ক্রিরা, এবং কেহ বলেন তাহা আত্মার ক্রিয়া । ভাড়বাদের বিরুদ্ধে যে সকল 
আপত্তি আছে ভ্ঞাতাশীর্ঘক অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ হইয়াছে । প্রথমোভ 
শেণির চৈতন্যবাদীদের মতে আত্মা নিব্বিকার ও নিক্ষ্িয়, এবং অন্তর্ভগতের 
বে কিছু ক্রিয়া তাহা মনের অখবা অহস্কারের । আঘ্বা দেহবন্ধনমুক্ত ও পূণ - 
জ্রানপ্রাপ্ত হইলে কি ভান বারণ করিবে তাহা ঠিক বলা বার না। কিন্ত 
দেহাবচিছনু ও অপূর্ণ ভ্রনবিশিষ্ট আয়নার সহিত মন বা অহঙ্কারের পাখ ক্যের 
কোন প্রমাণ অন্তর্জগতের একমাত্র সাক্ষী আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে পাওয়া 
যার না। অতএব অন্তর্জগতের ক্রিরাদি আত্মার বলিরাই পরিগণিত হইবে ।৯ 
বহির্জগতের সংস্রবে অন্তর্জগতে যে সকল ক্রিয়া হর তাহার অগ্থেই 


বহিভগৎ লি 
সংসুবে ইন্দ্রি়স্ফুরণ হর। ইন্দির ছ্বিবিধ : চক্ষু, কণ, নাগিকা, জিহ্বা, বক্‌ 
্র্গগতের রি টি টি নাবিং 
রে ই. এই পাঁচ জ্ঞানেন্দিয, এবং হস্তপদাদি কর্ণেন্দিয়। এই উভয়বিব 
ইন্দ্রিয়স্ফুরণ। সিমি == = টিন 


১ সাংখ্যদর্শন ২ অঃ ২৯ সঃ ও িনেনিক দান ওল ও 1 
ং 


ওয় অঃ] অন্তর্জগৎ 


ইন্জিয়ের কার্ধ্য সব্শরীরব্যাপী জায়ুজাল ও মন্তকাভ্যত্তরস্থিত মন্তিকদ্ধার। 
সম্পনু হয়। সেই ক্সারুজালের ও ম্তিকের গঠন ও ক্রিয়ার বিবরণ বাহুল্যে 
লিপিবদ্ধ করা এই গৃদ্বের উদ্দেশ্য নহে। তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে পাঠক 
শরীরতত্বের ও শরীরতব্মূলক মনোবিজ্ঞানের পুত্তক৯ পাঠ করিতে .পারেন। 
এই স্থলে কেবল ভ্ঞানেক্রিয়সন্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারাট কথা বলা যাইবে । 
দর্শন, শ্রবণ, ঘাণ, আস্বাদন, ও স্পর্শ ন, চক্ষু, কণ , নাসিকা; জিহ্বা ও ত্বক 
এই পঞ্চ ডনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা স্কুরণ। সেই ক্রিয়া অতি বিচিত্র। তাহার 
আরম্ভ দেহে ও শেষ আত্মাতে। এই দেহের ক্রিয়া কিরূপে আত্ার ক্রিরার 
অর্থাৎ বাহ্যবস্তজ্ানে পরিণত হয় তাহা জান৷ যার নাই। তবে বস্তভ্ঞানের 
পর্বন্তী শারীরির ক্রিয়া প্রত্যেক ইন্দ্িয়ের কিরূপ তাহা শরীরবিভ্ঞানবিৎ 
পঙ্ডিতগণদ্বার অনেক দূর আবিকৃত হইয়াছে | তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ অতি- 
বিস্তৃত ব্যাপার। তাহার স্থূল কথা মাত্র সংক্ষেপে এখানে বলা যাইবে । 
ূ চক্ষুর ক্রিয়া কিরূপ ।__কোন বস্তুতে আলোক পড়িলে এবং সেই আলোক 
চক্ষুতে অবাধে আসিতে পারিলে, চক্ষুর অভ্যন্তরে যে সূস্ম্ন শিরাজাল আছে 
তদুপরি দৃষ্টবস্তর প্রতিকৃতি অদ্কিত হয়। সাধারণত; চক্ষুর গঠন এত চমতকার 
যে, সেই গ্রতিকৃতি দুষ্ট বস্তুর আকারের অবিকল ছবি হয়। তবে বার্ধক্য ব৷ 
রোগবশতঃ চক্ষুর দোঘ ভন্মিলে সে প্রতিকৃতি ঠিক হয় না। প্রতিকৃতির 
আবিকলতার তারতম্যের উপর দৃষ্ট বস্তুর আকারজ্ঞান বিশুদ্ধ হইবে কিন। তাহা 
ও প্রতিকৃতি সল্ট ক্সারুজালের উপর অঙ্কিত হয় ও তাহাকে 
স্পন্দিত করে, সেই স্পন্দন মন্তিকে নীত হর, ও তদনন্তর দশ নজ্ঞান জন্মে । 
কর্ণের কার্য্য স্থলতঃ এইরূপে নিশ্ন্ন হয়__শব্দদ্বারা শব্দবহ বায়ুর যে 
তাহা কর্ণ কৃহরে নীত হইয়া তত্রস্থ পটহচর্দ্দে আঘাতকরতঃ তাহাকে 


নির্ভর করে। , 


স্পন্দন হ = 
স্পন্দিত করে ও সেই স্পন্দন কণ ভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম কেশরপুঞ্জকে স্পন্দিত 


করে, এবং সেই স্পন্দন জারুদ্ধারা মন্তিক্কে নীত হয়, ও তন্ীরা শব্দজ্ঞান 
র, 


ন ক 
লো কা বিছা, ও বের স্যার সহিত বাছা বর গো, 
ও আকার উত্তাপ মিলিত হইয়৷ তাহাদিগকে স্পন্দিত করে, ও সেই 
নি নীত হইয়া, ঘাণ, আস্বাদন, ও স্পশ নজ্ঞান ভন্মো। চক্ষু- 


নন) 
ন্দন মস্তিষ্কে js 
সায়ুন্প রণ দ্বারা বহির্জগতের প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে, ও সঙ্গে সঙ্গে 


দি ইন্দৰিয়ের সং 
কর্ণাদি ন জন্মিতেছে এবিঘয়েরও সংজ্ঞালাভ হর। 


জ্ঞান 
তার যে সেই ভান, as ৫ 
জ্ঞাত অন্তর্ভগতের আরও কতক গুলি বিচিত্র ক্রিয়া আছে। যাহা 


এতদৃভিন i 
= ত্যক্মীতূত হইয়াছে তাহা পরে প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাকে পুনরার 


nt গারিরির সবে আনিতে পারা বার। যখ; একরদসয় বিয্েশ্বযের 
ড্যাগেগ Ee 


ন Troster's Physiology এবং Ladd’s Physiological Psychology 


দ্রষ্টব্য । 


ইন্দরিয়স্কুরণ. 
দ্বারা পত্যন্ম- 
জ্ঞান জণ্বে। 
অন্তর্জগতের 
অন্যান্য 
ক্রিয়া-স্মুরণ, 
অনুভব, চেষ্টা। 


রি 
& 


আগ্নার ভিন 
ভিনু শক্তি 

আছে একথা 
বল৷ কতদূর 
সঙ্গত! 


ও কৰ্ম্ম [১ম ভাগ 


মন্দির দেখিরাছি বা বেদসন্ত্র পাঠ ভনিয়াচি। সমরান্তরে তাহা না দেখিয়া 
বা না ওনিয়াও মেই মন্দিরের রূপ বা সেই মন্ত্রের শব্দবিন্যাস বলিতে পারি |. 
এই ক্রিয়ার নাম স্মরণ করা, এবং বে শক্তি দ্বারা ইহ! সম্পনু হর তাহাকে স্মৃতি 
বলে। 

যাহি। প্রত্যন্গ হইয়াছে তাহা যেরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ঠিক সেইরূপে 
সুরণ না করিয়া, কল্পিত পরিবত্তিতরূপে তাহাকে জ্ঞানের পরিবির মধ্যে 
আনিতে পারি। বখা, অশ্ব ও হস্তী দেখিরাছি, এবং অশ্বের ন্যায় পদাদি ও 
হস্তীর ন্যায় মন্তকবিশিষ্ট পশুর রূপ মনের সন্মুখে উপস্থিত করিতে পারি। 
সেই ক্রিয়াকে কল্পন| করা ও তাহা সন্পনু করিবার শক্তিকে কল্পনা 
বলে। 

যাহা প্রত্যন্দ বা কল্পিত হইয়াছে তাহাদিগের জাতিভাগ ও জাতির নাম. 
করণ করিতে, এবং তাহা হইতে নূতন তন্বভ্ঞানের পরিধির মব্যে আনিতে 
পারি । যখা, কোনস্থানে নানাবিধ ভাঁন্ক দেখিরা কতকগুলি গোজাতি, কতক- 
গুলি অশুজাতি, কতকগুলি মেঘাতি স্থির করিয়া গো, অশ্ব, মেঘ নামকরণ 
করিতে পারি। কোনম্থানে ধুম দেখিয়া তখার বহি আছে স্থির করিতে পারি । 
দুইটি সরলরেখার প্রত্যেকটি আর একটি সরলরেখার সহিত সমান্তর ইহা বন্পনা 
করিয়া, তাহারা পরস্পর সমান্তর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। এই 
সকল ক্রিয়ার নাম অনুমান, এবং যে শক্তিদ্বার তাহা সম্পন্ন হয় তাহাকে 
বুদ্ধি বলা যার। i 

উপরি-উক্ত ক্রিরা ভিন্ন অন্তর্দগতের আর এক শ্রেণীর ক্রিয়া আছে, 
যথা, সুখ, দুঃখ, প্রীতি, হিংসা, ভক্তি, ঘৃণা, অনুরাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতি 


অনুভব করা। 
এবং এতত্যতীত অআন্তর্জগতের অপর একবিধ ক্রিয়া আছে, যথা, ইচ্ছা 
ও প্রবত্ত বা কর্দ করিবার চেষ্টা । 
এই সকল ক্রিয়া বা শক্তির সম্যক আলোচনা অতি. বিস্তৃত ব্যাপার, 
এবং তাহ। এই সদর গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে । তবে প্রত্যেক ক্রিয়া সন্দ্ধে সংক্ষেপে 


কিঞ্চিৎ বলা বাইবে । ॥ 
এইখানে একটি বিঘর়ের উল্লেখ করা আবশ্যক । স্মারণকপ্পনাদি কার্ধ্য 
মনের বা আত্মার ভিন ভিন শভি ছারা সম্পনু হর এ কখা বলিতে অনেকে 
আপত্তি করেন । তাঁহারা বলেন মন বা আগ্রা এক পদাখ , তাহার ভিন ভিন্ন 
শক্তি থাকার কোন প্রমাণ নাই। দেহের যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভিন্ন ভিন্ন 
ইন্দিয়াদি অপ্রভ্য্গ আছে, মনের বা আত্মার সেইরূপ ভি: ভিন্ন ভাগে ভিন্ন 
ভিন শক্তি আছে, এরূপ বোধ করা অবশ্যই ভ্রান্তিমুলক, কারণ মনের বা আত্মার 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগ অনুমান করা যায় না। কিন্তু স্মারণকলনাদি যে ভিন ভিন্ন 
কাৰ্য্য তাহার সন্দেহ নাই, এবং সেই সেই কার্ধ্য করিবার শক্তি যে মনের বা 
সন্দেহ নাই | সুতরাং মনের বা আত্মার স্মারণকল্পনাদি 


আবরার আছে তাহাতে ও 


ওয় ভাগ] অন্তর্ভগৎ 


ভিন ভিন্ন কাৰ্য্য করিবার শক্তি ভিন ভিন্ন নামে অভিহিত.ও ভিনু ভিনু ভাবে 
বিবেচিত হওয়ার পক্ষে কোন সঙ্গত বাবা দেখা যায় না। তবে এ কথা মনে 
রাখা কর্তব্য যে আপ্ার কোন কার্য করিবার শক্তি আছে বলিলেই সেই কার্ধ্ের 
সম্পূর্ণ তন্থানুযন্ধান বা হেতুনির্দেশ হয় না। 

স্মৃতিদদ্রন্ধে এই কএকটি কখ। গ্রধানতঃ বিবেচ্য--(১) স্মৃতির বিষয় 
কি কি, (২).সমৃতির কার্ধ্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়, (৩) স্মৃতির কার্য কিকি 
নিয়মের অধীন, (8) স্মৃতির ত্রাস-বৃদ্ধি কিসে হয়। 

১। স্মৃতির বিষয়। যাহ৷ দেখিয়াছি বা শুনিরাছি তাহা স্মরণ 
করা যার । দুষ্ট বিঘয়ের স্মরণ হইলে মনে মনে তাহা চিত্রিত করা বায়, 
এবং স্মারণকর্ত। চিত্রবিদ্যার নিপুণ হইলে সেই বিষয় অঙ্কিত করিয়া অন্যকে 
দেখাইতে পারেন। গেইরূপ শ্বস্ত বিঘয়ের স্মরণ হইলে তাহার হ্বনি আবৃত্তি 
করা যায়, এবং ফ্রণকর্ভা হ্বনি-আবৃত্তিকার্দ্যে নিপুণ হইলে তাহা আবৃত্তি 
করিরা অন্যকে শুনাইতে পারেন। কোন পুর্ব-অনুভূত ঘাণ, আস্বাদন, 
বা স্পৰ্শন, সেইরূপে স্মরণ করা বায় না। তাহা এই পর্য্যন্ত স্মরণ করা যার 
যে সেই ঘাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শ ন, অমুক দ্রব্যের খ্বাণ, আস্বাদন, ঝ। স্পর্শ নের 
ন্যায় ইহ। বলিতে পার! যায়, এবং সেইরূপ ঘ্রাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শ ন, পুনরার 
অনুভূত হইলে তাহা যে পর্বের ন্যায়, ইহাও বলা যাইতে পারে। 

২। স্মৃতির কাৰ্য্য কিরূপে হয । স্মৃতির কার্ধ্য অতি বিচিত্র, 
এবং কিরূপে তাহা সম্পন্ন হয় বলা সহজ নহে। পুর্ণভ্ঞানের পক্ষে 
ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান, ত্ৰিকাল এক, এবং সমস্ত জ্ঞাণের বিষয়ই এক কালে 
সেই জ্ঞানের অনন্ত পরিধির মধ্যে বিদ্যমান। কিন্ত অপূর্ণভ্ঞানের পক্ষে 
জ্ঞাতবিঘয়ের কেবল অল্নমাত্রই এককালে জ্ঞানের সীমার মধ্যে গ্রকটিতভাবে 
থাকে, ও তাহার অধিকাংশই সেই সীমার বাহিরে অপ্রকটিতভাবে অবস্থিতি 
করে, এবং স্মৃতির দ্বারা কখনও চেষ্টায়, কখনও বিনা চেষ্টায় সেই দীমার মধ্যে 
আইখে। এই পৰ্য্যন্ত অন্তর্দৃটিদ্বারা অনায়াসেই জানা যায়| ফিস্তু সমৃত হইবার 
পূৰ্ব্বে সেই সকল জ্ঞাত বিঘর কোথায় কি ভাবে থাকে, ও কি প্রকারেই বা তাহারা 
চমতির গোচর হর, তাহা বলা সহজ নহে। 

- কেহ বলেন, কোন বিঘয়ের প্রতান্ভ্ঞান জন্মিবার সময় ইন্জিরস্করণ মস্তি 
নীত হইয়া তথায় স্পন্দন ও কুঞ্চন হর, এবং স্পন্দন থামিয়। গেলে জ্ঞাতবিময় 
জ্ঞানের সীমার বাহিরে পড়ে, কিন্ত মস্তিন্কের কুন থাকিয়া যার । পরে ভাতার 
ইচছামত বা অন্যকারণবশতঃ তাহার সন্নিহিত বা সংস্থট কোন ভাগের 
গতি বিশেষ দ্বারা সেই কুঞ্চিত ভাগ পুনস্পন্দিত হইলে পুহ্বগ্রাত বিঘর স্মৃতিপথে 
আইসে। একথা সত্য হইতে পারে। এবং বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করিবার 
জন্য তদানুষঙ্গিক বিঘয়ের প্রতি যে মনোযোগ প্রদান করি, সেই প্রক্ৰিয়া এ 
কথার সত্যত৷ অনেকটা প্রতিপন্ন করে। কিন্তু কখাটি সত্য হইলেও তদ্দার৷ 
স্মতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ মর্স্সবোধ হয় না। বিস্মৃত বিঘর স্মৃতিপথে আসিলে তাহা 


২। স্মৃতির 
কাধ্য কি রূপে 
হয়। 


৩৭ 


৩ স্মৃতির 
কাধ্যকিকি 
নিয়মাধীন 


81! স্মৃতির হাস 
বৃদ্ধি কিস 


হয় 


জান ও কর [১ম ভাগ 


বে পুক্বপরিচিত বিষয়, নৃতন বিঘর নহে, এ কথা কে বলিয়া দেয়? এ ভ্ঞাঁন 
কিরূপে জন্মে ? ভড়বাদী এই প্রশ্বের কোন যুক্তিসিদ্ধ উত্তর দিতে পারেন 
না এবং চেতন্যবাদী কেবল এই মাত্র বলিতে পারেন বে পুরব্বাপরের এই 
সাদৃশ্যের বা একতার পরিচয় পাওয়া আত্মার স্বভাবসিদ্ধ কাৰ্য্য । 
প্রত্যক্ষভ্ঞান লাভ নিমিত্ত দেহের অথ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা যেরূপ আবশ্যক, 
পূ্বপৃত্যক্ষলন্ধ জ্ঞান স্মৃতিপথে আনিবার নিমিত্ত দেহের অর্থাৎ, মস্তিষ্কের বা 
অন্য কোন দেহভাগের সহারত। সেরূপ আবশ্যক কিনা, এ বিষয়ের অনুশীলন 
অতীব বাঞ্ছনীয়, কিন্ত তাহা অতি কঠিন। ইক্ছিয়ের কার্যকলাপ পরীক্ষা 
করা যত সহজ, মস্তিন্কের কার্ধযকলাপ পরীক্ষা করা তদপেক্ষা অনেক দুরূহ । 

৩। স্মৃতির কার্য কি কি নিয়মাধীন। যদিও স্মৃতির কার্য 
কিরূপে হয় স্থির করা অতি কঠিন, গেই কার্ধয কি কি নিয়মাধীন 
তাহার অনুশীলন অপেক্ষাকৃত সহজ । কোন বিষয় স্মরণ রাখিবার ও কোন 
বিস্মৃত বিঘয় স্মরণ করিবার নিমিত্ত নিজে কি করি ও অন্যে কি 
করে তত্গ্রতি প্রণিধান দ্বারা আমরা এ নিঘরে যে তন্বে উপনীত হই তাহা 
সংক্ষেপে এই_- 

প্রথমতঃ র যত অবিকন্ষণ বা অধিকবার মনোনি নবেশপুর্বক 
আলোচনা করি, ডি গার টিনার থাকে, ও বিস্মৃত হইলে ডাহা 
তত অধিক সহজে স্বরণ হয়। ' 

স্ারণ করিবার বিঘয় কোন বাক্য হইলে, তাহা অনেক বার আবৃত্তির ফল 
এই হর যে, পরে কিয়দংশ আবৃত্তি করিলে অবশিষ্টাংশ অনায়াসে আপনা হইতে 
আবৃত্তি হইয়া যার । 

দ্বিতীরত:-স্মুরণ রাখিবার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় 
সকলের প্রতি, ও তাহারা মূল বিঘরের সহিত যে যেরূপে সন্বদ্ ততপ্রতি, বিশেষ 
মনোযোগ দিলে, আনুষঙ্গিক বিঘরের কোন একটি মনে পড়িলেই মূল বিঘয়টি 
সঙ্গে সঙ্গে স্গৃতিপখে আইসে | 

তৃতীয়ত:-_-কোন বিস্মৃত বিঘর স্বরণ করিতে হইলে, তদানুষঙ্গিক যে 
বে বিষয় স্মৃতিতে থাকে তাহার আলোচনা তা সপে 
যথা, কোন পুব্পরিচিত ব্যক্তির নাম বিস্মৃত হইলে, সেই নামের সঙ্গে 
যে নামের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হর সেই সকল নাম মনে ভাবিতে জানিতে 
বিস্মৃত নাম স্যরণ হয়। 

৪। স্মৃতির ত্রাসবৃদ্ধি কিসে হয়। যেমন কোন বিষয়ের প্রতি 
অধিকক্ষণ বা অনেকবার মনোনিবেশ করিলে তাহা অনেক দিন মনে 
থাকে ও ভুলিলে সহজে মনে পড়ে, তেমনই কোন বিঘরের প্রাতি অনেক দিন 
মনোযোগ না করিলে তাহার স্ৃতির ভাস হর, এবং মধ্যে মধ্যে ততপ্ররতি মনো- 


তয় অঃ] অন্তর্জগৎ 


এতডিনু স্মৃতির হ্রাসবৃদ্ধির অপর কারণও আছে। শরীরের অবস্থার 
উপর অনেক স্থলে স্মৃতির হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। উৎকট পীড়ার কোন কোন 


বিঘরের পূর্বস্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয়, আবার কখন কখন বহুদিনের বিস্মৃত : 


বিঘয় অতি স্পষ্টরূপে স্মৃতিপথে আইসে। এবং বার্ধক্যে সাধারণতঃ স্মৃতির 
হ্রাস হইতে দেখা যায়। 

জড়বাদীরা স্বমত সমর্থন নিমিত্ত শেঘোক্ত কথার উপর বিশেষ নির্ভর 
করিয়া থাকেন। কথাটাও চিন্তার বিষয় বটে। আত্মা যদি দেহাত্তিরিক্ত 
হয়, তবে দেহের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্মৃতির হ্রাস কেন ঘটে? ইহার 
উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, আত্মা দেহাতিরিভ বটে, কিন্ত যতদিন 
দেহাবচিছন ততদিন দেহের অবস্থার সহিত জড়িত, সুতরাং স্বকার্য্যে দেহ 
হইতে সাহায্য বা বাধা প্ৰাপ্ত হয়। 

স্মৃতির সাহায্যাথে নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, যথা, সংক্ষেপে 
সূত্ররচন৷ ও তন্দ্রা শাস্ত্র-শিক্ষা। মে সকল বিষয়ের বাহুল্যে আলোচনার 
স্থল এখানে নহে। 
_. প্রত্যক্ষ দ্বারা বহির্জগতের ভ্ঞানলাভ হয়। স্মৃতি পর্বলন্ধ জ্ঞান পুনরায় 
আনিয়া দেয়। কল্পণ৷ পুর্বলন্ধ জ্ঞান ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়া জ্ঞাতার 
সাক্ষাতে আনে। সেই রূপান্তর নানা প্রকারের, ও নান। উদ্দেশে তাহা হইয়া 
থাকে। কখন বা আনন্দ-উদ্ভাবন ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত কল্পনা পূর্বপরিজ্ঞাত 
বিঘয় ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সুন্দরকে অধিকতর সুন্দর, ভয়ানককে অধিকতর ভরানক, 
করুণকে অধিকতর করুণ করিয়া দেখায়, যথা কাবাগ্স্থে। কখন বা ভ্ঞান- 
লাভের সুবিধার নিমিত্ত কল্পন। আলোচ্যবিঘয়ের ভাটিলভাগকে ভাঙ্গিয়া সরল 
করতঃ ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ও বৃহৎকে ক্ষুদ্র করতঃ বা অপরিচিতকে ততসসভাবাপনু 
পরিচিতের পরিচছদে সজূজিত করতঃ উপস্থিত করে, যথা, বিভ্ঞানদর্শ নাদি 
গ্রন্থে। আবার কখন ব৷ গভীর গবেঘণায় বুদ্ধি যেখানে কোন ধ্রুব অবলম্বন 
পাইতেছে না, কল্পনা সেখানে অস্থায়ী অবলম্বন আরোপিত করিয়া তত্রানুসন্ধান 
কার্যেযর সৌকর্ধ্য সাধন করে--যথা, বিজ্ঞান শানে ব্যোম (ইথার) কল্পনা । 
কল্পন। যে কেবল কবির আনন্দময়ী সহচরী এ কথা ঠিক নহে। করনা 
দার্শনিক ও বৈভ্ঞানিকেরও পথগ্ুদশ নী সঙ্গিনী । 

কল্পণ৷ সম্বন্ধে দুইটি কথা বিশেষ বিবেচ্য--(১), কর্পনার বিষয়, (২), 
করনার নিয়ম | 

১। কল্পনার বিষয়। পূন্বপরিভ্ঞাত বিঘয় লইয়াই কল্পনার 
কার্ধ্য। জানা বিঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারই সংযোগবিয়োগদ্বার আমরা 
কল্পিত বিঘয়ের স্থষ্টি করি। কেহ কেহ বলেন কল্পনার কার্ধ্য দ্বিবিধ। কখনও 
জানা বিঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়া, যথা কবির কল্পনার কার্য্য। আর 
কখনও নূতন বিষয় স্থষ্টি করা, যথা নূতন তন্ আবিষ্কার বা নূতন প্রকারের 


ন্্াদিনির্াণ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, সে নৃতনের নতনত্ব 
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৩৪ 


২। কল্পনার 
নিয়ন। 


বুদি। 


বৃদ্ধির কার্য, 
১। ভাত বিষয় 
খেণিবদ্ধ করণ, 
২। ভ্ঞাত বিষয় 
হইতে নূতন 
তত্তুনিরূপণ। 


জ্ঞাত বিঘয় 
শেণিবদ্ধ করণ। 


ভান 9 কৰ্ম্ম [১ম ভাগ 
নিরবচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ নুতনন্ব নহে, তাহা পুরাতলের যোগ 'ও বিয়োগদ্ধার৷ 
রচিত। | 
২। কল্পনার নিয়ম। বর্তমান ও সন্নিছিতের সহিত কল্পনার 
সন্বন্ধ অতি অল্প, অতীতের, ভবিধাতের, ও দূরস্থিতের সহিতই কল্পনার সমধিক 
সম্বন্ধ, ইহাই কল্পনার স্থুলনিরম | যাহারা বর্তমান ও সণিকটস্থ ব্যাপার লইয়া 
ব্যস্ত তাহাদের মনে কল্পনা অধিক স্থান পার না, কাব্যাদি বন্গণাপ্রসৃত বস্তুও 
তাহাদের অধিক প্ৰীতিপ্রদ হর না। . পক্ষান্তরে যাহাদের চিত্তে কল্পনা গ্রবল 
তাহারা কেবল বর্তমান ও নিকটস্থ বিশর লইয়া থাকিতে পারে না, অতীত, 
ভবিষ্যৎ ও দূরস্থ বিঘয়ে তাহাদের মন বাবিত হয়। কল্পণ। অতাধিক প্রশমিত 
হইলে, মন সংকীর্ণ হইয়া যায়, ও গানুঘ নিতান্ত স্বার্থ পর ও অদূরদরশী হয়। 
আর কল্পনা অতিরিক্ত প্রশ্বর পাইলে, মনুষ্য প্রকৃত জগৎ ভুলিয়া গিয়া কল্পিত 
জগতে থাকিতে চাহে, এবং সত্যের প্রতি প্রকৃত অধুরাগ কমিয়া যায়। অতএব 
কোন দিকেই আতিশয্য মঙ্গলকর নহে। 
আমরা প্রত্যন্ষদ্বারা বহির্ভগতের বিঘর জানিতে পারি। স্মৃতি পুর্র- 


পরিভ্ঞাত বিঘরপকল পুনরায় জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিয। দের । কল্পণ৷ 


তাহা নানারূপে পরিবন্তিত করিয়া নূতন নূতন বিঘয় ক্রট্টি করে। এবং বুদ্ধিও 
পূর্বপরিভ্ুগত বিঘয় হইতে নানাবিব নূতন তন্ত্র বাহির করে। তবে কল্পনার 
কাৰ্য্যে ও বুদ্ধির কার্ষো প্রভেদ এই যে, কল্পনাপ্রসুত বিঘয়গকল প্রন্ৃত না 
হইতে পারে, কিন্ত বুদ্ধিদ্বারা নিরূপিত বিঘয় বা তন্থপকল প্রকৃত হওয়া আবশ্যক । 
বৃদ্ধির কার্ধ্য প্রধানতঃ দুইাটি-_(১), জ্ঞাত বিঘয় শ্ৰেণিবদ্ধকরণ, (২), জ্ঞাত বিঘয় 
হইতে অজ্ঞাত বিঘয়নিরূপণ | 

আমাদের জ্ঞাত বিঘয়সকল ক্রমশঃ এত অধিক সংখ্যক ও বিবিধ হইয়া 
পড়ে বে, কিছুদিনের পর তাহা শ্রেণিবদ্ধ করিয়া লইতে না৷ পারিলে উত্তরোত্তর 
জ্ঞানলাভ ও পুর্বলন্ভ্রানের ফললাভ অসাব্য হইয়া উঠে। যেমন, কোন দ্রব্য 
ভাগারে বহুসংখ্যক বিবিধ দ্রব্য থাকিলে, তাহা গোছাইয়া ন। রাখিলে ঘৃতন 
দ্রব্য রাখিবার স্থান ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া যায়, এবং প্রয়োছনমত কোন দ্রবা 
শঁজিয়া পাওয়া কঠিন হয়, আসাদের ভ্ঞানভাঙারের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। 

বৃদ্ধি আমাদের জ্ঞাত বিঘরসকল শ্ৰেণিবদ্ধ করিয়া সাজায়, এবং এই শ্রেণি 
বদ্ধকরণ বুদ্ধির প্রথম বিকাশ হইতেই ক্রমশঃ আরম্ভ হর। শিশু একটি বস্তু 
দেখিয়া পরে সেইরূপ অপর বস্তু দেখিলে তাহাকে প্রথমোক্ত বস্তুর নাম দেয়, 
দ্রব্য, গুণ, ও কর্ধ প্রথমে এই ত্রিবিব পদার্থের শ্রেণিবিভাগ করে, ও পরে 
সন্বন্ধের শ্রেণিবিভাগ করিতে শিখে । কারণ, প্রথম তিন প্রকারের পদার্থ 
সহজে জ্ঞেয়, এবং সন্বন্ধ অপেক্ষাকৃত দুর্ভের পদার্থ । আমরা প্রথমে মনুষ্য, 
পশু, বৃক্ষ, ফল, প্রভৃতি দ্রব্যের।_শুরু, কৃষণ লোহিত প্রভৃতি বর্ণের অথাৎ 
sr ণর গমন, ভোজন, শরন প্রভৃতি কর্দ্সের,-_শ্রেণিবিভাগ করি। পরে 
সর্বেযোদয় আলোকের কারণ, বহ্ছি উভ্তাপের কারণ, ইত্যাদি কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধের, 


তক এফ. রাস হালাল, হলন্ন্ধ 
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ও দিবার পর রাত্রি, অদ্যর পর কল্য, ইত্যাদি পূর্বাপর সন্বন্ধের, 
বৃক্ষে বৃক্ষে সমান, বৃক্ষে পঙতে অসমান, ইত্যাদি সাম্য বৈষম্য সন্বন্ধের 
খ্রেণিৰিভাগ করিতে শিখি। এবং পদাখের শ্রেণি বৰ জাতিবিভাগের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শ্রেণি বৰ৷ জাতিকে তাহার জাতীয় নামে অভিহিত 
করি। 
বস্তুর জাতি ব৷ শ্রেণিবিভাগ তাহাদের পরস্পরের সাম্য ও বৈষম্যের উপর বস্তুর জাতি- 
নির্ভর করে। সকল গো অনেক বিঘয়ে সমান, অতএব তাহারা সকলেই বিভাগ। 
গোজাতি, এবং যে যে গুণ ঝ। লক্ষণ গে৷ মাত্রেই আছে তাহার সমষ্টকে গোত্ব 
বলা যায়। এবং গেইরূপে অশুাতি, মেষজাতি ইত্যাদি নিরূপিত হয়। 
" আবার গো, অশ্ব, মেষ ইত্যাদি, কতকগুলি বিষয়ে সমান, অতএব তাহাদের 
সকলকেই পওজাতি, এবং যে যে লক্ষণ তাহাদের সকলেরই আছে তাহার 
সমটটিকে পণুস্ব বলা যার। সেইরূপে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, কয়েকটি 
বিঘয়ে সমান, অতএব তাহারা জন্ত, জাতি, ইত্যাদি। এইরূপে যতই এক 
জাতি হইতে তদপেক্ষা বৃহত্তর জাতিতে যাওরা যায়, ততই একদিকে যেমন 
জাতির অন্তর্গত বস্তুর সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে, অপরদিকে তেমনই জাতির 
সামান্য গুণের সংখ্যার হ্রাস হয়। 
পূর্ব্বেই (ডের পদাখে র প্রকারভেদের আলোচনায়) বলা হইয়াছে 
বহির্জগতে পৃথক পৃথক বস্তু আছে এবং প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, 
ও তনাব্যে সাম্য ও বৈষম্য আছে, এতছিন বস্তু হইতে পৃথকৃভাবে জাতি 
বহির্জগতে নাই, তাহ। কেবল অন্তর্জগতের বিঘয়। জাতীয় গুণ বস্তুতে 
প্রত্যক্ষ করা যার কিন্ত কোন জাতি ব! ভাতিত্ব সেই জাতীয় বিশেষ বস্তু হইতে 
পৃথকভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হর না, তাহা কেবল বুদ্ধি দ্বারা অঙ্কিত বা 
অনুমিত হইতে পারে। 
কেহ কেহ আবার বলেন বৃদ্ধি ও মূত্তিদ্বার জাতি অঙ্কিত করিতে পারে 
না, কেবল নাম দ্বারা জাতি নির্দেশ করিতে পারে । যথা, আমরা যখন গো- 
জাতি মনে করি তখন যে মুন্তি মনে হয় তাহা গোগাতির নহে, কিন্ত কোন 
গো বিশেঘের, তবে তাহার বিশেষত্ব অথাৎ তাহার বিশেষ বর্ণ কি বিশেষ 
দৈর্ধোর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গোনানীয় জাতির লক্ষণসমষ্টর প্রতি লক্ষ্য 
রাখি। শেঘ কথাটি ঠিক বটে, কিন্ত এ কখ৷ বলিলেই প্রকারান্তরে বলা হইল 
যে, জাতির লক্ষণসনাষ্ট একত্র করিয়া ও অন্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি ন। রাখিয়া, 
বৃদ্ধি ভাবিতে পারে। সুতরাং জাতি অথাৎ জাতীয়লক্ষণসমাষ্ট কেবল নাম 
নহে, তাহা বোধগম্য অন্তর্জগতের বিঘয়। এবং যদিও সেই সাধারণ গুণসমষ্ট 
মূত্তিদ্বারা স্পষ্ট অঙ্কিত করিতে গেলে সেই মুত্তিতে বিশেষ গুণসকল আটসিয় 
পড়ে, কোন বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সেই সামান্য গুণসমাষ্ট অস্পষ্ট 
চিত্রন্বরূপ ভাব৷ যাইতে পারে ও ভাবা যায়। অন্তদ্ি্বারাও এই কথা সপ্রমাণ 


হয়। 
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জাতি, বস্তু, কি 
কেবল নাম 
মাত্র। 


নাম, শব্দ বা 
ভাথা চিন্তার 
সহায়, কিন্ত 
চিন্তার অনন্য 
উপায় নহে। 


তাঘার স্থষ্টি 
কিরূপে হইল । 
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জাতি, বস্তু কি কেবল নামমাত্র £__এই প্রশ্ন লইরা দাশ নিকদিগের মধ্যে 
অনেক বাদানুবাদ হইরাছে।৯ জাতি যে কেবল নাম নহে তাহা দেখান হই- 
রাছে। পক্ষান্তনে জাতি বে বহির্গতের বস্তু নহে তাহাও বলা হইয়াছে। 
জাতি অন্তর্জগতের বিষরীভূত বোবগম্য বস্তু, এবং কোন বহির্জগতের বস্তুর 
জাতীয়গুণসমষ্ট তহ্নভাতীয় প্রত্যেক বস্ততেই অন্যান্য গুণের সঙ্গে বহির্ভগতে 
বিদ্যমান থাকে । 

যদিও জাতি কেবলমাত্র নাম নহে, তখাপি ভাতিবিঘরক আলোচনায় 
নাম অতি প্রয়োজনীয় । এবং সাধারণতঃ নাম বা শব্দ ঝা ভাষা, কি জাতি 
কি বস্তু সকল বিঘরেরই চিন্তার বিশেষ সহায়ত৷ করে। কেহ কেহ এতদূর 
যান যে তাঁহাদের মতে ভাঘা চিন্তার অনন্য উপায়, বিনা ভাষায় চিন্তা হইতে ' 
পারে না ।৯ এ কথা ঠিক নহে। যদিও ভাগ! চিন্তা-কা্ষ্যের সম্যক্‌ সাহায্য 
করে, এবং ভাষা না থাকিলে চিন্তা অবিকদূর অগ্রসর হইতে পারিত না, তথাপি 
এ কথা বলা যার ন! যে বিন। ভাঘায় চিন্তা চলে না। আন্তদ্টি দ্বারা জানিতে 
পারি যে, যখন আমরা কোন বিঘয়ের চিন্তা করি, তখন কখনও বা বস্তুর স্পট 
কি অস্প্ট রূপ ও কখনও তাহার নাম কি অপর কোন চিহ্ন লইয় চিন্তা করি। 
তবে চিন্তার বিঘয় ব। বস্তু সূস্্া ব। দুর্ভের হইলে, এবং তাহার নাম ভান। থাকিলে, 
রূপ অপেক্ষা নামেরই অধিক সাহায্য লওয়া যার। এতসিনু যাহারা মুক 
ও ববির এবং লিখিত ভাঘা শিখে নাই ও ওঠসধ্ালনদৃষ্টে শব্দ নিরূপণ করিতেও 
শিখে নাই, তাহারা যে চিন্তা করিতে পারে না, এ কথা বলা যায় না, বরং তাহাদের 
কায্যদৃষ্টে বুঝা যার তাহারা চিন্তা করিতে অক্ষম নহে। 

যেমন অধ্কপাতদ্বারা গণনা সহজ হয়, কিন্ত অঙ্কপাত ন। করিলে গণনা 
হয় না এ কথা বলা যায় না , সেইরূপ ভাঘাদ্বারা চিন্তা সহভ' হয় বটে, কিন্ত 
ভাষা না থাকিলে চিন্তা চলিত ন৷ এ কখা ও কখন বলা যায় না ৩ 

যদিও ভাঘা চিন্তার অনন্য উপায় নহে, কিন্ত চিন্তার সহিত ভাষার সম্বন্ধ 
অতি ঘনিষ্ঠ। যতদুর বুঝিতে পারা যার তাহাতে বোধ হয় চিন্তা হইতেই 
ভাষার ক্ষ্টি। চিন্তার পরিণাম নিশ্চল, কিন্ত প্রারন্ত চঞ্চল। প্রগাঢ় চিন্তা 
গভীর ভলধির ন্যায় স্থির, কিন্ত অপ্রগান চিন্তা তটসমীপস্থ সিম্ুর ন্যায় অস্থির । 
মনঘ্যের মনে যখন চিন্তার প্ুখম উদর হর তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখভঙ্গি ও দেহের 
অন্যান্য ভাগের চাঞ্চল্য উপস্থিত হর, এবং তদ্দারা শব্দ উৎপাদিত হয়। আবার 


» Lew s's History of Philosophy, Vol. IL. 24.32, Ueberweg’s 
y of Philosophy, Vol. IL. 360-94, ডর্টব্য। 


HR Miller's Science of Thought, Chapters VI. চিন টা 
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i Darwin's Dessent of Man, 2nd Ed. p. 88 দ্র্টব্য : 
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সেই চিন্তার বিষয় অপরকে জানাইবার জন্য ব্যগ্রতা জন্মে ও তদ্দারা সেই 
অঙ্গভঙ্গি ও তছ্ভদিত শব্দ পরিবদ্ধিত হর। সম্ভবতঃ এইরূপে প্রথমে 
অস্কুট ভাষার ও পরে ক্রনে পরিস্কুট ভাষার স্থষ্টি হইয়া থাকিবে । 

ভাখা স্থা্টর সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা কেবল আনুমানিক আভাষ 
মাত্র। ভীঘাতত্ববিত ও দর্শ নবিজ্ঞানশীস্রবিৎ পণ্ডিতগণ এরূপ আভাষ দিয়াছেন 
এবং কেহ কেহ দুই একটা ভাষার আদিম অবস্থার উদাহরণ দর্শীইর৷ উক্ত মত 
সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।৯ ভাঘার কিরূপ স্থষ্ট হইল জানিবার 
ইচছা সকলেরই. হয়, এবং তাহা জানিবার নিমিত্ত মনীষিগণ অনেক প্ররাস 
পাইয়াছেন এবং নানাবিধ অনুমান ক্পন। করিয়াছেন । সেই সকল অনুমানের 
মধ্যে উল্লিখিত অনুমানটি অনেকদূর সঙ্গত বলিয়া বোব হয়। কিন্তু ভাষা সৃষ্টির 
নিগুঢ় তত্ব যে সম্যক্রূপে জানা গিয়াছে এ কথা বলা যায় না। বিঘয়াটি অতি 
দুরহ। ইহার তত্বানুসন্ধান করিতে হইলে দুই একটি আদিম অসভ্য জাতির 
ভাঘা যাহার শব্দসংখ্যা অল্প ও গঠন সরল, তাহার সহিত দুই একটি সভ্যজাতির 
পরিমাজিত ভাষা, যথা সংস্কৃতভাঘা, মিলাইয়া দেখা, ও তত্তৎ ভাষা সধ্বন্ধে 
উপরি-উক্ত অনুমান কতদূর খাটে তাহ পরীক্ষা করা আবশ্যক । সেই মিলন ও 
পরীক্ষাকার্ধ্যে যে সকল শব্দ ভাষান্তর হইতে গৃহীত, ব৷ দশ জনের ইচ্ছামত 
পরামর্শ পূর্বক কল্পিত, তাহা পরিহার করা আবশ্যক। এই দুই শ্রেণীর 
শব্দ ভাষার মূলস্থষ্টির কোন নিদর্শ ন দিতে পারে না। কোন ভাষাই সম্পূর্ণ রূপে 
ভাঘান্তর হইতে গৃহীত নহে, এবং তাহ। হইলেও প্রশ্ন উঠিবে__সেই ভাঘান্তরের 
কিরূপে স্থাষ্ট হইল? দশজনে ইচ্ছামত পরামর্শ করিয়াও কোন ভাষার প্রথম 
স্থা্ট করিতে.পারে ন।, কারণ এ স্থলেও প্রশ্ন উঠে--ভাষাস্থা্টর পূর্ব্বে দশজনের 
সেই পরামর্শ কোন ভাষায় হইয়াছিল? প্রকৃতপক্ষে যদিও ভাষান্তর হইতে 
শব্দ সঞ্চলন ও পরামর্শ করিয়া পারিভাঘিকাদি নূতন শব্দ স্থা্টি এই দ্বিবিব প্রক্রিয়া- 
দ্বারা ভাষার পুষ্টিসাধন হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তদ্দারা মুলে ভাঘাস্থষ্ট 
কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব, উক্ত দ্বিবিব শব্দবাদ দিয়া, মনুষ্যের আদিম 
অগভ্য অবস্থায় যে সকল শব্দ নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই লইর। অনুসন্ধান 
করিতে হইবে, কিজন্য তাহারা যে যে.অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই সেই অর্থ বোধক 
হইল। উপরে যাহ। বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই উপলব্ধি হয়, দ্রব্যবোধক 
শব্দ অপেক্ষা আগ্রে ক্রিয়াবোধক শব্দের স্থটি হওয়াই সম্ভব, কেননা, ক্রিয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই দেহভঙ্গি, মুখভঙ্গি ও ধ্বনি উদ্ভাবনের অবিক সম্ভাবনা । সকল 
শব্দই ধাতু হইতে উতপন, প্রাচীন সংস্কৃত বৈরাকরণ পাণিনির এই মত কতকটা 


ও কথা সমর্থন করে। 


s Darwin’s Descent of Man, 2nd. Ed. p. 86; Deussen’s 


Metaphysics, p. 90; Max Miller's Science of Thought, Ch. X 


দ্রব্য । 
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হ।ধার কাধ্য। 
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লো 


বদি কেহ বলেন বে. শিওর প্রথম বাক্যস্কুত্তি হইবার সময পে প্রায়ই বস্তুর 
নাম অগ্ৰে ও ক্রিয়ার নাম পশ্চাতে শিখে, শে কখার উরে বলা যাইতে পারে, 
ভাষার প্রথম স্থা্ট শিশুর দ্বারা হয় নাই, যুব! ও গ্ৰৌচৰ্যক্রিদ্বারা হইরাছিল, এবং 
বর্তমানকালে শিশু ভাঘা শিক্ষা করে, ভাঘা কষ্ট করে না । কিন্ত এবিঘয়ের 
মূল পরীক্ষা করিতে গেলে যে বাতু যে অখ বুঝার তাহ। কেন মে অশ বোধক 
হইল তাহাই দেখ। আবশ্যক | বশা, ‘অদৃ' বাতু খাওয়া (বাহা হইতে অদন 
শব্দ, ইংরাজি 1281 শব্দ, লাটিন 1900)'১ শব্দ, গ্রীক 55৮৮ শব্দ প্রভৃতি 
আসিয়াছে), ব। ব্পৃ বাতু নিদ্রা বাওয়া (বাহা হইতে স্বপু শব্দ, ইংরাজি 
Sleep শব্দ, লাটিন্‌ DSopire শব্দ, গ্রীক 77099 শব্দ প্রভৃতি আসিরাছে)। 
কেন ত্র এরূপ অখ বোধুক হইল, অখ ও ভক্ষণ কার্য কি জন্য 'অদৃ' ধাতুদ্ধারা 
ও নিদ্রা যাওয়া কি জন্য 'স্বপৃ" বাতুদ্ধারা প্রকাশ করা হইল তাহার অনুসন্ধান 
আবশ্যক । বলা যাইতে পারে বে, ভক্ষণ অপীত চব্বণকখলে 'অদ্‌" এইরূপ 
ধ্বনি মুখ হইতে, ও নিদ্রাগমন কালে 'স্বপ্‌’ বা ইহার কতকটা অনুরূপ ধ্বনি 
নাসা হইতে নির্গত হর, কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা ঠিক কি না, এবং অনেক ধাতু 
আছে যাহার সন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা চলে কি না, এ বিঘর বিশেষ সন্দেহের স্থল । 
একথার আর অধিক আলোচন এখানে করিব না। কেবল এই মাত্র বলিব 
বে, ভাঘান্থষ্টির মুল তন্বানুসন্ধান করিতে গেলে, ভাষাতত্ব অর্থাৎ ভিন ভিন্ন 
ভাষায় কোন্‌ শব্দের মূল ধাতু কি, এবং দেহতত্ব অ্1২ কোন্‌ কার্য্যের সে সঙ্গে 
দেহের ও বিশেষতঃ বাথ্যন্বের কিরূপ গতি ও তদ্দারা কি অঙ্গভঙ্গি ও ধ্বনিস্ফুরণ 
স্বভাবপিদ্ধ, এই সকল বিঘয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন | এবং সেই 
অভিজ্ঞতাসম্পনন কোন মনীঘী এই রহপ্য ভেদ সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবেন 
কি না তাহাও বলা যায় না । 
যদিও ভাষার স্থ্টিতন্র অতি দুর্ভেয়, ভাষার কার্ধ্য আমরা সহজেই দেখিতে 
পাই অতি বিচিত্র ও বিস্মরদনক | পূৰ্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভাঘ। চিন্তার প্রবল 
সহার। পদার্থের নাস ও রূপ লইরাই চিন্ত। চলে, ও তন্মাব্যে রূপ অপেঙ্গা 
নামই অঁবিক স্থলে অবলন্বনীয়। শব্দের শক্তি নানা শাস্ত্রে কীত্তিত হইয়াছে। 
ছান্দোগ্য উপনিঘদে৯ ওক্কার এক প্রন্ধার স্থষ্টির সার বলিয়া বণিত আছে। 
গ্রীসে প্লেটো২ শব্দ বা বর্ণ অশেষ রহপাপুণ বলিয়া আভাঘ দিয়াছেন । খুষ্টার 
ধর্দশান্ত্রেও শব্দ স্যষ্টির আদি বলির। বণিত আছে। শব্দদ্বারাই মন্ত্র রচিত, 
এবং মন্ত্বল অনাবারণ বল । এস্থলে মন্ত্রের দৈবশক্তি মাণিবার প্রয়োজন নাই । 
শব্দদ্বারা যে সকল বাক্য রচিত হর ভাহাকেই মন্ত্র বলা বাইতে পারে, এবং 
তদ্দারাই সংসার শাসিত হইতেছে । শব্দ বা ভাঘাদ্বারাই গুরু শিধ্কে শিক্ষা 


১ অধ্যায় ১1১ 
2 Cratylus দ্রটব্য। 
» John I দ্র্টব)। 
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দিতেছেন। ভাঘাদ্বারাই এক কালের না৷ এক দেশের অভিতঙ্গান কালান্তরে 
বা দেশান্তরে প্রচারিত হইতেছে। ভাষাদ্বারাই রাজা প্রাপু্জকে নিজ আজ্ঞা 
অনুসারে চালাইতেছেন। শব্দদ্বারাই সেনাপতি সৈন্যকে যথাস্থানে কাৰ্য্যে 
নিয়োজিত করিতেছেন। ভাষার সাহায্যেই দেশদেশান্তর ব্যাপিয়া ব্যবসার 
বাণিজ্য চলিতেছে। ভাষাদ্বারা আমাদের চিত্তে সদসৎ বৃত্তিদকল উত্তেজিত 
হইয়া আমাদিগকে ভভাঙভ কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছে। এবং ভাষায় রচিত 
শাত্বের আলোচনাতেই পরমা -তত্বানুসন্ধানকরতঃ সাধুগণ শান্তিলাভ 
করিতেছেন । | 

শ্েণিধিভাগকার্ধা তিনটি নিয়মানুসারে 

১। শ্েণিবিভাগ নান। ভিভিযুলে হই 
মূলেই হওয়া কর্তব্য। 

মানবজাতি শ্রেণিবদ্ধ করিতে গেলে বর্মানুসারে বিভাগ করা যাইতে পারে, 
এবং তাহ! হইলে মনুষ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভঙ্ 
হইবে । অথবা, দেশানুসারে ভাগ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে মনুষ্য, 
ভারতবাসী, চীনবাসী, বৃটেনবাসী, প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে। কিছ্বা, 
বর্ণানুসারে ভাগ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে শুক্রবর্ণ, গৌরবর্ণ, 
কৃষ্ণবণ, প্রভৃতি শ্রেণিতে সনুষ্য বিভক্ত হইবে । কিন্ত একদা এরূপ বলা 
সঙ্গত নহে যে, মনুষ। কতকগুলি হিন্দু, কতকগুলি বৌদ্ধ, কতকগুলি ভারতবাসী, 
কতকগুলি চীনবাসী, কতকগুলি গৌরবর্ণ ও কতকগুলি কৃষবর্ণ । কারণ, 
একই মনঘ্য হিন্দু ভারতবাসী ও গৌরবর্ণ, অথব৷ হিন্দু তারতবাসী ও কৃষ্ণবর্ণ, 
অথব। রদ ভারতবাসী ও কুষবর্ণ, অথব| বৌদ্ধ চীনবাসী ও গৌরবর্ণ হইতে 
পারে। 

২। বিভাজ্য বিঘরগুলি। 


আসা আবশ্যক । 
এরূপ হইলে চলিবে লা যে বিভাজ্য বিঘর মধ্যে কতকগুলি কোন শ্রেণির 


হওয়া আবশ্যক । . 
তে পারে, কিন্ত একদা একভিত্তি- 


বিভাগের কোন না কোন এক শ্রেণির মধ্যে 


a“ 


“মধ্যেই আসিল না। 

৩। বিভাগের শ্রেণিগুলি পরস্পর পৃথক্‌ হওয়া আবশ্যক। 

বিভাজ্য বিষয়ের মধ্যে কোনটি একাধিক শ্রেণির মধ্যে আইসে এরূপ 
হইলে চলিবে না। 

বুদ্ধি ভাতবিণয শ্েণিবদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তদনুসারে ভাতিবিভাগ ও জাতীয় 
নামকরণ করিয়া, সেই সকল জ্ঞাত বিষয় হইতে নুতন নূতন বিষয় নিরূপণ 
করে। দেই নুতন বিঘর নিরূপণ-কার্য্য দ্বিবিব__বিশেষ বিশেষ তত্ব হইতে 
সাধারণ তত্বনির্ণ র, ও সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্্রনিণয়। (১) শিলা 
পুরে যতবার জলে ফেলা গিরাছে ততবারই ভুবিয়াছে, অতএব পরে শিলা 
যতবার, জলে ফেলা যাইবে ততবারই ডুবিবে। (২) লৌহ যতবার জলে 


২৯ 


শ্ৰেণিবিভাগের 
নিয়ম। 


জ্ঞাত বিঘয় 
বিঘয়-নিকগণ | 


সামান্যানুমান ও 
বিশেঘানুমান। 


অনুমানসদ্বদ্ধীর 
ম্নুরণীয় কথা। 
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ফেলা হইয়াছে ততবার ডুবিরাছে, অতএব পরে লৌহ যতবার জলে ফেলা 
যাইবে ততবার ডুবিনে। (৩) শিলা, লৌহ প্রভৃতি জল অপেক্ষা ভারী 


* বস্তু অর্থাৎ বে বস্তুর কোন আরতন তংসমান আয়তনের জল অপেক্ষা ওজনে 


অধিক, তাহা জলে ডুবিয়া যার, অতএব জল অপেন্দা ভারী সকল বস্তই জলে 
ডুবিবে। এই তিনটি বৃদ্ধির প্রথমোক্ত প্রকারের কার্য্যের অর্থাৎ বিশেষ তত্র 
হইতে সাধারণ তক্কনিপণের দৃষ্টান্থ। (8) জল অপেক্ষা ভারী সকল 
বস্তই ভালে ডুবে, পিভল জল অপেন্সা ভারী, অতএব পিভল জালে ডুবিবে। 
এইটি বুদ্ধির দ্বিতীরোগ্ প্রকারের কার্ধোর অখীৎ "ভুল অপেশণ ভারি সকল 
বস্থই ভালে ডুবে" এই মাধারণ তত্ব হইতে “পিভল জলে ডুবিবে” এই বিশেঘ 
তন্ক-নিরূপণের দৃান্ত। (৫) দুইটি সরলরেখা ভূমি বেন করিতে পারে না, 
সন্মুখে দুইটি ঘরলরেখ। রহিয়াছে, ইহারা কোন ভূমি বেটন করিতে পারিবে ন।। 
__ইহাও একটি তদ্ৰূপ দৃষ্টান্ত । বুদ্ধির এই দ্বিবিধ অনুমানকার্য্য, অর্থাৎ বিশেষ 
তত্ব হইতে সাধারণ তত্রের অনুমান, এবং সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিশেষ তত্ত্বের 
অনুমান, সংন্দেপে গামান্যানুমান ও বিশেঘানুমান এই দুই নামে অভিহিত হইতে 
পারে। এই দ্বিবিব অনুমানসন্ধন্ধে কয়েকটি বলিবার কথা আছে তাহা নিয়ে 


বিবৃত হইতেছে। 

১। উল্লিখিত প্রথম দৃষটান্তত্রয়ে বিশেষ তন্ব হইতে যে সাধারণ তত্ব 
নিরূপণ করা হইল তাহার ভিত্তি কি ইহা অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে, 
প্রত্যেক স্থলেই এই সাধারণ তক্সটি মানিয়া লওরা হইয়াছে যে_-প্রকৃতির 
কাৰ্য্য সমভাবে চলে, অর্থাৎ তাহা তুল্য স্থলে ভুলা। এই কথা স্বীকার 
করিছলই তবে বলিতে পারা যায় যে, পুকের্ব যখন শিলা জলে ডুবিগাছে তখন 
পরেও সেইরূপ শিলা সেইরূপ জলে ডুবিবে। এভাবে দেখিতে গেলে উল্লিখিত 
চতুর্থ দৃষ্টান্তে ও প্রথমে উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টান্তে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না, 
উভয় স্থলেই সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিশেঘ তত্ব অনুমাণ করা হইয়াছে। অতএব 
অনমান মাত্রই সাধারণ তত্ব হইতে অথবা সাধারণ তত্রের সাহায্যে বিশেষ 
তত্ত্ের অনুমান । এ [ও 

২। বিশেষ তত্রদমুহের মধ্যে কোন বন্ধন বা কার্ধ/সাধক সম্বন্ধ না 
থাঁকিলে তাভা হইতে কোন সাবারণ তন্দের অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে লা। 
যথা, শিলা জলে ডুবে এবং শিলা কৃষ্ণবৰ্ণ , লৌহ জলে ডুবে এবং তাহাও কৃষবর্ণ, 
মৎপিণ্ড জলে ডুবে এবং তাহা ও কৃষ্ণবৰ্ণ , এই সকল বিশেঘ তত্ব হইতে যদি এই 
সাধারণ তন্ের অনুমান করা যার যে, কৃক্চনণ বস্ত মাত্রই জলে ডুবিবে, সে 
স্পট অসিদ্ধ, কারণ বর্ণের কুক ভূবা-ভাসার কোনরূপে কার্যযসাধক 
লক্ষণ নহে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিব । ১ ও ২ যোগে ৩, ইহার ১ ভিন্ন 
ভালক নাই । ২ ও ৩ যোগে ৫, ইহার ১ ভিন ভাজক নাই। ৩ ও ৪ যোগে 
৫ ভার্গক নহি। এই তিনটি বিশেষ তত্ব হইতে যদি এরূপ 


৭, ইহারও ১ ভিন ' নি 
রন ভার অনুমান করিতে বাই বে, কোন দুইটি পর পর সংখ্যার যোগে যে 


অনুমান 


ওয় অঃ] অন্তর্জগৎ 


NN 


সংখ্যা হয় তাহার ১ ভিন্ন ভাভক-নাই, তবে সে অনুমান স্পষ্টই ভ্রান্ত, কারণ 
উক্ত তিনটি বিশেষ দৃষ্টান্তের পরেই বে দৃষ্ান্তাট আইসে, তাহা ৪ ও ৫ যোগে, 
সেই যোগফল ৯, ও তাহার ১ ভিন্ন ৩ একটি ভাভক | তবে যদি উক্ত তিনটি 
বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে এই সাধারণ তত্ব অনুমান করা যার যে, কোন পর পর 
দূইটি সংখ্যা যোগ করিলে যোগফল অযুগ্ হইবে, তাহ! সিদ্ধ, কারণ এ স্থলে 
বিশেষ তত্বগুলির মধ্যে এই বন্ধন আছে বে, দুইটি পর পর সংখ্যা লইতে গেলে 
একটি যুগ ও অপরটি অযুগা হইতেই হইবে এবং যুগ্যাযুগ্রের যোগফল 
অবশ্যই অবুগা। অতএব বিশেষ তত্বগুলি অসন্ধদ্ধ হইলে, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে 


. কোন বন্ধন না থাকিলে, তাহা হইতে কোন সাধারণ তত্ত্বের অনুমান সিদ্ধ নহে। 


৩। উপরিউক্ত অনুমিত সাধারণ তত্বের ব্যতিক্রমও দেখা যায় । যথা, 
লৌহ কি পিভুল পিণ্ডাকারে না লইয়া তাহাতে ফাঁপা দ্রব্য গড়িয়া জলে ফেলিলে 
সেই দ্রব্য ভাসিবে। এবং এই ব্যতিক্রম পর্যালোচন। করিলে আর একটি 
সাধারণ তত্ব নিরপিত হয়, যথা, কোন বস্তু যদি এরূপ আকারে গঠিত হয় যে 
আপন ভার অপেক্ষ। অধিক ওজনের ভ'ল সরাইয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে 
সেই বস্তু জলে ভাসিবে। 

বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তন্ছের অনুমানপদ্দ্ধে অনেকগুলি সূক্ষ্ম নিয়ম 
আছে তাহার আলোচন। এখানে করা গেল না| 

প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনুমানদ্ধারা প্রভূত পরিমাণে অধিক জ্ঞান লাভ করা 
যায়। বহির্জগৎ বিষয়ক অধিকাংশ এবং অন্তর্জগৎ বিঘয়ক প্রায় সমস্ত 
জ্ঞানই অনুমানলন্ধ | 

সাধারণ ঝ। বিশেঘ তত্ব হইতে অনুমিত তত্ব ভিন্ন আর কতকগুক্ি তত্ব 
আছে যাহা আত্মা আপনা হইতেই নিরূপণ করে, এবং যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ তত্ব 
বলা যায়। যথা, কোন দুইটি বস্তুর প্রত্যেকটি যদি তৃতীয় একটি বস্তুর সহিত 
সমান হর, তাহ। হইলে সেই বস্তুদ্ধয সমান। স্বতঃসিদ্ধ তত্ব ও গণিতশীস্রের 
তত্ব, যথা, ২ ও ৩এর যোগফল ৫, এই সকল তত্বসন্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে 
তাহা নিব্বিকপ্প জ্ঞান, অথাং তাহাতে কোন সংশয় থাকে না ও তদ্বিপরীত 
কল্পনা করা যায় না। অন্য প্রকারের তত্ত্বের বিপরীত কক্পনা করা যাইতে 
পারে। ২ ও ৩এর যোগফল ৫ ভি: অন্য কিছু হইতে পারে ইহা আমরা 
করনা করিতে পারি না। কিন্ত লৌহ এরূপ হইতে পারিত যে তাহা জলে 
ভাগিবে, এ কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি। কেহ কেহ বলেন, এই দুই 
প্রকার তত্বের কোন মূলতঃ প্রভেদ নাই, তবে এক শ্রেণির তত্র কখনও কোন 
ব্যতিক্রম দেখি নাই, সেইজন্য তদ্দিপরীত কল্পনা করিতে পারি না, অপর 
শ্রেণির তত্বের প্রকারান্তরে ব্যতিক্রম দেখা যায়, ও তছ্জন্যই তাহার বিপরীত 
কল্পনা করা৷ অসাধা হয় না।৯ কিন্তু এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। 


» Mills Logic, Bk. II, Ch. V. 
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A 

২ও ৩ যোগে যে ৫ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, এ খ্রন্ব বারণা বারংবার 
পরীক্ষার কল নহে। এবং যদিও কোন স্থলে এরূপ দেখা যাইত যে, কোন 
বিশেষ প্রকারের বস্তুর দুইটি ও তিনটি একত্র করিবামাত্র তাহাদের অতিরিক্ত 
সেইরূপ আর একটি বস্তু উৎপনু হইয়া বস্তুর সংখ্যা ছয় হইত, তাহা হইলেও 
আমরা বলিতাম না যে, ২ ও ৩ যোগে ৬ হয়। আমরা সে স্থলেও বলিতাম 
২ ও ৩ যোগে ৫ হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতিরিক্ত বস্তু উৎপন্ন হয়। 
পক্ষান্তরে, অনেক স্থলে কখনও কোন ব্যতিক্রম না দেখিয়াও আমর! ব্যতিক্রম 
কল্পনা করিতে পারি, যথা, লৌহের জলে ভাসা । 

এক্ষণে গ্রশ্ন উঠিতেছে, জ্ঞান কোন স্থলে নিব্বিকল্প 'ও কোন স্থলে সবিকল্প 
হওয়ার কারণ কি? 

এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ দেওরা যাইতে পারে, যথা__যদি কোন দ্রব্যের 
লক্ষণে যে গুণ নিহিত, সেই গুণ সেই দ্রব্যে আছে বলা যার, তাহা হইলে 
সেই কথাসন্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্িবে তাহা অবশ্যই নিব্বিকল্প জ্ঞান, 
ও তদ্দিপরীত কখা কখন কল্পনাও করা যাইতে পারিবে ন।, কারণ কোন দ্রব্য 
তাহার লক্ষণের বিপরীত হইতে পারে না| একথা ঠিক বটে, কিন্ত ইহা- 
দ্বারা নিব্বিকপ্প ও সবিকল্প জ্ঞানের কারণ নির্দেশ হইল না, কেন-না, যদিও 
“২ ও ৩ যোগে ৫ হয়” এ স্থলে দুই ও তিন যোগের লক্ষণ পাঁচ হওয়া এরূপ 
বলা যাইতে পারে, কিন্তু “সমকোণী ত্রিভুজের কণে অঙ্কিত সমবাহু সমকোণী 
চতুর্ভুল তাহার অপর ভূঁজগ্বর়ে অঙ্কিত তত্রূপ চতুর্ভুন্বর়ের সমষ্টির সমান 
এ স্থলে সমকোণী ত্রিভুজের লক্ষণে উল্লিখিত চতুর্ভূভব্রয়ের সন্বন্ধ স্বরণ ভা 
নিহিত থাকা বলা যায় না, অথচ এই তন্তবিষয়ে আমাদের ভান যে রে 
তাহাতৈও সন্দেহ নাই। উক্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর বোধ হয় এইযে 
কোন তত্বের উল্লিখিত দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ ভান জন্যে? সেখানে 
সেই তরসদবন্ধে আমাদের জ্ঞান নিহিবিকপ্প, এবং যেখানে তত্র পতি 
দ্রব্যের ও গুণের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, সেখানে গেহ ‘তত্ত্বের iss 
আমাদের জ্ঞান সবিকল্প। সমকোণী ত্রিভুজ কি, ও তাহার tt pei 
সমবাহু সমকোণী চতুৰ্ভুজ কি, এবং তাহাদের পরস্পর সন্ধনধ it 
আমর৷ সম্পূর্ণ কূপে জানি, সুতরাং তদ্বিঘরক উক্ত তবের যে জান তাহা" i) 
কিন্তু জল ও লৌহের প্রকৃতি কি প্রকার, ও তাহাদের আত্যন্তরিক গঠন কিরূপ, 
তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি না, সুতরাং লৌহ জলে ডুবে এ তপন 
আমাদের যে জ্ঞান তাহা সবিকল্প | কিন্তু যদি জল ও লৌহসদদ্ধে আমাদের 
পূর্ণ ভ্ঞান থাকিত, অর্থাৎ বদি জল ও লৌহের সমস্ত গুণ ও তাহাদের না 
গঠন আমরা সম্পূর্ণ রূপে ভানিতাম, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিত জানিতে 
পারিতাম যে, লৌহ জলে কখনও ভাসিতে পারে না। অথাৎ লৌহ ও জল- 
সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণভ্ঞন থাকিলে আমরা একথা মনে 
যে, স্থাষ্ট এরূপ হইতে পারিত যাহাতে লৌহ জলে ভাসে । 


ও করিতে পারিতাম না * 


] 
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জ্ঞানের অপূর্ণ তাণ্রবু্তই যে অসম্ভবকে সম্ভবপর বলিয়া মনে হর, তাহার 
একটি স্থল দৃষ্টান্ত দিব। কোন ব্যক্তি একট নূতন বাটী প্রস্তুত করেন। তাহা 
উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং তাহার দক্ষিণাংশ অন্দর ও উত্তরাংশ সদর, সুতরাং 
সদরের ঘরগুলিতে দক্ষিণে বাতাস আইসে না। ইহা দেখিয়া গৃহস্বাসীর 
একজন সুশিক্ষিত ও সুবুদ্ধি বন্ধু বাটীর রচনাকৌশলের প্রতি দোষারোপ করিয়া 
বলেন, যখন বাটার পূর্বদিকে অনেক জমি রহিয়াছে তখন বাটা. অনায়াসেই 
পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা করিয়া পূর্ব্বভাগ অন্দর ও পশ্চিমভাগ সদর করিতে পারা 
যাইত, এবং তাহা হইলে উভয় ভাগের ঘরেই দক্ষিণে বাতাস আসিত। কিন্তু 
তিনি ভানিতেন না বে, পূর্বদিকের সেই জমি গভীর পুকরিণীভরাটি ও 
তাহার উপর গৃহনির্দাণ অত্যধিক ব্যরসাধ্য। তাহা জানিলে বাটা পূর্ব্ব- 
পশ্চিমে লম্বা করিয়া নির্মাণ করা সম্ভবপর বলিয়া তিনি কখনই মনে 
করিতেন না। 

বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তত্থের অনুমান ও সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ 
তত্ত্বের অনুমান, এই উভয়বিব অনুমানের প্রক্রিয়া একই মূলনিয়মের অধীন। 
শে নিয়ম এই__ 

যদি কোনজ।তীয় দ্রব্যমান্রেরই কোন গুণ থাকে, অথবা কোনভাতীয় 
প্রত্যেক বিঘয়সম্বন্ধেই কোন কথা বলা যাইতে পারে, এ 

এবং যদি কোন বিশেষ দ্রব্য বা বিষয় সেই জাতির অন্তরগ ত হয়, 

তাহা হইলে সেই বিশেষ দ্রব্যে সেই গুণ আছে, অথবা সেই বিশেষ বিষয় 
সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে। 

বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তত্বানুমানের দৃষ্টান্ত 

যেখানে ধুম দেখা গিয়াছে সেইখানেই বহ্নি ছিল। অতএব যেখানে 

ধুর দেখা যাইবে সেইখানেই বহি থাবিবে। k 

এখানে “যে স্থলে যেরূপ দেখা গিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে তভুল্য 
স্থলে সেইরূপ দেখা যাইবে” এই সাধারণ তত্বটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। 
এবং এই অনুমিতির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যজ করিতে গেলে বলিতে 
হইবে 

এক স্থলে যেরূপ দেখা গিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে ততুল্য সকল স্থলে 
সেইরূপ দেখা যাইবে। 

ধূম থাকিলে বহ্নি থাকা-_এক স্থলে দেখা গিরাছে। 

অতএব ধূম থাকিলে বহ্নি থাকা তভুল্য সকল স্থলেই প্রকৃতির সিয়মানুসারে 

দেখা যাইবে । 

সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্বানুমাশের দৃষ্টান্ত 

যে স্থলে ধূম থাকে সেইস্থলেই বগি থাকে । 

এই পর্বতে খুম আছে। 

অতএব .এই পর্বতে বছি আছে। 
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শেঘের দৃষ্টান্তে অনুমান-প্রক্রিরা যে উপরি-উভ্ত নিরমানুযারে হইল তাহা 
স্পষ্ট দেখা বাইতেছে। 

সামান্যানুমান ও বিশেঘানুমান এই দ্বিবিধ কার্য্যদ্বারা আমাদের ভঞানের 
পরিধি এতই বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাহ। ভাবিতে গেলে বিছ্মিত হইতে হর । 
গণিতশান্ত্রের অসংখ্য জটিল দুদ্ধহ তন্াবলী ক-একটি মাত্র সরল স্বতঃগিদ্ধ তত্তের 
উপর নির্ভরে অনুমিত হইরাছে। এবং ভডবিজ্ঞানের বিশ্বব্যাপী তত্বসমূহ 
প্রত্যক্ষল্দ অত্যপ্পবংখযক বিশেষত্ব হইতেই অনুগিত। এই সকল বিঘর 
চিন্তা করিতে গেলে মনে হর, মনুঘ্যের বুদ্ধি তাহার শ্লুদ্র নশ্বর দেহ হইতে 
কখনই উদ্ভূত হইতে পারে না, তাহা অবশ্যই অসীম অনন্ত পরমাস্থার অংশ । 

এতগিন বুদ্ধির আর একটি কার্ধা আছে__কর্ভব্যাকর্ভবানির্ণয়। বুদ্ধির 
এই কার্ধ্য করিবার শক্তিকে কখন কখন বিবেকশক্তি বলা যায়। এই কার্য 
প্রবানতঃ কর্দবিভাগের বিঘর এবং তাহার বিশেষ আলোচনা সেই বিভাগে 
“কর্তব্যতার লক্ষণ” নামক অধ্যায়ে করা বাইবে। এস্থলে এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে, যেমন বস্তুর ক্ষুদ্ত্ব বৃহত্ব, বা শুক্ুত্ব কৃকত্ব, আমর! প্রত্যন্পদ্বারা 
স্থির করিতে পারি, তেমনই কার্য্যের কর্তব্যত। অকর্ভব্যত।, ৷ ন্যায় অন্যায়, 
আমরা বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিতে পারি। সাধারণতঃ ক্টুদ্রবৃহতের বা শুরুকৃষের 
পার্থক্যের মত কর্তব্যাকর্ভব্যের বা ন্যারান্যারের পার্থ ক্যজ্ঞানও সহজেই 
জন্মে। কিন্ত এ কথার প্রতি এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বর্তব্যা- 
কর্তব্যের পার্থক্য এত সহজে ভর, তবে তাহ! লইয়া অনেক সমর এত মতভেদ 
হয় কেন। তাহার উত্তর এই যে, যেমন নুদ্রনুহতের সাধারণ পাশ ক্য সহজে 
ভেতর হইলেও, অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলে, যথা, একটি গোল ও একটি চতুক্ষোণ 
বস্তুর মধ্যে কোবৃটি বড় কোনটি ছোট বলা কঠিন, অথবা যেমন শুক্ুকৃঝ্ের 
সাধারণ পার্থক্য সহজে জ্ঞেয় হইলেও অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলে, যথা, ঈষৎ" 
ধূসরবর্ণ বস্তদ্ধরের মধ্যে, কোব্টিকে শুরু ও কোবৃটিকে' কৃষ্ণ বলা যাইবে ঠিক 
করা কঠিন, সেইরূপ কর্তব্যাকর্তব্যের পার্থ ক্য সাধারণতঃ সহজে জ্রেয় হইলেও, 
বিশেষ বিশেষ স্থলে কোন্‌ কার্ধ্যাটি কর্তব্য ও কোব্টি অকর্তব্য বলা যাইবে তাহা 
স্থির করা সহজ হয় না, অনেক ভাবিয়া তাহ। স্থির করিতে হয়, এবং সময়ে 
সময়ে ততসন্বন্ধে মতভেদ ঘটে । 

উপরি-উক্ত ক্রিয়া ভিনু অন্তর্জগতের জার এক শ্রেণির ক্রিয়া আছে 
যাহাকে অনুভব বলা যার, এবং আত্মার যে শক্তি দ্বারা সেই শ্রেণির ক্রিয়া 
সম্পনু হয় তাহাকে অনুভব শক্তি বলা যাঁর । পূৰ্ব্বেই বলা গিয়াছে, অনুভব এক 
প্রকার জ্ঞান। তবে অন্য প্রকার জ্ঞান ও অনুভবের প্রভেদ এই যে, অনুভব 
কার্যে জানিবার বিষয় কৌন সত্য বা তত্ব নহে, তাহা ভ্ঞাতার নিজের সুখ 
বা দুঃখ বা অন্যরূপ অবস্থা । 

আঁমরা আমাদের বে সকল অবস্থা অনুভব করি, তন্ধ্যে কতকগুলি দেহের 
অবস্থা, যথা, ক্ষুধা, তুষ্ণ, শ্বান্তি, এবং কতকগুলি মনের অবস্থা, যথা, ক্রোধ, 
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স্েহ ইত্যাদি। তবে শেঘোক্ত অবস্থাগুলি সনের অবস্থা হইলেও তদ্দারা 
শরীরের ও অবস্থান্তর ঘটে 

আমাদের অনুভূত অবস্থা ৰ ভাবের মধ্যে কতকগুলি স্বার্থ পর ও কতকগুলি 
পরার্থপর, যথা, ক্ুধাতৃবপরি শরীরের ভাব, এবং লোভক্রোবাদি মনের ভাব 
স্বার্থপর, সেহ, দয়া, ভক্তি আদি ভাব পরার্থ পর । 

সংযত স্বার্থ পর ভাবের কার্য নিতান্ত অঙুভকর নহে, ও সময়ে সময়ে 
আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় হইর়। পড়ে, এবং অনংযত পরার্থপর ভাবের 
কার্ধ্যও সকল স্থলে ওঁভকর হর না, ও কখন কখন আম্বোনুতির বাধ। জন্মায়। 
তবে স্বার্থপর ভাবের সংযম কঠিন, ও তাহার অসংযত কাৰ্য্য অশেষ অনিষ্টের 
কারণ, এইহেতু তাহা হেয়। এবং পরার্থপর ভাবের আতিখয্যের আশঙ্কা 
ও তন্দারা অনিষ্ট সন্ভাবন। অতি অল্প, এই জন্য তাহা আদরণীয়। 

স্বার্থপর ভাবের মধ্যে ছরটি-_কান, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাত্সধ্য, 
আমাদের ঘড় রিপু অর্থাৎ শক্র বলিয়া পরিগণিত। এবং পরাথপর ভাবগুলি 
সদৃগুণ বলিয়া বণিত। 

স্বার্থপর ভাবগুলি একেবারে তিরোহিত হইলে আত্মরক্ষার ব্যাঘাত হইতে 
পারে, এ আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেন-না সে তিরোভাবের সন্ভাবন। অতি 
অগ্ল। এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনিষ্ট ঘটিবার পূৰ্ব্বে সাবধান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ 
উপার। পক্ষান্তরে, পরার্থ পর ভাবের কার্য্য্বার৷ রক্ত স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত 
ন হইয়া বরং অনেক স্থলে তাহার সহায়ত! হয়। 

যেমন রোগে পড়িয। পরে রোগমুক্ত হইবার চেষ্টা অপেক্ষা, প্রথম হইতে 
রোগ এডাইবার চেষ্টা অধিকতর যুক্তিমিদ্ধ, তেমনই অনিষ্টের মধ্যে পড়িয়া 
অনিষ্টকারীর নির্ধ্যাতন চেষ্টা অপেণ অনিষ্ট এডাইবার চেষ্টা অধিকতর যুক্তি- 
সিদ্ধ । তবে সকল সময়ে তাহ। সাধ্য নহে। যখন তাহা সাধ্য ন। হর তখন 
অনিষ্টকারীর নির্যাতন আত্মরক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে তাহা একপ্রকার 
আপদ্ধর্ম বলিয়৷ স্বীকার করিতে হয়। 

উপরে বলা হইয়াছে, পরার্পর ভাবের কাৰ্য্যদ্বারা গ্রকৃত স্বাখে র ব্যাঘাত 
হয় না। ফলতঃ যদিও জীবজগতের নিযুস্তরে স্বাখ ও পরার্থে র বিরোধস্থলে 
স্বার্থ পর ভাবই কর্মের প্রধান প্রবর্তক, কিন্তু উচচন্তরে অর্থাৎ মনুষ্যমধ্যে 
স্বার্থ ও পরাথ এত অবিচিছযরূপে সন্বদ্ধ যে, পৃক্ত স্বার্থ পরার্থ ছাড়া হইতে 
পারে না। স্থুল নী ও অদূরদর্শী লোকের! মনে করিতে পারেন যে পরার্থ 
অগ্রাহ্য করিয়া স্বাখ সাধন সহজ, কিন্ত একটু সূন্যাদৃ্টি গু দূরৃষ্টির সহিত দেখিলেই 
ভাঁন। যায় যে, সে ্বার্পাধন স্ুসাধ্য নহে, এবং স্থায়ী হইতে পারে না । 

[সি এরূপ করিলে জামার ন্যায় প্ুকৃতির অপর লোকে আমার 

ও আমি এক! তাহ। নিবারণ করিতে পারিব না । 
প্রকৃতির নহে, আঁম। অপেক্ষা ভাল, তাহারা 


কারণ প্রথমতঃ, অ 
স্বার্থ নাশের চেষ্টা করিবে, 
দ্বিতীয়তঃ, যাহারা আমার ন্যায় Ey টা, 
আমার অন্য অনিষ্ট না করুক, আমাকে দমন করিবার চেষ্টা করিবে । এবং 


৪৫ 


স্বার্থপর ভাব 
ও  পরার্থ পর 
ভাব। 
ঘড়রিপু। 
স্বার্থ ও 
পরার্থের 
বিয়োগ ও 
মিলন। 


৪৬ 


সুখ দুঃখ। 


জ্ঞান ও কর্ণ [১ম ভাগ 


তৃতীরতঃ, যদিও কেহ কিছুই ন৷ করে, আমি নিজের কার্যেই নিজে ঘোরতর 
অসুখী হইব, কারণ আনার আবাঁহ্ক্ষা অসংযতরূপে বদ্ধিত হইতে থাকিবে 
এবং আমাকে অসন্তোষ ও অশাস্তিজনিত দুখ ভোগ করিতে হইবে | 

স্বাথে ও পরাখে যে বিরোধ আছে তাহার সামঞ্প্য করা বুদ্ধির একটি 
প্রধান কাৰ্য্য | - 

সুখদুঃখ কেবল অনুভব ক্রিয়ার নহে, অন্তর্গগতেৰ সকল ক্রিয়ারই 
অবিচ্ছিনু সঙ্গী | কেহ কেহ এ কথা ঠিক কিনা সন্দেহ করেন, কিন্তু অন্ত- 
দার্টির দ্বারা যতদুর ভানা বার তাহাতে সে সন্দেহের কারণ নাই । একথা সত্য 
বটে, যখন অন্তর্জগতের ভ্ঞানবিঘরক বা কর্ববিঘরক কোন ক্রিয়া অতি প্রবল- 
ভাবে সম্পন্ন হইতে থাকে, তখন তদানুঘ্দিক সুখদূঃখের প্রতি মনোনিবেশ 
অতি অল্প থাকার তাহা সম্পূর্ণ অনুভূত হয় না । কিন্ত তাহা যে একেবারে 
থাকে না বা একেবারে অনুভূত হর না, এ কখা বলা যায় না । 

যদিও অন্তর্জগতের ক্রিরামাত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে হয় সুখ না হয় দুঃখ অবশ্যই 
অনুভূত হইবে, কোৰ্‌ ক্রিরার সঙ্গে সুখ ও কোন্‌ ক্রিয়ার সঙ্গে দুঃখ অনুভূত হইবে 
তাহার-স্থিরতা নাই, এবং তাহা অভ্যাস ও জ্ঞানের বিভিন্নৃতার উপর নির্ভর করে। 
ভাল ক্রিয়ার সঙ্গে সুখানুভৰ ও মন্দ ক্রিয়ার সঙ্গে দুঃখানুভব স্বভাবসিদ্ধ, তবে 
কৃতভ্যাসের ও অভ্ঞানতার ফলে অনেক সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে । অতএব 
অভ্যাস ও শিক্ষা এইরূপ হওয়া কর্তা যে ভাল কার্ষেযই সুখানুভব ও মন্দ 
কার্যে দূঃখানুভব হয় | 

সুখদুঃখ সন্বন্ধে আর একটি কখা আছে যাহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না | মনু কহিরাছেন__ 

“নন্দ দৰ্নগা হুব অজ্মলান্নলঙ্ মু । 


ছনন্ুনিন্াল্‌ ন্নান্ীল ল্রলখ্য স্বত্তুঃব্রঘ্ৰা; ॥" 
7 (৪, ১৬০।) 


“যাহা পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা আত্মবশ তাহাই সুখ | জুখদুঃখের 
এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ |” 

অন্যের বশবর্তী হওয়াই দুঃখ, আপনার ইচছা মত চলিতে পারিলেই সুখ, 
এই ইহার স্থুলার্থ | কিন্ত ইহার ভিতর একটি গভীর সুমন তত্ব নিহিত আছে । 
যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, এস্থলে কেবল রাজনৈতিক বা সমাভনৈতিক 
অবীনতানিবন্ধন দুঃখের কথা হইতেছে না। তদ্যতীত আরও নানাবিধ 
পরাধীনতা আছে, যথা, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অধীনতা, এবং 
তন্নিবন্ধন অনেক দুঃখ আছে । যাহা কিছু পরবশ তাহাই যখন দুঃখ, এবং 
যখন আমি অথাৎ আমার আত্মা ভিন আর সকলই পর, সর্ব্বদ৷ আমার বশ 


নহে, এমন কি খাহাকে সব্বাপেক্ষা আমার বলি তাহা অথাৎ আমার দেহও . 


আমার বশ নহে, রোগগ্রন্ত হইলে আপন হস্তপদাদিও ইচ্ছামত চালাইতে পারি 


ওয় অঃ] অন্তর্জগৎ ৪৭ 


না, তখন আত্েতর বস্তুর উপর যাহ। কিছু নির্ভর করে তছৃ্জনিত সুখের কাঁমন৷ 
বিফল। আমার সুখ কেবল আমার উপরই নির্ভর করিবে, অন্য কাহারও কি 
অন্য কিছুরই উপর নির্ভর করিবে না, এই বারণ ও তদনূসারে চিত্ত স্থির করাই 
প্রকৃত সুখলাভের একমাত্র উপায় | এইখানে | 
- «্ল্রালন্থমান দৰ্ণুভিলন্ন: 

মবগান্নঘনন্িমন্তন্মিলন্ন:। 

ন্ন্বনিজ' লক্সঘি ন বলন্ন: 

ন্নীদীননন্ন; ন্রন্তু লানন্ল: ॥* 


“যিনি নিজের আনন্দে নিজে সন্ত, বাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত, যিনি দিবা- 
নিশি বন্ধে অনুরক্ত, তিনি কৌপীনৰারী হইলেও ভাগ্যবান 1”__শহ্ষরাচাযে রি 
এই অমূল্য বাক্য মনে পড়ে । বিদ্যাভিমানী মনে করেন বিদ্যাদ্বারা সমস্তই 
আত্মবশ করিবেন। বলাভিমানী মনে করেন বলছার৷ সমস্তই আত্মবশ করিবেন । 
কিন্ত বিদ্যানুশীলন বা বলপরিচালন নিমিত্ত যে দেহের সাহায্য আবশ্যক সেই 
দেহই তাঁহাদের বশ নহে। দুঃখ এড়াইবার এবং জুখলাভ করিবার. নিমিত্ত 
জীবমাত্ৰই অনবরত ব্যস্ত, কিন্তু পরাধীন সুখের অন্বেষণ অনেক স্থলে বিফল 
এবং সর্বত্রই কষ্টকর । প্রকৃত সুখ মনুষ্যের নিজের হাতে, তাহাতে অন্য কাহারও 
অনিষ্ট ঘটে না৷ । আত্মভ্ঞানই তাহার উপাদান। সেই সুখ লাভ কর কঠিন, 
কিন্তু অসাব্য নহে। সামান্য ষশ লাভের নিমিত্ত মনুষ্য কত দুঃসহ কেশ অবাধে 
সহ্য করিতে পারে, আর সেই নিত্য পরমানন্দলাভের নিমিত্ত অনিত্য দুঃখ অবহেলা 
করিতে পারিবে না? | ' | 
অন্তর্জগতের আর এক শ্রেণির ক্রিয়া আছে, যাহাকে ইচ্ছ| নামে অভিহিত ইচ্ছা। 
করা হইয়াছে | এই ক্রিয়া জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের সহিত বিশেষ সন্বন্ধ রাখে, 
এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ কর্মবিঘয়ক ভাগে ইহার বিশেষ আলোচনা- 
স্থল । তবে অন্তর্জগতের ক্রিয়া বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা গেল, 
এবং কিঞ্চিৎ আলোচনাও করা যাইবে | 
ইচছা সকল কর্মের প্রবর্তক, এবং তাহা সদসৎ ও নানাবিধ । 
ইচছা নানাবিধ হইলেও তাহা দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, টি রি, 


রবজসুখী ও নিৰৃত্তিযুখী, অথবা প্রেয়োমারযুখী ও শ্রেয়োমারগযুখী। ৯৩? শ্রঃ। 


ইহলোকে বৈষয়িক জুখের উপযোগী দ্রব্যযমকল পাইবার ইচ্ছা, এবং 
যাহারা পরলোক বা জন্মান্তর মানেন, তীহাদের পক্ষে পরলোকে বা 


সুখভোগ হইতে পারে তদুপযোগী কর্ণ করিবার ইচ্ছা, 
রর ইহলোকে যাহাতে প্রকৃত মুখ অর্থাৎ শান্তিলাভ হয়, 


যাহাতে মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপ কাৰ্য্য করিবার ইচ্ছা 


প্রজন্মে যাহাতে 
প্রথমোক্ত শ্ৰেণিভূ এবং 
ও পরলোকে বা পরিণামে 


১ কঠোগনিষদ । ১, ২, ১২। 
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দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত | সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভোগবাসনা প্রবৃত্তি 
বা প্রেরোমা্গমুখী, ভোগের অনিতাতাবোবে নিতান্ডখের বা মুক্তিলাভের বাসনা 
নিবৃত্তি বা শ্ৰেয়োমাগমুখী | কেহ যেন এরূপ মনে ন! করেন যে, প্রবৃভি বা 
প্রেয়োমার্গমুখী ইচছাই প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছা, এবং নিবৃত্তি বা শ্রেয়োমাগ মুখী 
ইচছা। আদৌ ইচছা নহে, তাহা ইচছার অভাব । এ প্রকার সন্দেহ করিবার 
কোন কারণ নাই। কি মুমুক্ক কি ভোগাভিলাধী সকলেই ইচ্ছার বশ। কেহই 
স্থির নহেন, কেহই নিশ্চেট নহেন, সকলেই ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজ নিজ 
কর্মে রত। তবে সে ইচছা ও ততপ্রণোদিত কর্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রকার। অনেকে মনে করিতে পারেন, প্রবৃত্তি বা প্রেরোমার্গ মুখী ইচ্ছাই 
মনুষ্যকে প্রকৃত কন্দী ও জগতের হিতসাধনে তৎপর করে, এবং নিবৃত্তি ও 
শ্রেযোমার্গমুখী ইচ্ছা মনুষ্যকে নিকৰ্ল্পা ও ভগতের হিতদাবনে বিরত করে। 
কিন্ত এ কথা ঠিক নহে। সত্য বটে, প্রবৃভিমার্গ মুখী ইচ্ছা নিবৃভসার্গ মুখী 
ইচ্ছা অপেক্ষা অধিক প্রবল, ও অধিক বেগে আমাদিগকে বর্দে নিয়োজিত 
করে, এবং তাহার কারণ এই যে, সে ইচছা বে সুখের অশ্বেঘণ করে, তাহ! 
অনিত্য হইলেও অতি নিকট ও সহজে ভোগ্য । পক্ষান্তরে, নিবৃত্তিমার্গ মুখী 
ইচছা যে সুখের অন্নেঘণ করে, তাহ! নিত্য হইলেও সদুরস্থিত এবং সংযতচিত্ 
না হইলে কেহ তদ্ভোগে অধিকারী হয় না। কিন্ত তাহ। হইলেও নিবু্তি- 
মাৰ্গ মুখী ইচ্ছা যদিও আমাদিগকে ধীরে বীরে কর্দে নিয়োজিত করে, তথাপি 
একবার সেরূপ ইচ্ছাগ্রণোদিত কর্ল্প আরম্ভ হইলে, অবিশান্তভাবে তাহা চলে, 
কারণ সে ইচছা যে সুখের অশ্রেঘণ করে তাহা নিত্য, ও সেই জুখভোগশভির 
কখনও হাস হয় না। কঠোপনিঘদে বমনচিকেত। উপাখ্যানে নচিকেতা 
যখন বৈঘরিক সুখ উপেক্ষা করেন তখন এই কথা বলেন, সে সুখের উপকরণ- 
গুলি অস্থারী এবং সে সুখভোগ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গণ ণিস্ডেদ হর এবং 
আমাদের ভোগশভির ত্রাস হয়| প্রবন্ভিসার্ণের স্তখের এই প্রধান বাধা 
সে সুখলাভের নিমিত্ত যে ভোগ্যবস্তপকল আবশ্যক তাহ। অস্থারী,. এবং গে 
স্ুখভোগের নিমিত্ত আমাদের যে শক্তি আছে তাহাও ক্ষরশীল। পরস্থ প্রবৃত্তি 
মাৰ্গ মুখী ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কোন কার্য; করিতে গেলে তাহা বখাযোগ্য- 
রূপে নিব্বাহিত হওয়ার পক্ষে অনেক শঙ্কা থাকে, কারণ কর্তা নিজে সুখলাভের 
নিমিত্তই তাহাতে প্রবৃত্ত হন। কিন্ত নিবৃভিমাগ মুখী ইচ্ছা ছারা যদি কেহ 
সেই কার্যে নিয়োজিত হন, তাহার সম্বন্ধে সেরূপ আশঙ্কা থাকে লা । তিনি 
নিজের সুখের গ্রতি দৃষ্টি না রাখির। কার্য্যটি যাহাতে বথাযোগ্যবূপে সম্পন্ন 
হর তছ্জন্যই চেষ্টত থাকেন। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা স্পষ্টরূপে 
প্রতীরমান হইবে। রোগীর শুশ্বধা অতীব সৎকর্ম ।  গ্রবৃ্তিমার্গ গামী 
কোন ব্যক্তি যদি সেই সৎ্কর্নের অনুষ্ঠান করেন, পরহিটতষণা অবশ্যই তাঁহার 
অন্তরে থাকিবে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে নিজ হিতকামনা অর্থীৎ যশ ও সন্মানলাভের 
কামন। ভিতরে ভিতরে থাকে, এবং তাহার ফল কখন কখন এরূপ হইতে পারে 


৩য় অঃ অন্তর্জগৎ 


যে, যাহাকে কেহই দেখিবার নাই ও যাহার ভশ্বঘা কেহই দেখিতে পাইবে 
না, সে পড়ির। থাকিবে, এবং যাহার উশ্বাঘা তত আবশ্যক নহে কিন্ত দশজনে 
দেখিতে পাইবে, সে অগ্রে সেবা পাইবে । নিবৃভিমার্গের পথিক কেহ যদি 
এরূপ কর্মে ব্রতী হয়েন, তিনি কেবল পরহিতৈষণাপ্রণোদিত হইয়া কার্য 
করিবেন, কর্তব্যপালনজনিত সুখ ভিন্ন অন্য কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবেন 
না। সুতরাং তিনিই যথাবিহিত কাৰ্য্যকরণে সমর্থ হইবেন। 

যদি কেহ বলেন যে প্রবৃত্তিমার্গ গামীরাই কর্মক্ষেত্রে আগ্রহ ও উদ্যমের 
সহিত কাৰ্য্য করত নানাবিধ বৈঘয়িক সুখের উপায় উদ্ভাবন দ্বারা মনুষ্যের সম্যক্‌ 
হিতসাবন করিয়াছেন, নিবৃভিমার্গ গাশীরা সেরূপ কিছুই করেন নাই, তাহাদের 
মনে রাখ! কর্তব্য যে, সেই সকল সুখের উপায় থাকা সত্বেও, যখন কোন ব্যক্তি 
অগাধ্য রোগে কাতর, দুঃসহ শোকে আকুল, বা.দুত্তর নৈরাশ্যে নিসগুৎ তখন 
নিবৃত্তিমাৰ্গে র পথিকদিগেরই অত্যু্জল জীবনের দৃষ্টান্ত তাহার ঘনতমসাচ্ছনী 
চিন্তকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিতে পারে, এবং তীহাদিগেরই গভীর চিন্তা- 
প্রমূত শাস্রোপদেশ তাহার শীস্তিনাভের কেবলমাত্র উপায় । 

আমাদের ইচছা যাহাতে নিতান্ত প্রবৃন্তিমা্গ মুখী ন। হইয়া কিঞ্চিৎ নিবুত্তি- 
মাৰ্গ মুখী হয়, এরূপ যত্ব করা সকলেরই কর্তব্য। তাহাতে মনুষ্য নিক 
হইয়া যাইতে পারে এ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের স্বার্থ পর 
রবৃত্তিসকল এত প্রবল যে নিবৃত্তি অভ্যাস দারা তাহ। উন্মূলিত হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই| বহুষত্রে তাহ। কিরৎপরিমাণে সাত্র প্রশমিত হইতে পারে, 
এবং তীহ। হইলে জগতের উপকার ভিন্ন কোন অপকার হইবে না| 

অনেকে বলেন উচচ এবং নীচ, পরার্থ পর এবং স্বার্থ পর, নিবৃভিমার্গমুখী 
এবং গ্রবৃ্তিমার্গুখী, “সকল প্রকার ভাব ও সকল প্রকার ইচছাই মনুঘ্যের 
প্রয়োজনীয়, এবং তৎ্সমুদয়েরই যথাযোগ্য বিকাশ ও সামঞ্জস্যের সহিত ক্রিয়া 
মনুষ্যের পূর্ণ তালাভের লক্ষণ ।৯ এ কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ 
সত্য নহে। 

সংসারে সময়ে সময়ে এমন ঘটে যে স্বার্থ পর ভাবের ও নীচ ইচছার দ্বারা 
প্রণোদিত কাৰ্য্য আত্মরক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক হইরা পড়ে। যথা, যখন 
এক জন অপরকে অকারণ বধ করিতে আমিতেছে, সে সময়ে আততারীকে 
আঘাত বা. বধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। কিন্ত আত্মরক্ষার সেরূপ কার্ধা 


অগত্যা অবলন্বনীয় ও এক গ্রকার আপদ্ধর্দ। পৃথিবীতে মন্দ লোক আছে 


বলিয়াই ভাল লোককেও সময়ে সময়ে অগত্যা মন্দ কাৰ্য্য করিতে হয়। কিন্ত 

তাহ। বলিয়া সেরূপ কার্যের ধের ও তদুর্তেজক ভাব বা ইচ্ছার অনুমোদন করা 

যায় না। গে সকল ভাব বা ইচছা মানুঘের মনে উদিত হয় বটে,__কিক্ত 

তাহার প্রাবল্য নীচ প্রকৃতির লক্ষণ, এবং তাহার প্রশমন স্থবুদ্ধির কর্তব্য । 
১ বন্িমচন্্র চট্োপাব্যাঘের “ক্ষণ্চরিত্র” ২য় সংস্করণ ৪ পৃঃ দ্রব্য । 
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নিবৃভিমাগ- 
গামীর পাবান্য। 


ভালমন্দ উভয়- 
বিধ গুণের 
মামঞ্জম্য 
মনুখ্যের 

পূর্ণ তার লক্ষণ 
একথা কত দুর 
সত্য? 
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পর বা 


চেষ্টা 
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ক্রোধ, গ্রতিহিংসা, বিদ্বেঘাদি ভাব যখন মনুষ্যের মনে উদিত হয় এবং অনেকের 
মনোমব্যে স্থান পার ও অনেক সময়ে কার্য করে, তখন তাহা পোষণীর, একথা 
বলিতে গেলে, ইহাও বলিতে হয় যে, যখন মণুঘ্যের নখ ও দন্ত আছে এবং 
অসভ্য জাতির! পশুর ন্যায় তাহা শক্র আক্রমণে ব্যবহার করে ও তাহা কাৰ্য্যে 
লাগে, তখন নখ ও দন্তের সেইরূপ ব্যবহারও শিক্ষণীয় । ফলতঃ মনুঘ্য যতই 
নিগ্স্তর হইতে উচচস্তরে উঠে. ততই নিক্ প্রকৃতি পরিত্যাগপূর্বক প্রকৃষ্ট 
প্রকৃতি গ্রহণ করে । ভাল মন্দ সব্ববিব গুণের যথাযোগ্য বিকাশ যে মনুঘ্যের 
সৰ্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণ তার নিমিত্ত আবশ্যক এ কথা ঠিক নহে । তবে যতদিন পৃথিবীর 
সমস্ত লোক ভাল না৷ হইবে, যতদিন কতকগুলি মন্দলোক থাকিবে, ততদিন 
কেহই সম্পূর্ণ ভাল হইতে পারিবে না, ততদিন মন্দের সংঘবে ভালকে ও কিয়ৎ 
পরিমাণে মন্দ হইতে হইবে, এবং মন্দের দমন ও মন্দ কর্তৃক নিজের বা 
অন্যের যে অনিষ্ট হয় তাহার নিবারণ নিমিত্ত ভালকেও মধ্যে মধ্যে অগত্যা 
অন্যের অনিষ্টকর কার্য করিতে হইবে । কিন্ত অন্যের অনিষ্টকরণের 
ইচছা দমন করা৷ ও সাধ্যমত অন্যের অনিষ্টকরণে নিবৃত্ত থাকা সকলেরই 
কর্তব্য। 

এরূপ যত্র ও শিন্দাদ্বারা লোকে বে ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বিদ্বেঘাদি ভাব 
ভুলিয়া গিয়া আত্মরক্ষায় অক্ষম হইবে এ আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। স্বার্থ পর 
প্রবৃত্তি সকল এতই প্রবল যে তাহা একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই | কিন্ত 
যদি বহু যত্ন, শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন মনুষ্য এ সকল 
প্রবৃত্তি ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তীহারাই পর্ণ মনুঘাত্ব লাভ করিয়াছেন বলিতে 
হইবে । 

আর একটি কথা আঁছে। সংসার ভাল ও মন্দ লোকে মিশ্বিত। যতই 
ভাল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ততই সংসার সাকল্যে ভাল হুইয়া উঠে ; এবং 
কেবল তাহা নহে, ভাল লোকেরা বতই অধিকতর সদ্‌ গুণসম্পন্ন ও অসদৃগুণরহিত 
হয়েন, সমগ্র সংসার ততই অধিকতর ভাল হইতে থাকে । শীতল জল ও উঃ 
জল একত্র করিলে যেমন শীতল উষ্ণকে কিঞ্চিৎ শীতল এবং উষ্ণ শীতলকে 
কিঞ্চিৎ উষ্ণ করে, এবং মিশ্রিত জল উভয়ের মাঝামাঝি দাড়ায়, সেইরূপ মন্দ 

লোকের সংগ্রবে ভাল লোককে ও কিঞ্চিৎ মন্দ হইতে হয়, আবার ভাল লোকের 
রে মন্দকেও কিকিং ভান হইতে হয। আর উত্তাপ যেমন স্বভাবতঃ 

ক্রমশঃ কমিয়। আইসে, মন্দও তেমনই ক্রমশ: হাস পাইবে, এবং সমগ্ৰ মনুষ্য- 
সমাজের গতি ক্রমশঃ উনৃতিমার্গ মুখী হইবে। 

ইচছাদ্বারা প্রণোদিত হইরা মনুষ্য কর্দ করিতে পত্র বা চেষ্টা করে। 
প্রধত্ব বা চেষ্টা অন্তর্জগতের শেষ ক্রিয়া, এবং বহির্জগতের অর্থাৎ সহিত 
দেহের ও অন্যান্য বস্তুর সাহায্যে তাহা সম্পনু হয়। জ্ঞান অপেক্ষা কর্ণের 
সহিত প্রযররের অধিকতর নিকট সমস তবে অন্তর্জগতের ক্রিয়া বলিয়া ভান 
বিভাগে এই অন্তর্জগৎবিষয়ক অধ্যায়েও তাহার উল্লেখ আবশ্যক । 


ওয় অঃ এ * অন্তর্জগৎ 


প্রযত্ব বা চেষ্টার মনুষ্য স্বতন্ত্র কি পরতন্ত্র এই কথা লইয়া দাশ নিক- 
দিগের (বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দাশ নিকদিগের) মধ্যে অনেক মতভেদ 
আছে। কর্মবিভাগে "কর্তার স্বতন্বতা আছে কি না” এই শীর্ঘক অধ্যায়ে 
তাহার কিঞ্চিৎ আলোচন। হইবে । এখানে এইমাত্র বলিব যে যদিও চেষ্টায় 
কর্তা স্বতন্ত্ৰ বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, একটু ভাবিয়। দেখিতে গেলে জানা - 
যায়, কর্তা স্বতন্ত্র নহে, চেষ্টা পূর্ববর্তী ইচ্ছার অনুগামী, এবং সেই ইচ্ছা পূৰ্ব্ব 
শিক্ষা ও পূৰ্ব্ব অভ্যাসদ্বারা নিরূপিত। তাহা হইলে অনেকে বলেন, ধর্্মাধর্ম্ম 
ও পাপপুণ্যের জন্য মণুঘ্যের দায়িত্ব খাকে না। এ আপত্তি অখণ্ডনীয় নহে, 
তবে ইহার খণ্ডনও নিতান্ত সহজ নহে। ইহার খণ্ডনার্থে সংক্ষেপে এই 
কথা বলা যাইতে পারে যে, কর্তার স্বাধীনতা বা পরাধীনতার উপর কর্ষ্মের 
দোঘগুণ বা কর্মের ফলভোগ নির্ভর করে ন!, তবে কর্তার দোঘগুণ এবং সমাজের 
প্রদত্ত দণ্ডপুরস্কার নির্ভর করে। মন্দ কর্মীকে মন্দই বলিতে হইবে এবং মন্দ 
কর্মের জন্য মন্দফলই ভোগ করিতে হইবে । কিন্তু কর্তার স্বতন্্রতা ন। থাকিলে 
তাহাকে দোষী ও দণ্ডনীয় বলা বার না। আর সেই স্বতন্তরতা যদি কোন 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় কারণে নষ্ট ন। হইয়৷ দুরবন্তী কার্ধাকারণপ্রবাহে ন্ট হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে যদিও সমাজণিয়ন্তা শমাজরক্ষার নিমিত্ত কর্তীকে তাহার কার্য্যের 
জন্য দায়ী করিবেন, কিন্ত বিশ্বনিয়ন্তা তাহাকে দায়ী করিবেন না। তবে 
বিশ্ুরাজ্যের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুসারে কর্তাকে কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। 
সেই কর্তফল কিন্ত এরূপ কৌশলে অবধারিত যে তাহ! ক্রমে মানবের চিত্তঙদ্ধির 
কারণ হইয়া মনুঘ্যকে সুপখগামী করিবে, এবং তাহার পরিণাম, নিকটেই 
হউক বা দূরেই হউক, শীঘই হউক বা বিলম্বেই হউক, শুভকর ভিন্ন অশুভকর 
নহে। এই উত্তরের প্রতি আবার আপত্তি হইতে পারে, কর্তার স্বতন্বতা না 
থাকিলে, এবং ভাল মন্দ সকলেরই পরিণাম শুভ হইলে, লোকে অবর্াচরণে 
বিরত হইবে না, এবং কর্দমফলভোগ ও ঈশ্বরের ন্যায়পরতার সহিত সঙ্গত হইবে 
না| কর্তার স্বতন্থতা স্বীকার না৷ করিলে, বর্শের মূল উৎপন্ন হইবে, এবং 
ঈশ্বরকে ন্যায়বান্‌ বলা যাইবে না। এ কথার উত্তর এই যে, কর্মকলভোগের 
ভয়ই অধর্মাচরণের যথেষ্ট নিবারক, কারণ অধর্সের আশুফল অশুভ, এবং 
পরিণাম সকলেরই শুভ হইলেও দু্ন্মীর পক্ষে সে শুভপরিণাম স্ুদূরবর্ত্তী। 
আর যদি বল স্বতন্্রতাবিহীন কর্তার কর্মাফলভোগ ঈশ্বরের ন্যারপরতার বিরুদ্ধ, 
পক্ষান্তরে, স্বতদ্রতাবিশিষ্ট মনুষ্যের কর্ল্মফলভোগ ঈশ্বরের দয়া গুণের বিরুদ্ধ, 
কারণ স্থ্টির পূর্ব্বে তিনি ত জানিতেন, কে কি করিবে, তবে যে দুধ করিবে 
ও তহৃজন্য দুঃখঁভোগ করিবে তাহাকে স্থাষ্ট করিলেন কেন? বস্তুতঃ আমাদের 
দীন জ্ঞান ঈশ্বরের অসীম গুণের বিচার করিতে সমখ নহে। দেহাবচ্ছিণু 
আত্মা কর্মে স্বতন্ নহে, প্রকৃতিপরতম্্ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে 
কার্ধ্যকারণ নিয়ম মানিতে হইলে যুক্তি এই কখা বলে, এবং আত্বাকে 
তদনুরূপ উত্তর দেয়। 


অপূর্ণ 
হইবে । 
জিজ্ঞাদা করিলে আত্রাও 


৫১ 
পূযত্ব বা চেষ্টায় 
মনুষ্য স্বতন্ত্র 
কি পরতণ্র এই 


বিঘয়ে অনেক 
মতভেদ । 


কর্তা স্বত্ব 
নহে। 


£ং জ্ঞান ও কর্ল্ম - ১ম ভাগ 


কভার প্রুকৃতি- কর্তার প্রকৃতিপরতন্্তাবাদ যদিও একদিকে অসৎকর্স্সের জন্য দারিদ্ববোধের 
পরতন্বতাবাদ কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারে, অন্যদিকে তাহা সংকর্টের জনা আত্মগরিা 
বর্্মের বাধা-. খর্ব করিয়া আমাদের অশেষ অনিষ্টের আঁকর অহঙ্কার বিনষ্ট করে, সুতরাং 
নক শহে। তাহাতে মনুঘ্যের ধর্ম্পখ সঙ্ধীর্ণ না হইয়া বরং প্রশন্তই হয়। 


চতুর্থ অধ্যায় এটি 


ব্হিজ গহ 


পূৰ্ব্বে একবার আভাগ দেওয়। হইয়াছে, এখন আর একবার বলিলেও 
দোষ নাই, এ সামান্য গ্রন্থের ‘বহির্জগৎ' শীর্ঘক এই ক্ষুদ্র অধ্যায়ে কেহ যেন 
বহির্ভগতবিঘয়ক কোনরূপ সম্যক আলোচন। পাঠ করিবার প্রত্যাশা ন৷ করেন। 
বহির্জগৎ অসীম । একদিকে যেমন তাহার বৃহভার সীম। নাই, অপরদিকে 
তেমনই তাহাতে এত ক্ষুদ্র অপেক্ষ। ক্ষুদ্রতর বস্তু আছে যে-তাহাদের ক্ষুদ্রত্বেরও 
সীমা নাই। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহতারকানীহারিকাপুঞ্ক, অপরদিকে 
সশ্্মাপুসষ্ট অগুপরসাণু। একদিকে মনুষ্য, হস্তী, তিমি, অপরদিকে কীট, 
পতঙ্গ, কীটাণু। একদিকে বিশাল বনপ্পতি, অপরদিকে তুচ্ছ তৃণ। এবং 
সৰ্ব্বত্ৰ সেই জড় ও জীবসমষ্টির ও ব্যষ্টির নিরন্তর বিচিত্র ক্রিয়া |--এই সমস্ত 
বসন্ত "ও ব্যাপারসঙ্কুল বহির্ভগতের সমাক্‌ আলোচন। দূরে থাকুক, আংশিক 
আলোচনাও সহজ কথা নহে । এ স্থলে বহির্জগংবিঘয়ক কেবল এই কয়েকটি 
কথা মাত্র কিঞ্চিৎ বিবৃত হইবে ।-- 

১। বহিৰ্জগৎ ও তদৃবিঘয়ক জান প্রকৃত কি না। 

২। বহিৰ্জগতের বিষয়সকলের শ্রেণিবিভাগ । 

৩। বহির্জগতের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে দুই একটি বিশেঘ কথা । 


১।  বহির্জগণ্ ও তদ্বিষঘক জ্ঞান প্রাকৃত কি না। 

ভ্রাতা নিজ অন্তর্ভগতের যাহ কিছু জানেন তাহ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানেন, 
অর্থাৎ তাহ। জানিবার নিমিত্ত কোন মধ্যবর্তী বস্তুর সাহায্য লইতে হয় না। 
কারণ সে স্থলে জ্ঞেয় পদার্থ ভ্ঞাতার নিজেরই অবস্থাবিশেঘ। কিন্তু-বহির্জগৎ- 
বিঘরক জ্ঞান সে গ্রকার নহে। বহির্জগতের বস্তসকল আমার চক্ষুকণ দি 
জ্ঞানেন্দ্রিযকে আলোক শব্দাদিদ্বারা স্পন্দিত করিলে আমার ইন্দরিয়ের সেই 
স্পন্দিত অবস্থা একপ্রকার মধ্যবর্তীর কার্য্য করে, তাহাতেই আমার তভদৃবস্তর 
জ্ঞান জন্মো। একটি দৃষ্টান্তদ্বার কথাটা স্পষ্টীকৃত হইতে পারে। আমি যখন 
বলি আমি চন্দ্র দেখিতেছি, তখন চন্দ্রালোকদ্বারা আমার চক্ষুতে চন্দ্রের 
যে প্রতিবিম্ব পড়িতেছে আসি বাস্তবিক তাহাই দেখিতেছি, এবং সেই প্রতিবিন্ব 
যে চন্দ্রের ঠিক স্বরূপ কিনা তাঁহ। অন্য উপায়ে পরীক্ষা ন! করিলে বলা যায় না। 
জ্যোতিষশান্ারা ভান। গিয়াছে, চন্দ্রের যে ভ্রাসবৃদ্ধি আমরা দেখি তাহা প্রকৃত 


১। বহিগৎ*ও 
তদ্বিষয়ক জ্ঞান 
পুকৃত কি না। 
গে জ্ঞান ইন্জিয়- 
সাপেক্ষ, তাহা 


স্বরূপজ্ঞান 
নহে। 
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কাসবৃদ্ধি নহে, চন্দ্র যত বড় প্রতিদিন তত বড়ই থাকে, তবে সূর্যযালোক ভিন্ন 
ভিন্ন দিনে তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ার তাহাকে এরূপ দেখার । অত- 
দূরের বস্তুর কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখ। যাউক অতি র্িকটের বন্ত__যখা আমার 
হ্তস্থিত মৃত্তিকাখণ্--সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কি প্রকার। আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির- 
কারা তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ কি প্রকার তাহা জানিতেছি। কিন্ত 
এই সকল গুণের মধ্য তাহার আকার আসি যে মত দেখিতেছি সেই মত হইলেও 
তাহার অপর গুণগুলি আমি যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি ঠিক তাহারই যে অনুরূপ, 
এ কথা বলা যায় না। তাহার বণ শুক্র আলোকে দেখিতেছি ধুসর, অতএব 
তাহাতে অবশ্যই এমত কোন গুণ আছে বাহার যোগে শুক্রালোক আমার চন্দুকে 
স্পন্দিত করিলে আমি বুসরবর্ণ দেখি। কিন্ত সেইগুণই বে ধুসরবণ তাহা 
কি করিয়া বলা যাইবে, যখন শুক্লালোক তংসহ ন। মিলিলে সে বর্ণ দেখা যাঁর 
না। তাহার রস কথার, কিন্ত আমার রসনার যে কথায় আস্বাদন অনুভূতি হর, 
মৃৎপিণ্ডে তাহা উতপন করিবার গুণ থাকিলেও সে গুণ যে কঘায় আস্বাদন তাহা 
বলা যায় না। এতভিনু সেই মৃত্তিকাখণ্ডে আমার ইন্ড্রিয়ের অগোচর অনেক 
গুণ থাকিতে পারে, কিন্ত আমার ভানিবার উপায় ন। খাকার আমি তাহা জানিতে 
পারি না। যেমন চক্ষুবিশি্ট মনুঘ্য ও মৃত্খণ্ডের বণ দেখিতে পায়, কিন্ত 
জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার বণে র বিষয় কিছুই জানিতে পারে না, ও বণ যে এরূপ 
পদাথে র একটা গুণ তাহাও জানিতে পারে ন।, তেমনই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ , 
শব্দ ছাড়া কোন ষ্ঠ ইন্জির়গ্রাহ্য গুণ ষড়িন্দরিয়বিশি জীব জানিতে পারে, কিন্ত 
আমরা পঞ্চেন্দিয়বিশি জীব সেই ষ্ঠ ইন্দরিয়ের অভাবে তাহার কিছুই জানিতে 
পারি না। ফলতঃ আমাদের বহির্জগতবিঘয়ক জ্ঞান ইন্দ্রিরসাপেক্ষ, তাহ। 
নিরপেক্ষভ্ঞান নহে, এবং স্বরূপজ্ঞানও নহে। এই কারণে কোন কোন 
দার্শনিকের৯ মতে বহির্ভগতের পুখক্‌ অস্তিত্ব আদৌ সন্দেহের স্থল। তাঁহারা 
বলেন, আমরা আছি বলিয়াই আমাদের বহির্জগৎ আছে, আমরা নিজের মনের 
স্থট বাহিরে অরোপিত করিয়া নিজ নিজ বহির্জগতের স্থাষ্টি করিয়াছি। পরন্ত 
বহিভর্গৎবিঘয়ক জাতি ও সাধারণ নাম স্পটতঃ আমাদের স্থ্টি, তাহা বহির্জগতে 
নাই | শঙ্করের মায়াবাদও এই শ্রেণির মত, তবে তাহা আরও একটু অধিক 
দূর যার, কারণ সেই মত অনুসারে জগত মিথ্যা, কেবল ব্রন্নই এক মাত্র সত্য । 
এ স্থলে যুক্তিবলে এ কথা এই অথে সত্য যে, জগতের সকল বস্তই অনিত্য 
ও পরিবর্তনশীল, কেবল জগতের আদি কারণ ব্রন্ধ নিত্য ও অপরিবর্ভনশীল, 
এবং জগতের অনেক বিষয় সম্বন্ধে আমাদের ভন ভ্রান্তিযূলক, রছ্জুতে সর্প 
দর্শনের ন্যায়, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাবশতঃ বস্তুর স্বরূপ আবৃত থাকিয়া তাহাতে 
ভিনু রূপ বিক্ষিপ্ত হয়। আর সেই অজ্ঞানতানিবন্ধন সকল বিষয়ের প্রকৃত 
তত্ব জানিতে না পারিয়া আমরা অশেষবিব দুঃখ ভোগ করি। যথা, বৈষয়িক 
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সুখের অনিত্যতা না৷ বুঝিয়া নিত্যজ্ঞানে তাহার অনুসরণ করি, এবং তাহার 
অনিত্যতাপ্রযুক্ত যখন সে সুখ আর পাওয়। যার না, তখন তাহাতে বঞ্চিত হইয়া 
অশেষ ক্লেশ অনুভব করি। কিন্তু এ সকল কথা সত্য হইলেও সমস্ত বহির্জগৎ 
ও তদ্বিষঘর়ক সমস্ত জ্ঞানকে মিখ্যা বলা যায় না। দি GT 

প্রথমতঃ, জের ও জ্ঞানের মুলগ্রমাণ ভ্ঞাতার উক্তি, এবং জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাকে টীঘধ্া নহে। 
ভিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাওয়। বায় যে, বহির্জগৎ ও তথ্িষয়ক জ্ঞান গ্রকৃত। 
যদিও অনেক স্থলে (যখ৷, আমি চন্দ্র দেখিতেছি ইত্যাদি স্থলে) আত্মার উত্তর . 
পরীক্ষা দ্বারা সংশোধনগাপেক্ষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তথাপি সংশোধনের 
পরে সে উত্তর যে ভাব বারণ করে তাহাতে বহির্জগৎ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে সত্য, 
এবং আত্মার অবভাসমাত্র বা মিখ্যা নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ সে 
সংশোধনের ফল এই যে, বহি্জগতের যে বস্তু আমরা মনে করি প্রত্যক্ষ করি-. 
তেছি, তাহ সেই বস্তকর্তৃক উৎপাদিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ দেহের 
অবস্থান্তর। কিন্তু পূর্ব্বেই (“জ্ঞাত৷"' শীর্ঘক অব্যারে) দেখান হইয়াছে আত্মা 
দেহ ছাড়া। অতএব দেহ যখন আত্মা ছাড়া অর্থাৎ বহির্জগতের অংশ, 
তখন দেহের অবস্থান্তরভ্ঞান বহির্জগতবিঘরক জ্ঞান, এবং দেহের অস্তিত্ব 
বহির্জগতের অস্তিত্ব, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । পরস্ত দেহের 
এরূপ অবস্থান্তর আপন। হইতে ঘটে না, এবং দেহ ছাড়া ও আত্মা ছাড়া অন্য 
পদার্থ দ্বারা ঘটে, ইহ। আত্মা জানিতেছে। সুতরাং দেহ ছাড়া বহির্জগৎ আছে, 
একথাও প্রতীয়মান হইতেছে। দেহবন্ধনমুক্ত, পরমাত্বাতে যুক্ত, পুণ তাণ্রাপ্ত 
আত্মার পক্ষে আত্মা ও অনাস্ার ভেদঞ্জান না থাকিতে পারে, কিন্ত দেহাবচ্ছিনন 
অপূর্ণ আত্মার পক্ষে বহির্জগৎ ও তদ্বিঘয়ক জ্ঞান প্রকৃত বলিয়। মানিতে 
হইবে। - 

দ্বিতীয়তঃ, যদিও বহির্ভগতের বস্তুর সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমর! ইন্দ্িয়দ্বারা 
লাভ করি তাহা তত্বস্তর স্বরূপঞ্জান ন। হয়, তাহা সেই বস্তুর স্বরূপকর্তৃক 
উৎপাদিত, সুতরাং তাহা রভ্জুতে সপ দর্শ নবৎ মিথ্যাজ্ঞান নহে। সেই 
জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের স্বরূপের সহিত সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠসন্বন্ধ আছে। 

তৃতীয়তঃ, বহির্গৎবিষয়ক জাতি ও সাধারণ নাম যদিও অন্তর্জগতে 
আছে এবং তাহ। জ্ঞাতার স্থ্টি, তথাপি তদ্দারা বহির্জগতের অসত্যতা প্রমাণ 
হয় না, বরং তাহার সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ যে সকল বস্তুর সম্বন্ধে 
জাতি বা সাধারণ নামের স্থষ্ট হইয়াছে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে 
বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে। 

চতুর্থ তঃ, আর্ধ্যস্ুধীগণের মায়াবাদ বোধ হয় জীবকে অনিত্য বিঘয়বাসন। 
হইতে বিরত, ও নিতাপদার্থ বঙ্গচিন্তার অনুরক্ত করিবার নিমিত্ত উক্ত হইর়াছে। 
মায়াবাদ স্থটটি হইবার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে।--অদ্বৈতবাদীর 
মতে এক ব্র্নই জগতের নিমিত্ত নিজে বন্ধ হইতেই জড় 
চেতন সমুদয় পদার্থের উৎপভি। বন্ধ নিত্য ও অপরিবর্তনশীল, কিন্ত দৃশ্যমান 


৫৬ 


বহিগগতের 
উপাদান। 


তসপ্বন্ধে নানা 
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জগত অনিত্য ও পরিবর্ভনশীল, সুতরাং বঙ্গ হইতে এ জগৎ উৎপনা হওয়া 
অনুমানসিদ্ধ নহে। অতএব দ্শ্যমান জগৎ মিখ্যা ও মায়াময় বা ইন্দ্রভালিক | 
-_- প্রথমোক্ অর্থে মারাবাদ কেবল ভাষার অলঙ্কারমাত্র । সে অখে জগৎকে 
মায়াময় বা মিথ্যা বলাতে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বুঝায় না, পরমার্থ 
অর্থাৎ বঙ্গের সহিত তুলনার গত মিখ্যা বলিলে ও বলা যার, এই মাত্র বুঝায়। 
দ্বিতীয়োক্ত কারণে জগৎকে মিখা বলা যুক্তিসিদ্ধ মনে হর না। যদিও ব্রন 
নিত্য ও জগৎ অনিত্য. তথাপি বঙ্গশক্তির অভিবাক্তিদ্বারা জগংপ্রকাশ পায় 
এবং সে শক্তি অব্যক্ত থাকিলে জগৎ থাকে না, এভাবে দেখিলে বঙ্গের নিত্যতার 
ও জগতের অনিত্যতার পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্চসা দেখ। যায় না| এবং 
বন্ধ অপরিবর্ভনশীল এ কথা এই অর্থে সত্য যে, ব্রন্ধ নিজ শক্তি ও ইচ্ছা ভিত 


. অন্য কোন কারণে পরিবন্তিত হয়েন না। অতএব ব্রদ্মের নিজ শক্তি ও ইচ্ছা- 


দ্বারা উৎপনু জগতের পরিবর্তন অঙ্গত বলা যায় না ।৯ 

বহির্জগৎ সত্য এবং বহির্ভগতবিঘয়ক জ্ঞান বস্ত্র স্বরূপঞ্জান ন! হইলেও 
বস্তুর স্বরূপপন্তত ভ্ঞান, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, প্রশ্ন উঠিতেছে,-- 
বহির্জগতের উপাদানকারণ কি, এবং আমরা বহির্জগতের বস্তুর যে জ্ঞান লাভ 
করি তাহার শহিত সেই স্বরূপের কি সন্বন্ধ ? 

কুন্ভকার ঘট নির্াণ করিতেছে সুতরাং কৃন্তকার ঘটের নিমিভ্তকারণ, 
এই স্থল দৃষ্টান্ত হইতে শ্রন্গ জগতের নিমিত্তকারণ ইহ সহজে বুঝা। যায়। কিন্ত 
কৃন্তকার মৃত্তি ন্রক। দিয়৷ ঘট নির্দাণ করে, এবং মৃপ্তিক। ঘটের উপাদানকারণ। 
বন্ধ কি দির। জগত ক্ষষ্টি করেন, জগতের উপাদানকারণ কি? এই প্রশের 
উত্তর দেওয়। নিতান্ত সহ নহে, এবং ইহার উত্তর সদ্বন্ধে নান াবিধ মতভেদ 
আছে। কেহ কেহ বলেন জগতের উপাদানকারণ জড় ও জীব, এবং তাহারা 
উভয়েই অনাদি। কেহ বলেন জীব বা আত্র৷ পরমাত্স। অর্থাৎ বন্ধ হইতে 
উদ্ভূত, কিন্ত জড় ও চৈতনো এতই বৈনম্য যে চৈতনামর ঝুন্ধ হইতে জড়ের 
উৎপত্তি হইতে পারে ন।, সুতরাং জড় অণাদি এবং জড়ই জগতের উপাদানকারণ | 
জড়বাদীরা বলেন চৈতন্য হইতে জড়ের স্ছষ্টি অণন্ভব, ও তাহার কোন প্রমাণ নাই, 
বরং জড় হইতে চৈতনোর উৎপত্তির প্রাণ জীবদেহে পাওয়া যায়, সুতরাং 

জড়ই জগতের একমাত্র মূল কারণ । আর বৈদান্তিক অদ্ৈতবাদীর। বলেন 

এক বন্ধ হইতেই চৈতন্য ও জড় উভয়েরই উৎপত্তি এবং বুঙ্ধই জগতের একগখাত্র 
কারণ । 
এই মতগুলি শেণিবদ্ধ করিলে দেখ। যায় তাহ। দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। . 
প্রথম, দ্বৈতবাদ অর্থাত জড় ও চৈতন্য উভয়ের পৃথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার । দ্বিতীয়, 
আদ্বৈতবাদ অৰ্থাৎ একমাত্র পদাৰ্থ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া 


১. গ্রমথনাথ তর্কভূষণপ্বণীত মায়াবাদ ও কোকিলেশুর বিদ্যারত্রপ্ুণীত উপনিঘদের 
উপদেশ দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা এ দ্ধ দ্রব্য । 


৪থ অঃ] বহির্জগৎ 


স্বীকার । এই দ্বিতীয় শ্রেণির মতের আবার তিনটি বিভাগ আছে।--- 
(ক) জড়াদ্ৈতবাদ অর্থাৎ একমাত্র জড়ই জগতের উপাদান বলির। স্বীকার । 
(খ) জডটৈতন্যাদ্ধৈতবাদ অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য উভয়ের গুণসংবুক্ত এক 
পদাখ কে জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার। এবং (গ) চৈতন্যাদ্বৈতবাদ, 
অর্থাৎ চৈতন্যই জগতের একমাত্র উপাদান বলিরা স্বীকার । 

ইহার মধো কোন্‌ মতটি যে ঠিক তাহ বলা কঠিন। তবে জড়চৈতনা- 
দ্বৈতবাদের বিরদ্ধে প্রবল আপত্তি এই বে, জড় ও চৈতনোর গুণে যতই বৈষম্য 
থাকুক না, জড় পদার্থের প্রত্যক্ষভ্ঞানলাভের সময়, এবং আমাদের ইচ্ছামত 
দেহগঞ্ালনকালে জানা যায় জড় চৈতন্যের উপর, এবং চৈতন্য জড়ের উপর 
কাৰ্য্য করিতেছে, এবং জড় ও চৈতনোর বিচিত্র সাক্ষাংসন্বন্ধ ঘটিতেছে, সুতরাং 
তাহারা একেবারে বিভিন প্রকারের পদার্থ হইতে পারে না। 

আদ্বৈতবাদের মধ্যেও জড়াদ্বৈতবাদ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না, কারণ 
জড় পদার্খের সংযোগবিয়োগাদি প্রক্রিয়াপ্ধারা চৈতন্য অর্থাৎ আত্মন্ঞানের 
উৎপত্তি অচিন্তনীয়।' জডটৈতন্যান্বৈতবাদও যুক্তিপিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না, 
কারণ ইহাতে অনাবশ্যক কল্পনাগৌরব দোষ রহিঘাছে। যদি জড় ব। চৈতন্য 
একের অস্তিত্বের অনুমান যথেষ্ট হয় তবে জড় ও চৈতন্য উভয়ের গুণসংযুক্ত 
এক পদার্খের অনুমান অনাবশ্যক | দেখ গিয়াছে এক জড় হইতে জগবস্চা্ট 
হওয়া অসম্ভব, কারণ জড় হইতে চৈতনোর উৎপত্তি অচিন্তবীয়। এক্ষণে 
দেখ যাউক, চৈতনা হইতে জডের স্থট্টি সম্ভবপর কি না। যদি হয়, তাহা 
হইলে টচৈতন্যান্বৈতবাদই সব্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মত বলিয়। স্বীকার করিতে 
হইবে। . 

চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি যদিও প্রথমে জড় হইতে চৈতনোর উৎপত্তির 
ন্যায় অচিন্তনীর মনে হর, কিন্ত একটু ভাবিয়া. দেখিলে বুঝা যায় এ কথাটা 
তত অসঙ্গত নহে । কারণ জড়ের অস্তিত্বের প্রমাণই ভাতার জ্ঞান, অর্থাৎ 
টচৈতনোর অবস্থাবিশেঘ। এতদ্দারা একখা বলিতেছি না বে, ভ্ঞাতার জ্ঞানের 
বাহিরে জড়ের অস্তিত্ব বাই । কেবল ইহাই বলিতেছি যে, জড়ের ও চৈতনোর 
মলে এতটুক একা আছে যে তাহাদের মধো জ্রেয়জ্ঞাতৃত্বন্বন্ধ সম্ভবপর । একথা 
বলিলে অবশ্য পরশ উঠিবে, যদি তাহাই হইল, তবে জড় হইতে চৈতনোর 
উৎপত্তি অসম্ভব মনে করি কেন? এই প্রশের উত্তর পূর্বেই দেওরা হইয়াছে। 
যাহাকে জড় বলি তাহাতে চৈতনোর প্রধান গুণ অর্থাৎ আত্বজ্ঞান নাই। এই 
উত্তরের প্রত্যুত্তর হইতে পারে-_বদি চৈতনোর প্রধান গুণ আত্মজ্ঞান জড়ে 
লক্ষিত হয় না বলিয়া জড় হইতে চৈতনোর উৎপত্তি অসম্ভব বলিতে হর, তবে 
জড়ের প্রধান গুণ অথাৎ দেশ বা স্থানব্যাপকত৷ চৈতন্যো লক্ষিত ন৷ হওয়া 
সত্বেও চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর বলা যায়। এ আপত্তি 
খগ্নার্থে ইহ! বলা যাইতে পারে যে, দেশ বা স্থানব্যাপকত৷ গুণ যে জডে লক্ষিত 
হয় চৈতন্যে লক্ষিত হর না, একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যার একথ৷ সম্পূর্ণ 
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ঠিক নহে । বিখ্যাত দাৰ্শনিক কানের মতে দেশ আদৌ বহির্ভগতে নাই 
তাহা কেবল ভ্রাতার অন্তর্জথৎ হইতে উদ্ভত। সে কখা প্রকৃত হইলে উত্ত 
আপত্তির খণ্ডন সহজেই হইল | আমরা নে কখা প্রকৃত বলি না. কিন্তু আমাদের 
মতে স্থানেস্থিতি জড় ও চৈতন্য উভয়েরই লক্ষণ । 

এই ত গেল দাশ নিকের তর্ক । এক্ষণে চৈতনা বে বহির্গতের উপাদান- 
কারণ, অর্ণ ও চৈতন্যাদ্বৈতবাদই বে গ্রহণযোগ্য মত, ততসদন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ বা যুক্তি আছে কি না দেখ! কর্তব্য । বৈভ্ঞানিকেরা অনেকেই এ সকল 
কথা আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে বলির উড়াইরা দেন । তাঁহাদের মধ্যে 
বাহারা এ বিঘরের অনুশীলন করিয়াছেন তাহারাও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছে এ কথা বলিতে পারেন মা। তবে তাঁহাদের কখার ভাবে এই 
পৰ্য্যন্ত আভাস পাওয়া যার যে, যাহাকে আমরা জড় বলি তাহ! বাস্তবিক জড় 
নহে, ভাহ। নিরন্তর গতিশীল ইথার (120)0)-স্থিত শভিকেন্দরপুঙ্চ |" একজন 
বৈভ্ঞনিক২ এতদূর গিয়াছেন যে তাঁহার মতে জড় শক্তির সভ্ঘাত, পরমাণু 
বিশ্রেষণদ্বারা শক্তির উদ্ভাবন হইতে পারে, এবং নবাবিন্কৃত রেডিরমের 
(Radium) ক্ৰিয়া এই শ্রেণির কার্য । 

চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি, এই সিদ্ধান্ত যানিতে হইলে আর একটি 
প্রশ উঠে, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক । বদি চৈতনা হইতে ভড়ের 
উৎপত্তি হইল, তবে চৈতনোর আত্মভ্ঞন জড়ে কোথার গেল? এই প্রশের 
উত্তরে বলা যাইতে পারে বে, জড় শক্ভিসভ্বাত হইলেও যেমন সেই শক্তি তাহাতে 
গ্রচ্ছনুভাবে থাকে, কেবল অবস্থাবিশেষে তাহা প্রকাশ পার, তেমনই আত্বজ্ঞান 
তাহাতে প্রচ্ছ্নুভাবে আছে এবং অবস্থাবিশেঘে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে 
পারে। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বন্ত মহাশয়ের৩ গবেঘণাও কতকটা এই কথার 
পোধকত। করে। বদি তাহাই হইল তবে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি 
স্্ীকার করিতে আপত্তি কি?--যদি কেহ একখা বলেন, তাহার 
উত্তর এই যে, যে জড় হইতে চৈতন্যের বিকাশ হইতে পারে বলা যাইতেছে 

. তাহ! চৈতন্যসন্ভৃত জড়, জড়বাদীর জড় নহে, অর্থাৎ যে জড়ে চৈতন্যের কোন 

সংসবব পূৰ্ব্বে ছিল না দে জড় নহে। জড়াদ্বৈতবাদ. ও চৈতন্যাদ্বৈতৰাদ এই 
দুই মতের প্রভেদ এই বে, গ্রথমোভ মতে জড়ই সট্টির মূল কারণ এবং চৈতন্য 
জড় হইতে উতৎপনু, আর দ্বিতীয়োক্ত মতে চৈতন্যই স্ষ্টির মূল কারণ এবং 
জড় চৈতন্য হইতে উৎপন্ন। ll 


বহির্ভগতের এক্ষণে বহির্জগতের ভয় বস্তুর স্বরূপ ও তদ্বিঘরক ভ্ঞানের কি সহ্বন্ধ 
জান ও জেয তাহার কিহ্কিৎ অ না আবশ্যক । 

১ তাহার কিপিং আলোচনা 

মন্দদ্ধ | - টি 


s Karl Pearson’s Grammar of Science, 2nd ed.. Ch. VII Ez! 


2 Gustave Le Bon’s Bvolution of Matler ws | 
৩ Response in the Living and Non-Living দ্রব্য 


৪থ অঃ] বহির্জগৎ 


জের বস্তুর স্বরূপ ও তদ্বিঘরক জ্ঞান বে একই প্রকার পদার্থ একথা 
অন্তর্জগতের বস্তুসন্বন্ধে সত্য হইতে পারে, কিন্ত তাহ বহির্জগতের বস্তুসম্বন্ধেও 


যে সমভাবে সত্য এরূপ বলা বার না। আমি স্মৃতিপটে কোন অনুপস্থিত 


বন্ধুর যে মূভি দেখিতেছি সেই অন্তর্জগতের বস্তু ও তদৃবিষরক জ্ঞান একই পদাখ | 
সেই বন্ধু সন্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাহার বে মূত্তি প্রত্যক্ষ করি তাহা এবং 
তদৃবিঘরক ভ্ঞান একই প্রকার পদাখ হইতে পারে। কিন্ত সেই বন্ধুর মধুর 
স্বরের শ্রুতিজ্ঞান ও সেই স্বরের স্বরূপ, অথবা সেই বন্ধুদত্ত কোন সুসি্ ফলের 
স্বাদজ্াণ ও সেই স্বাদোভাবক রসের স্বরূপ যে পরস্পর একই প্রকার পদাখ, 
ইহ অনুমান করা যার না| তবে পক্ষান্তরে এ কখাও বলা যার না যে, 
বহির্ভগওবিষয়ক জ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর স্বরূপের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, 
অথবা বহির্ভগৎ মিখা। 'ও তদৃবিঘরক জ্ঞান মারামর ও ভ্রান্তিমূলক। এরূপ 
বলিতে গেলে স্থাষ্টকর্ভার কার্য একটা বিষম প্রতারণা বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। 5 

বাহ্য বস্তুর স্বরূপ ও ইন্দ্রিযদ্বারা লব্ধ তদৃবিঘয়ক জ্ঞান ভিন্ন প্রকারের পদার্থ 
হইলেও পরস্পর ঘনিষ্ঠরাপে সন্বদ্ধ। যখা জ্ঞানের স্পষ্টতার তারতম্য ভর বস্তুর 
গুণের বা ড্রানোভাবক শক্তির অগ্পতা বা আবিক্যজ্ঞাপক। এবং জের বস্তুর 
অভাবে তদ্বিঘরক ভ্ঞানেরও অভাব হর । 

জের বস্তুর স্বরূপ ও তছ্জণিত জ্ঞানের পার্থক্য, আস্বাদন, ঘাণ এবং 
শ্রবণেন্দ্রিয় লব্ধ জান সন্বদ্ধেই বিশেষ প্রতীরমান। দর্শন ও স্পর্শ নেন্দ্রিয় 
লন্ধ আকৃতিজ্ঞান ও আকৃতির স্বরূপ এই দুয়ের পার্থ কা তত স্পট বলিয়া অনুমিত 


হয় না। 
বহির্ঞগতের জ্েরবস্তবিঘরক ভ্রানলাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি তভদৃবস্তর 


জাতিবিতাগ করে। পুর্রেই বল৷ হইয়াছে সেই জাতি কেবল নাম নহে, 
তাহ। তছ্জাতীয় বন্তুপমূহের সাধারণ গুণসমাষ্ট । জাতি তথ্্জাতীয় বস্তু হইতে 
পৃথক্‌ রূপে বহির্ভগতে নাই। জাতীর গুণসমা্ট জাতির প্রত্যেক বস্তুতে 
আছে। জাতি কেবল অন্তর্জগতের পদাখ , এবং জাতিবিরষক জ্ঞান ও জাতির 
স্বরূপ, এই দূরের পার্থ ক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। 


২। বহির্ভগতের বিষয়সকলের শ্রেণিবিভাগ । 


বহির্ভগতের বিঘরপকলকে শ্রেণিবদ্ধ করিতে গেলে নান! প্রণালীতে 
তাহা করা যাইতে পারে। 

বহির্জগৎবিঘরক জ্ঞান ইন্দ্রিয্ধারা লব্ধ, অতএব বহির্জগতের বিঘরসকল, 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ আমাদের পঞ্চেক্ছিয়ের এই পঞ্চবিধ বিষয় অনুসারে 
শ্রেণিবদ্ধ করা যাইতে পারে। 

অথবা বহির্জগতের বন্তকল, চেতন, উদ্ভিদ্‌, বা অচেতন, অতএব তাহা- 
দিগকে ওঁ তিন শ্রেণিতে ভাগ কর! যাইতে পারে। 


৬৯ 


২। বহিজগতের 
বিঘয়সকলের 


শ্ণিবিভাগ। 


৬৫ 


৩। বহির্জগতের 
৯৮ 
দুই-একটি 
বিশেষ কথা। 


মূলে একবিৰ 


কি নানাবিধ? 


জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 


আবার বহির্জগতের বস্তসকলের পরস্পরের কার্ধন নানাবিধ, যথা__ 
ভৌতিক, রাসারনিক, জৈবিক, অতএব বহির্ভগতের বিঘর সকল, ভৌতিক, 
রাসারনিক, ও জৈবিক, এই তিন শ্রেণিতে বিভাগ করা যাইতে পারে । 

জড়পদাথে র বে সকল ক্রিরাদ্ধারা তাহাদের আভান্তরিক ?ু প্রকৃতির পরিবর্তন 
ন! হইয়। কেবল বাহ্য আকৃতি আদির পরিবর্তন হর তাহাকে উপরে ভৌতিক? 
ক্রিয়া বলা হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত, চোট বস্তুকে টানিয়া বা পিটিরা বড় করা, 
তপ্ত বস্তুকে শীতল ও শীতল বসন্তকে তপ্ত করা, কঠিন বস্তুকে তরল করা, 
ইত্যাদি । 

জড় পদার্থে র যে সকল ক্রিরাদ্ধারা তাহাদের আভ্ান্তরিক প্রকৃতির 
হর তাহাকে রাসায়নিক২ ক্রিয়া বলে। তাহার দৃষ্টান্ত, তামা ও মহাদ্রাবক 
মিশবণে তুঁতের উৎপত্তি, গন্ধক ও পারার মিশ্বণে হিছুলের উৎপত্তি, ইত্যাদি । 

সজীব উদ্ভিদ্‌ বা চেতন পদাখের যে সকল কার্ধ্য হয় তাহাকে জৈবিক 
ক্রিয়া বলা যার। তাহার দৃষ্টান্ত, মূত্তিক। ও বায়ু হইতে পদাখ লইয়া উদ্ভিদের 
পুষ্টি, খাদ্য দ্রব্য হইতে সজীব দেহে রভ্তমাংসের উৎপত্তি, ইত্যাদি । 

উক্ত ক্রিয়ার মধ্যে আবার অবান্তর বিভাগ আছে। যখা,-_ভৌতিক 
ক্রিয়ার মধ্যে কতক গুলি উত্তাপজনিত, কতকগুলি বৈদ্যুতিক, ইত্যাদি । জৈবিক 
ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি অজ্ঞান জৈবিক, কতক গুলি সভ্গন জৈবিক, ও শেঘোক্ত 
শ্রেণির মধ্যে কতকগুলি মানসিক, কতকগুলি নৈতিক, ইত্যাদি । 

বহির্জগতের বস্তু বা বিঘরসকল এইরূপে নান প্রণালীতে শ্রেণিবদ্ধ 
করা যাইতে পারে । তন্মাব্যে যে প্রণালী বে আলোচনার নিমিত্ত স্ুবিবাজনক 
তাহাই সে স্থলে অবলদ্বনীর | 


Ey 


৩। বহির্জগতের বিষয়সন্বন্ধে দুই-একটি বিশেষ কথ|। 


বহির্জগতের জড় বস্তুসকলের আলোচন৷ করিতে গেলে নিয়লিখিত 
দুইটি পরশ উপস্থিত করা যাইতে পারে-- 

পৃখম--বহিৰ্জগতের জড় বন্তঘকল মূলে ভিন্ন ভিন্ন পদাখে কি একবিধ 
পদাথে গঠিত, এবং একবিধ পদাথে গঠিত হইলে তাহা কি? 

দ্বিতীর__বহির্জগতের জড় বস্তুর ক্রিয়াসকল মূলে নানাবিধ কি একবিধ, 
এবং একবিধ হইলে তাহ। কি প্রকারের ? 

পুর্বে জগতের উপাদানকারণ-সন্বন্ধে যাহ! বল৷ হইয়াছে, উপরে প্রথম 
প্রশে সেই কথাই উঠিতেছে, আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক 
তাহা নহে । জগতের উপাদান-কারণ কি ?--এই পূর্ব্বোক্ত প্রশের উদ্দেশ্য, 


> ইংরাজী ‘Physica!’ শব্দের প্তিশব্দ। 
২ ইংরাজী ‘Chemical’ শব্দের প্ুতিশব্দ | 
৩ ইংরাজী ‘Biological’ শব্দের প্রতিশব্দ। 


৪থ অঃ] হির্জগৎ 


জগত মূলে কেবল জড় হইতে, কি কেবল চৈতন্য হইতে, কি জড় ও চৈতন্য 
উভয় হইতে স্ুষ্ট, এই বৃহৎ তত্ব নির্ণয় করা । "বর্তমান প্রশ-_বহির্গগতের 
জড় বস্তসকল মূলে ভিন ভিন্ন কি একবিব পদাখে গঠিত ?_ পূর্বের গ্রশ 
অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ, এবং ইহার উদ্দেশা_-জড় পদার্থ সকল মূলে নানাবিধ 
কি একবিধ জও হইতে উদ্ভূত, এবং সেই নানাবিধ বা একবিধ জড় কি প্রকারের, 
এই তঙ্ব নিব কর৷। দুরূহ দাশ নিক তন্বানুসন্ধান ছাড়িরা দিলেও, 
অপেক্ষাকৃত স্ুধাবা বৈজ্ঞানিক গবেঘণাদ্বারা এই শেষোক্ত প্রশের উত্তরলাভে 
কিরনুর অগ্রপর হওয়া যাইতে পারে। এবং পারত্রিক বিষয়ের চিন্তা হইতে 
বিরত হইলেও, এহিক ব্যাপারের নিমিত্ত এই প্রশের আলোচন। প্রয়োজনীয় । 
এক বস্তু হইতে অপর বস্তু উপনা করা অনেক সময়ে আবশ্যক, এবং সুলভ 
বস্তুকে দূর্লভ বন্ততে পরিণত কর সকল সমরেই বাঞ্চনীর। সার ও জল 
হইতে বৃক্ষরতাদির রস, ও তাহ। হইতে তাহাদের প্রচুর পরিমাণে পত্রপু্পকল- 
উৎপন্ন করা অনেক সময় আবশাক| যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা অল্প ছিল, 
তখন অধত্বগন্ভূত ফলণুল ও মৃগয়ালন্ধ মাংসই যথে্ট হইত। এখন লোক- 
সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, উদ্ভিভূঞ বস্ত হইতে উতপন খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা 
আবশ্যক, ও তছৃজন্য কিরূপ সার দিলে সে উদ্দেশ্য সফল হর তাহা জানা 
আবশাক। তায়, সীসক প্রভৃতি অন্ন মূলাবান্‌ বাতুকে স্বরণে পরিণত করিতে 
পারা ঘকলেরই বাঞ্চনীয়, এবং তণিমিত্ত নান। দেশে নানা সময়ে প্রচুর চেষ্টা 
হইয়াছে। এই সকল কার্ম্যে যফসত। লাভকরণার্খে অগ্রে জান। কর্তব্য, 
যেবস্তকে অপর যে বস্তুতে পরিবত্তিত কর৷ উদ্দেশ্য, সেই দুই বস্তু মূলে এক প্রকার 
কি ভি: প্রকার। যদি মুলে তাহার! ভিনু প্রকারের হয় তবে বাঞ্ছিত পরিবর্তন 
অগাধ্য। মূলে এক প্রকারের হইলে কোৰ্‌ প্রক্রিরাদ্ারা এক বস্তকে অপর 
বস্তুতে পরিণত করা যায় তাহাই অনুসন্ধানের বিঘয়। রসায়ন ও উদ্ভিদ্ধিদ্যার 
আলোচনায় জান। গিয়াছে বে উদ্ভিদোতপন্ খাদ্যে যবক্ষারজান বায়ু প্রচুর 
মাত্রায় থাকে, অতএব সেই বারু যেরূপ সার দিলে উদ্ভিজ্ুজদেহে প্রচুর মাত্রায় 
প্রবেশ করিতে ও স্থিতিলাভ করিতে পারে সেইরূপ সার দেওরা কর্তব্য। এখনও 
জান। যায় নাই যে স্বণ ও অপর ধাতু মূলে এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন কি না। 
সুতরাং অপর ধাতুকে স্বরণে পরিণত করা যায় কি না৷ এখনও বলা বায় না। 
রসারনশীস্ত্ানুসারে সকল প্রকার জড় পদার্থ অন্যুন ৭০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 
মৌলিক পদার্থের এক বা একাধিকের যোগ হইতে উৎপনুঁ, এবং স্বর্ণ ও 
অন্যান্য ধাতুপকলেই এক একটি সেই মৌলিক পদাখ। একথা ঠিক হইলে 
অপর ধাতুকে স্বণে পরিণত করা যার না । কিন্তু এক্ষণে কোন কোন রসায়ন- 
শাত্রবিদ্‌ পণ্ডিত এরূপ আভাস দিতেছেন যে, আমরা যে সকল পদাখ মৌলিক 


তি, 
ত 


১ বখা Sir William Ramsay. তাহার Essays Biographical and 
Chemical, P. 191 দ্র্টব্য। 
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বলিয়া থাকি তাহার৷ পরস্পর একেবারে এতদূর বিভিন্ন নহে বে এককে অপরে 
পরিণত করা অসম্ভব । তবে এখনও এরূপ পরিবর্তন যাবা বলিয়া কেহ স্থির 
করিতে পারেন নাই । 

সকল মৌলিক পদার্থ স্ব স্ব প্রকারের পরনাণুলসষ্টর, উই রগায়নশাস্থানু- 
মোদিত তন্ব। কিন্ত কোন কোন নৈভ্ঞানিক পণ্ডিত এরূপ আভা দেখ যে, 
পরমাণু আবার ব্যোম বা ইখারের ঘুণণীরমান কেন্দপমষ্টি । 

বহির্গতের জড় পদার্ধে র ক্রিরাপকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মাব্যাকর্ষ এ 
ক্রিয়া, রাসারনিক আকর্ষণ ক্রিয়া, তাপবাটত ক্রিয়া, আলোকঘটিত ক্রিয়া, 
বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র ক্রিরা দেখ বার, এবং আপাততঃ 
তাহার পরস্পর বিভিনু বলিরাই বোধ হর। কিন্ত বিড্ানবিদ্‌ পণ্ডিতের। 
এই সকল ক্রিয়ার একতা-সংস্থাপনার্ণ অনেক প্রয়াস পাইতেছেন, ও কিয় 
পরিমাণে তাঁহাদের চে। সফল হইয়াছে । তাপ বে গতি বা গতির বেগরোধ- 
দ্বারা উৎপনু হয় তাহ। অনেক দিন হইতে লোকে জানে ।  অরণি ঘর্মণদ্বারা, 
ও চকমকি পাখরে লৌহ গুকির।, অহ] বাহির করা তাহার দৃষ্টান্ত। এবং কি 
পরিমাণ গতিক্রিরার বা গতিরোবের ফল কতটা বা কর ডিগ্রী তাপ, ৬০ বখসর 
হইল মাবৃচেষ্টার নগরের ডাক্তার ভুল পরীক্ষাদ্ার৷ নির্ণর করেন। আলোক 
যে বস্তু নহে কিন্ত বন্তবিশেঘের অর্থও ইখারের স্পন্দন বা গতি, তাহ। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমে ডাক্তার ইয়ং প্রতিপন্ন করেন, এবং সেই মতই এখন ও সর্ব- 
বাদিসন্মত। আর আলোকঘটিত ক্রিয়া ও বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার যে অতি ঘণিষ্ঠ 
সম্বন্ধ আছে তাভ। ক্লার্ক ম্যাকৃসোয়েব্‌ এক প্রকার মঘরমাণ করিরাছেন। তবে 
মাব্যাকর্ধণ যে ইখারের কোনরূপ ক্রিরা ইহা এখন কেহ বলিতে পারেন নাই । 
যাহা হউক, আশা করা যাইতে পারে বিভ্ঞানানুশীলনদ্বারা জড়জগতের সমস্ত 
ক্রিরাই ইখারের স্পন্দন বা গতি হইতে উদ্ভূত ইহ। কালক্রমে সগ্রমাণ হইবে ।৯ 
এবং জড়পদার্থ ও সেই ইখারের ঘূর্ণারমান কেন্দ্রসনষ্টি বলিরা একদিন বে প্রতিপন্ন 
হইবে, এরূপ আশাও হইতে পারে । 

কিন্ত এইখানে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতেছে।--যে ইখারের উদ্দি বা 
নর্তন বা স্পন্দন (কোন্‌ প্রকার গতি কেহ ঠিক বলিতে পারে না) তাপ, আলোক, 
বিদযং প্রভৃতি বিঘরক ক্রিয়া উৎপন্ন করে, এবং যাহার ঘূর্ণায়মান কেন্দ্ৰই পরমাণুর 
উপাদান, ও সেই কেন্দ্রসমষ্টি জড়পদাখ রূপে প্রতীর়মান হর, সেই ইখার কি 
প্রকার পদার্থ ? তাহার সহিত শক্তির সন্বন্গ স্থূল জড়ের সহিত শক্তির সন্বন্ধের 
মত কি ন৷? যখণ তাভার গতি আছে তখন সেই গতি সাক্ষোচ ও প্রপরণদ্ধারা 
সম্পন্ন হর কি অন্য কোন প্রকারে হয় ? এবং তাহার সঙ্কোচ ও প্রসরণ সম্ভাব্য 
ল, তাহার অভ্যন্তরে শুনা স্থান খাক৷ আবশ্যক, সুতরাং তাহা কিরূপে 


হইতে চন 
বিশ্বব্যাপী হইতে পারে? আবার তাহ! স্থূল জড় পদাখে র অভ্যন্তরব্যাপী, 


Preston’s Theory of Light, Introduction, P. 26 ডর্ব্য। 
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কিন্ত সেই ব্যাপ্তি ব৷ কিরূপে নিপর হর ?__এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে 
বিজ্ঞান এখনও শম নহে । মূল কথা, বিজ্ঞানকপ্পিত ইথার ইন্দ্রিযগোচর 
পনার্খ নহে, তবে আলোক, বিদ্যুৎ, চু্কাদির ইঙ্জিরগোচর ক্রিয়ার কারণানু- 
সন্ধান করিতে গেলে ইথারের অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ বলিয়। বো হয়। 

এক স্রষ্টা হইতে সমস্ত জগতের স্থা্ট ইহাই ঈশ্বরবাদীর মত। এক 
প্রকারের বস্তু বা অর প্রকারের বস্তু হইতে অনেক প্রকারের বস্তুর উৎপত্তি, 
ইহাই নিরীশ্বরবাদীর মতে সৃষ্ট প্রক্রিরা। কিন্তু উভয় মতেই এক হইতে 
অনেকের উৎপত্তি সষপ্রক্রিযার মূল কখা | কি কি প্রণালীতে কি কি নিয়মে 
দেই সকল ক্রিনা চনিতেছে তাহার অনুশীলনই বিজ্ঞানদর্শ নের উদ্দেশা | সেই 
সকল প্রণালী বা নিরম জানিতে পারিলে আমর! তাহার বিপরীত ক্রম অনুসরণ 
করির। অনেক হইতে একে পুনরায় উপনীত হইতে পারি। এক হইতে 
অনেকের উৎপত্তিপ্রণালী-নিরূপণ, এবং তদ্দারা অনেক হইতে একে পুনঃ 
প্রত্যাবর্তন, জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য । 

কিন্ত সনে রাখ। আবশ্যক যে, কোন ক্রিনাপ্রণালী জান৷ থাকিলেই যে 

তাহার বিপরীত ক্রম অনুসরণ সহজ ব| সাধ্য, একখা বলা যার না। একটি 
গরম ও একটি ঠাণ্ডা বস্তু সংলগু করিয়। কিরতক্ষণ রাখিলে প্রথমটির উত্তাপ 
কিছু কমিয়। ও দ্বি তীয়টির উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হইয়া উভয়েরই উত্তাপ মাঝামাঝি 
দাড়ার। কিন্ত দ্বিতীয় বস্থাটির নবাগত উত্তাপটুকু বাহির করিয়। লইয়া তাহা 
প্রথমটিতে পুনরপিত করা সহজ নহে। 

বহির্জগতে জড়ের ক্রিয়। সমস্তই স্থূল পদার্থের এবং ইথাররূপী সূন্্ম 
পদার্থের গতিগ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং গতিবিষরক আলোচন 
অতি আবশ্যক। গণিতের সাহায্যে গতিবিঘরক শাস্ত্র অতি বিশ্মারজনক 
বিস্তার লাভ করিরাছে। এই শাস্ত্র আমাদের ক্টুদ্র পৃথিবীর পদাখ হইতে অনস্ত 
বিশ্বের দ্রস্থিত তারকাদিসন্বন্ধীর তন্বনির্ণরে নিয়োজিত হইতেছে । এক্ষণে 
গ্রশ্ন উঠিতেছে মেই গতির মূল কারণ কি? কেহ কেহ বলেন তাহ! স্থূল 
পদার্থের উপাদানভূত পরমাণুপুঞ্চের বা ইখারের স্মভাবসিদ্ধ বর্ম। কেহ ৰা 
বলেন তাহ। জগতের আর্দিকারশ চৈতন্যের ইচছ। । অনেক দার্শনিকের 
কিন্ত কোন কোন বৈগ্ঞাণিক ইহার পতি পরিহাস করেন।৯ গতির 
সেই শক্তির মূল অনাদি অনন্ত চেতন্য শক্তি, এই কথাই যুক্তি- 


এই মত। 
কারণ শক্তি, এবং 
সিদ্ধ বলির। মনে হয়। 

এ পৰ্য্যন্ত কেবল জড়জগতের কখা হইতেছিল। জীবভগতের ব্যাপার 
আরও বিচিত্র । জীবজগৎ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, উদ্ভিছ্জবিভাগ 
এবং গ্রাণিবিভাগ | এই দুই ভাগেই জড়ের গতি উদ্ভাবনী শক্তির ক্রিয়ার 
অতিরিক্ত আর এক শ্রেণির ক্রিয়া লক্ষিত হয়, যখ। জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু । ইহাকে 


» Pearson's Grammar of Science, Ch. 1৮ ডর্টব্য। 


৬৩ 
গতির কারণ 
শত্তি- শক্তির 
মূল চৈতনোর 
ইচছা।। 
জীবজগতেন 
ক্রিয়।। 


৬৪. 


ক্ৰমবিকাশ বা 
বিবর্তবাদ। 
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জৈবিক ক্রিয়া বলা যায়| এবং প্রাণিবিভাঁগে এতদতিরিভ্ আর ও এক শ্রেণির 
ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া বার, যশা ইচ্ভামত গমনাগমন ও উদ্দেশাসাবনে প্রবন্ত। 
ইহাকে সঙ্গান ক্রিয়া বলা যাইতে পানে । 

জড়জগত্সদন্ধে যেমন প্রশ উঠিতে পারে তাহ। মুলে একবিধ বস্বতে গঠিত 
কি নানাবিব বস্তুতে গঠিত, এবং তাহার ক্রিরাসকল মূলে এক কি ভিন্ন ভিন 
প্রকারের, জীবজগংসদ্দন্ধেও সেইরূপ প্র উঠে--আমরা বে সকল নানাবিব 
জীব দেখিতে পাই তাহা একবিধ জীব হইতে কি তনভংপ্রকারের নানাবিধ জীব 
হইতে উৎপনু £ এবং জীবজগতের ক্রিরাপকল মূলে একবিধ কি নানাবিধ ? 
প্রথমো প্রশোর দুইটি উত্তর পাওয়। যায় । একটি এই বে. কষষ্টিকর্ভা ভিন 
ভিন্ন জীব পৃথক্রূপে স্সা্ট করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক প্রকার জীব হইতে কেবল 
সেই প্রকার জীবই জন্নিরা থাকে । অপর উত্তরটি এই বে, মূলে দুই-এক 
প্রকার জীব ছিল, তাহ। হইতে বহুকালক্রমে নানা অবস্থাবিপর্যায়ে ক্রমশঃ 
নান। প্রকার জীব উৎপনু হইয়াছে। কেহ আবার এতদূর যান যে, তাঁহাদের 
মতে জড় হইতেই জীবের উতপভি হইয়াছে । এই মত ক্রমবিকাশবাদ 
বা বিবর্ভবাদ নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রসিদ্ধ জীবতত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিত ডারবিন এই মত সমর্খনার্ধে অনেক গবেঘণা করিয়াছেন । 
এ মতের অনুকূলে অনেকগুলি কথা আছে, তাহার দুই-একটি এখানে বলা 
যাইতেছে । 

উদ্ভিছূজ জগতে দেখা যায় কোন কোন জাতীয় বৃক্ষলতাদির অবস্থা- 


. পরিবর্তনে তাহাদের ফুলকলের বিশেঘ উন্নতি বা অবনতি ঘটে। বখা, গাঁদা 


ফুলের গাছ অনেকবার কলম করিলে তাহার ফুল খুব বড় হর । পঞ্চমুখী জবা 


- গাছের ডাল ভাল আলো ও হাওয়া না পাইয়া বদি অত্যন্ত আওতার পড়ে 


তবে সেই ডালে একহারা জবা কুটে | আটির গাছের কলের অপেক্ষা কলমের 
গাছের কলের আটি চোট ও শাস বেশি হয়। প্রাণিজগতে ও দেখ বার পালিত 
ভন্তর মধ্যে পালনের উতরবিশেঘে তিন চারি পুরুঘ পরে অবস্থার আনেক ইতর- 
বিশেঘ ঘটে । যথা, ভাল পালনে ঘোটক ক্রমশঃ দ্রতগতি ভয়, মেষ ও কুকার 
ক্রমশঃ মাংসল হয়, বাহক পারাবতের চঞ্চ বড় হর । এতগ্িঘু কোন কোন 
জাতীর জন্য, যাহাদের কঙ্কাল ভূগর্ভে পাওয়া বার, এক্ষণে একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে, এবং ভূপুষ্টের অথাৎ তাহাদের আবাসভুমির অবস্থাপরিবর্ভনই 
হাঁদের অস্তিত্বলোপের কারণ বলির। অনুমান করা যাইতে পারে । এইরূপ 
দ্টান্তসকল স্ুলভাবে দেখিলে কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যায়, একজাতীয় জীবের 
অবস্থাভেদে তছৃভাতির উকর্ধ বা অপকর্ম এতদূর ঘটিতে পারে যে, সেই উৎকর্থ 
ও অপকর্মবিশিষ্ট জীবদকল একজাতীর হইলেও সেই জাতির মধ্যে ভিনু 
ভিন শ্রেণিভুক্ত বলিয়া বোধ ভয়. তিন একভাতীয় জীব অপরজাতীয় হইল 
একথা বলা যার না। ক্রমবিকাশবাদীরা স্বমতসমর্ নার্খে এই কথা বলেন, 
জীবজগতে এমন আশ্চর্য্য ক্রমপরম্পরা দুষ্ট হয় যে, একজাতীর জীব তাহার 


৪থঃ অঃ] হৰ্জগৎ 


সগ্িকাস্থ জাতীয় জীব হইতে অতি অল্প বিভিন, এবং কিঞ্চিৎ অবস্থাভেদে 
এক জাতি অপর জাতিতে উপনীত হইতে পারে।১ তাঁহারা আরও বলেন, 
কোন জাতীয় জীবের মধ্যে যাহারা পরিবস্তিত অবস্থার জীবন-সংগ্রামে জয়ী 
হইবার উপযোগী প্রকৃতি ৪ অক্ষপ্রত্যঙগসম্পর, তাহারাই বাঁচিরা যায়, ও 
তভদৃসম্পননু জাবের! বিন্ট হর, এবং এইরূপে একজাতীর জীব হইতে স্বল্প 
বিভিন্ন অপর জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। একথা ঠিক হইতে পারে, কিন্ত 
আশ্চর্বেনর-বিঘর এই যে, ক্রমপরম্পরায় প্রার সকল জাতীর জীবই রহিয়াছে, 
জাতিবিলোপের কণা দ্টান্তদ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হয় না। যাহা হউক 
ক্রমবিকাশদ্বারা নূতন নূতন জাতির সার্ট হইয়াছে কি না একখার মীমাংসা নিতান্ত 
সহজ নহে। এবং ক্রমবিকাশবাদের প্রতিবাদ এ স্থলে অনাবশ্যক, কারণ 
সে মত মাণিলেই বে নিরীগ্বরবাদী বা ভড়বাদী হইতে হয় এরূপ মনে করি না। 
ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত একটা প্রক্রিয়। মাত্র। সেই পক্ৰিয়া যে শক্তিদ্বারা সম্পন্ন 
হয় সেই শক্তি অবশ্যই জীবদেহে ও তাহার মূল উপাদানে আছে, এবং তাহাতে 
সেই শক্তি যাহার দ্বারা অপিত হইয়াছে সেই আদি-কারণই ঈশ্বর । আর সেই 
আদি-কারণ যে চৈতনাযুক্ত, তৎসন্বন্ধীর যুক্তি ও তর্কের উল্লেখ এই অধ্যায়ের 
প্রথমেই করা হইয়াছে। 
জড়জগতের ক্রিরাসকল যেমন সম্ভবতঃ মূলে একবিব, এবং স্থূল, জড়, 
পরমাণু ও ইখারের গতিমুলক, জীবজগতের বিচিত্র ও বিবিধ ক্রিয়াসকলও 
মূলে সেইরূপ কোন একবিব ক্রিয়া হইতে উৎপনু কি না, এক্ষণে এই প্রশ 
উঠিতেছে। এই প্রশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচন! করা আবশ্যক, 
কারণ জীবজগতের ক্রিয়াসকল আদৌ দ্বিবিধ, অনজ্ঞানক্তিয়|--যথা, 
জীবদেহের বুদ্ধি ও ক্ষয়, এবং সঙ্ঞানক্রিয়া--যথা, জীবের ইচ্ছামত 
বিচরণ ও উদ্দেশাসাধন নিমিত্ত চেষ্টা | 
জ্ঞান জৈব ক্রি প্রবানতঃ জনা, বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয়, ও বিনাশ এই কয়েক 
প্রকার। এক জীবের দেহের অংশ হইতে অন্য জীবের উৎপত্তির নাম জন্ম । 
তাহ। ভিন অনা জীবের বিন। ংগবে জীবের উত্পভির সন্বন্ধে যদিও মতান্তর 
আছে, কিন্ত গেরূপ উৎপত্তির অখগুনীর প্রমাণ পাওয়। বার নাই। কখনও 


এক জীবদেহের বে কোন অংশ হইতে অন্য জীবের উৎপত্তি হর, যখা, গাছের . 


ডাল হইতে কলমের গাছ, এবং কোন কোন জাতীয় কীটের দেহের খণ্ড হইতে 
পৃথক্‌ কীটের উপন্ভি। কিন্তু প্রায়ই এক জীবের দেহের বিশেষ অংশ হইতে 
অপর জীবের উৎপত্তি হয়, এবং সেই বিশেষ অংশকে বীজ বল৷ যার। বৃদ্ধি 
»ও বিকাশের গ্রভেদ এই, বৃদ্ধি কেবল দেহের আয়তনের বিস্তার, বিকাশ আয়তনের 
এরূপ বিস্তার যাহাতে তাহার কার্ষোপযোগিতার উন্নতি হয়। দেহের 
আয়তন বা কার্ষোপবোগিতার অবনতির নাম ক্ষর। এবং জীবনান্তের নাম 


s Darwin's Origin of Species, Ch. 1 দ্রষ্টব্য? / 
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জীবজগতের 
ক্রিয়া_ অজ্ঞান 
ও সজ্ঞান। 


৬৬ 


জগতের গতি 
ও স্থিতির 
আবর্তন | 


জান ও কন্দ [২ম ভাগ 


বিনাশ বা মৃত্যু, তাহাতে দেহের তিরোভাব হর লা, নিভীব দেহ পড়িয়। 


জন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জৈবক্রিরাসকলের নি নিমিত্ত তাপ বিদ্যুৎ আদি বিঘয়ক 
ক্রিয়ার অর্থাৎ ভৌতিক ক্রিয়ার, ও রাপারনিক ক্রিয়ার প্রয়োজন, কিন্ত তাহ 
যথেষ্ট নহে। এ সন্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে মনে 
হর, এ সকল ক্রির়। ভিন অপর কোন একবিব ক্রিয়ার সংঘব রহিয়াছে, তাহা 
ন| হইলে সভীব বীজ বা জীবদেহাংশের মূলে প্রয়োজন খাকিত না । তবে 
ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিরা যে শক্তির ক্রিয়া, জৈব ক্রিরাও মূলে সেই শক্তির 
ক্রিয়া কি অপর কোন শক্তির ক্রিয়া, এ কখা লইয়া অধিক মতভেদ নাই । এ 
সমস্ত ক্রিয়াই বে মূলে একই শক্তির ক্রিয়া ইহা স্বীকার করিতে বিশেঘ বাধা 
দেখা যার না| কিন্ত জৈব ক্রিয়ার মূলপ্রণালী কিরূপ তাহ। ঠিক বলা যায় না, 
কেবল এইমাত্র বলা যার যে, সজীব বীজ বা জীবদেহাংশের সাহায্য ভিন সে 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।৯ ভৌতিক ও রাসারণিক ক্রিয়া যেমন স্থূল জড়পদাথ 
'ও সূক্ষ্ম পরমাণু ও ইথারের গতিমূলক, জৈব ক্রিরা ও সেইরূপ জীবাদেহে সণিহিত 
পরমাণ্‌ ও ইখারের গতিমুলক কি না, ইহার উত্তর ঘহজে দেওয়া যায় না, কেননা 
এ বিষয়ের গবেঘণা অতি দুরূহ, ও তাহার কারণ এই যে, পরমাণু-সমাবেশ 
সামান্য জড়ে যেরূপ অনুমান করা যায়, জীবদেছে তাহা তদপেক্ষা অনেক 
বিচিত্র ও জটিল। 

অজ্ঞান জৈব ক্রিরার তঙ্থানুসন্ধান যখন এতই দুরূহ, তখন সঙ্গান জৈব 
ক্রিয়ার তন্্নির্ণর আরও অধিকতর কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। শেঘোক্ত 
ক্রিয়ার নিমিত্ত বে সকল দেহসথণলনাদি শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন তাহা অজ্ঞান 
জৈব ক্রিরার ন্যার। কিন্ত সেই শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্তক যে সকল মানসিক 
ক্রিয়া, তাহা যে কেবল মস্তিকের পরমাণুষ্পন্দন ভিন্ন আর কিছু নহে, এ কথা 
সহজে স্বীকার করা যার না। যে চৈতন্য জগতের মৃূলকারণ, এই শেষোক্ত 
ক্রিয়া সেই চৈতন্যের ক্রির। বলিরা মানিতে*হর | সেই চৈতন্যশক্তিদ্বারাই 
এই পৃথিবীর, এবং কেবল এই পৃথিবীর নহে, জগতে যেখানে সঙ্ঞান জীব 
আছে সে সকল স্থানের, সমস্ত নৈতিক ও আব্যাপ্বিক ক্রিয়া সম্পনৃ হইতেছে। 
সে সকল ক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচন। এখানে অনাবশ্যক। তাহা ক বিভাগের 
বিষর। এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিব, অজ্ঞান ক্রিয়া জড়ের ক্রিয়ার ন্যায় 
যেমন গতিগূলক, সন্তান ক্রিয়া বা চৈতন্যের ক্রিয়া তেমনই স্থিতি বা শান্তি- 


অন্রেষক । জীব সজ্ঞানে যে কোন কার্বা করে তাহা সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তির 
নিমিত্ত অর্থাৎ শান্তিলাভের নিমিভ | এবং সেই শান্তি লাভ করিবার নিমিত্ত * 
রিট এ রি ETE 


১ Kirke's Handbook of Physiology, Ch. XXIV ও Landois 
“and Stirling's Text-book of Physioloyy, Introduction ব্য 


৪থ অঃ] বহির্জগৎ 


যদিও কর্্দ অর্থাৎ গতি অনন্য উপায়, কিন্ত তাহা নিজে গতির বিরাম 
অর্থাৎ স্থিতি । 
অর্জুন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন-- 
“ভ্ঘাশ্রল্লী লন ন্ল্ময্যন্ন লনা নত্তিসলালুল ৷ 
নন্‌ জি জন্মীঘি রী লা লিনীলঘ্র্ি নীৰ ॥ ১ 


কর্ম হ'তে জ্ঞান শ্রেষ্ট বদি জনার্দন। 
তবে কেন কর্মে মোরে কর নিয়োজন || 


এবং আমাদের সকলেরই এই কখা৷ বলিতে, ও কর্দ্দ হইতে বিরাম লাভ করিয়া 
শান্তিগ্রদ ভ্ঞানালোচনার নিযুক্ত খাকিতে, ইচ্ছা হর। কিন্ত ইহার উত্তরে 
শীকৃষঃ কি বলিয়াছেন তাহ। স্মরণ রাখ। কর্তব্য । তিনি বলিয়াছেন__ 
“ন নম্মঘযালনাবম্মান্দল ঘহুদীওসুনি। y 
নন্ন ঘন্মঘলাহন নিত ঘলপিবাজ্দলি ॥ 
ন স্থি ন্ৃশ্বিন্‌ ঘখালদি সান নিস্ল্মন্ধন্মান্ধন্‌ । 
ন্ধাশ্মন সমন: ন্দন্ম নল্ম: দন্ধনিঈীশুনী: ॥+২ 


“লোকে কর্ম ন৷ করিয়া নৈন্্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না । কেবলমাত্র 
কর্ন্ত্যাগেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কোন অবস্থাতেই ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম 
ন। করি থাকিতে পারে না। গ্রকৃতিজ সত্বরজন্তমোগুণ সকলকেই অবশ 
করিয়া কর্ম করায়” is 

কর্ণ না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। কর্ম না করিয়! কর্ম হইতে বিরাম 
বা শান্তিলাভ হয় না। গতিই গতিবিরাম অখাৎ স্থিতিলাভের পথ, তবে 
জীবের সেই স্থিতি স্থায়ী হইবে কি ক্ষণিক হইবে, এবং দোলকের ন্যায় স্থিতি- 
স্থানে ক্ষণমাত্র খাকিরা পুর্বগতিজনিত সঞ্চিত বেগের ফলে বিপরীত দিকে 
পুনরায় গতি আরম্ভ হইবে, তাহ ঠিক বলা যায় ন৷। জীবের পুর্বগতি 
বরক্ম-ভ্রালাভের পখগামিনী হইলে, শাস্ত্রে কথিত আছে, সেই জীব 
বন্দলোক লাভ করে, “ল নব নবান্ন, ল স্ব ঘ্ললখানীন”৩ আর তাহার প পুনরাবর্তন 


৮ না।” 
ছাড়ির। যুক্তিমূলে আলোচনা করিলেও বোধ হয় এরূপ সিদ্ধান্তেই 


হিস তর হয়। 
জগৎ জড় ও চৈতন্যের ক্রিয়াময়। জড় ও জড়ের ক্রিয়া স্থূল জড়ের 
. এবং পরমাণু ও ইথার রূপ সূক্ষ্ম জড়ের গতিসম্ভুত। এবং সেই গতি সৃক্ষ 


রি ০০ 
১ গীতা ৩১। 
২ গীতা ৩, 8,৫ 
৩ ছান্দোগ্য উপণিঘৎ ৮৷১৬৷১। 


৬৮ 


জগতে 
শুভাশুভের 
অস্তিত্ব । 


জ্ঞান ও কর্ম [ ১ম ভাগ 


তো 


চেতন্যের ক্রিয়া তাহার নিভশভ্তিভনিত, 
ও তারাও জড়ের গতির উৎপভি হয় । এই উভর শক্তিমূলে এক কি পুখক্‌, 
তদ্দিঘয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু তাহারা মূলে এক এই কখাই যে সঙ্গত তাহা 
পূৰ্ব্বে বলা হইরাছে। আবার পরমাণু যে প্রচ্ছন্ন শক্তিমজ্ঘাত, ও অবিনশ্বর 
নহে, এবং কালক্রমে নিজ উপাদানভূত সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকীর্ণ করিয়া ইখারে 
বিলীন হয়, এই মতের পোঘকতায় একজন বৈজ্ঞানিক অনেক যুক্তি ও প্রমাণ 
দেখাইরাছেন।৯ এবং তিনি আরও আভাস দিয়াছেন যে তাহাই যদি হয়, 
তবে অসংখ্য বল্লান্ডে সেই শক্তিগঙ্ঘাত দ্বারা পরমাণুর পুনর্জণ্ ও হইতে পারে। 
অতএব জগতের যাবতীয় ব্যাপার জড় ও শক্তির বিচিত্র মিলনের কল। গেই 
ফল প্রথমে অনিয়মিত গতি__বখা নীহারিকা পুঞ্জে, তদনস্থর নিয়মিত গতি-- 
যখা গৌর জগতে, পরিশেঘে নেই গতির নিবৃত্তি বাহ। বিশ্বব্যাপী ইখারের 
বাধাজনিত ও কালক্রমে অবশ্যন্তাৰী, এবং সেই বিরামের পর অবিনশুর বিশ্ব- 
শক্তির বলে শক্তির পুনরাবর্ভন € নূতন স্্টি ।* 

এইত গেল জড়ের কখা | ভীবেরও যত দিন পূর্ণজ্ঞান লাভ না৷ হর 
ততদিন পুনর্জন্ম হউক আর না হউক, এবং জীব বে ভাবেই খাকুক. তাহার 
অঙ্গানতা নিবন্ধন দুঃখানুভব ও সুখ লাভাকাঙুন্দা খাকিবে, ও তছ্জন্য তাহাকে 
গতিশীল খাকিতে ও কর্দ্দ করিতে হইবে। পরিণামে যখন তাহার পূর্ণ জ্ঞান 
হইবে অর্থাৎ জগতের আদিকারণ ব্রল্কে সে উপলদ্ধি করিবে, তখন আর 
তাহার কোন অভাব বা আকাঙ্ন্লা থাকিবে না, কর্ম ও তাহার পক্ষে আবশ্যক 
হইবে না। 

এক্ষণে জগতে  শুভাশুভের অস্তিত্ব সন্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই 

অধ্যায় শেষ করা যাইবে । 

জগতে শুভ এবং অশুভ দুইই আছে এ কখা অস্বীকার করিতে পারা যায় 
না। জীবমাব্রই সুখ এবং দুঃখ উভরই অনুভব করে। প্রত্যেকেই অন্তর্দৃটি 
দ্বারা নিজ নিজ সম্বন্ধে এ কথার প্রমাণ পাইবেন, এবং বাহিরে অন্য জীবের 
অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের ও জীবন বে সুখদুঃখময় তাহার প্রমাণ 
পাইবেন। এতগ্ডিন আমাদের নিজ নিজ থ্রকৃতি স্থিরভাবে পর্যালোচনা 
করিলে দেখিতে পাই যে, শুভাশুভের বীজ আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। 
এক দিকে দয়া, উপচিকীর্ঘা, স্বাথ -ত্যাগ প্রভৃতি সৎপ্রবৃতি আমাদিগকে নিজের 
ও জগতের শুভকর কার্য প্রণোদিত করিতেছে, আবার অন্যদিকে ক্রোধ, 
দ্বেঘ, স্বার্থ পরত প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি আমাদিগকে নিজের ও অপরের অশুভকর 
কাৰ্য্যে প্রবলভাবে উত্তেজিত করিতেছে । এবং এই সকল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় 


@ 


s Gustave Le Bon’s Evolution of Matter, pp 307-10 wব্য 
2 Spencer's First Principles, Pt. I], Chapters XXII. XXIII 


দ্রষ্টব্য । 


nfl 
ও অঃ] -  বহিৰ্জগৎ 


যেমন এক দিকে জীবের দূঃখনিবারণ ও সুখোতপাদন নিমিত্ত নানাবিধ যত্ন 
হইতেছে, তেমনই অপর দিকে জীবের উৎপীড়ন ও বিনাশ নিমিত্ত অশেষ 
প্রকার চেষ্টা হইতেছে। অজ্ঞানজীবগণমব্যে পরম্পর বাদ্যখাদকসদ্বন্ধ- 
পরবুক্ত একজাতীয় জীব অপর জাতিকে বিনষ্ট করিতেছে। জড়জগতেও, 
যেমন এক দিকে সৌরকরোছ্জল সুনীল নির্দূল নভোমণ্ডল, ও সিপ্ধসুগন্ধ- 
মন্দানিলান্দোলিত স্বচ্ছ সরণী বা নদীবক্ষ জীবকে সুখ ও শান্তি বিতরণ করি- 
তেছে, তেমনই অন্য দিকে নিবিড় মেষাচছহা ভীঘণঅশনিসম্পাতপ্রতিধ্বনিত 
অন্ধতমপাবৃত গগন, ও গ্রচগঝাটিকা-উদ্বেলিত উভালতরঙ্গমালাবিলোডিত সাগর 
জীবের অশুভ ও অশান্তি উৎপাদিত করিতেছে । এতভিন্ন আগ্েরগিরির 
ভয়ানক অগ্ন্যৎপাত, ধরাতলবিধ্বংসী ভূমিকম্প প্রভৃতি খগপ্রলয় ও সময়ে 
সময়ে জীবের অশেষবিধ অমঙ্গল ঘটাইতেছে। 

এই সমস্ত দেখিয়। শুনিয়। মনে মনে প্রশ উঠে,_-বে জগত মঙ্গলময় ঈশ্বরের 
স্থষ্ট তাহাতে এত অশুভ কেন? এ অশুভের পরিণাম কি? এবং এ অশ্ড ভের 
প্রতিকার আছে কি না? অনেকে মনে করিতে পারেন, প্রথম ও দ্বিতীয় 
প্রশ্ন অকর্ণা দার্শ নিকদিগের আলোচ্য । কিন্ত তৃতীয় প্রশ্ন নিশ্চিতই কার্যয- 
কুশল বৈভ্ঞানিকদিগেরও বিবেচ্য বিষয় । আর যেখানে বিজ্ঞানদার। প্রতি- 
বিধান সাবা নহে, সেখানে প্রথমোন্ত প্রশ্নদ্ধর়ের আলোচন। নিতান্ত অকৰ্মণ্য 
নহে কারণ সে সকল স্থলে যদি শুভশান্তির কোন পথ থাকে, তাহ। কেবল 
সেই আলোচন। হইতে পাওর। সম্ভাবনীয়। অতএব ক্রমান্বয়ে তিনটি প্রশ- 
সন্বন্ধেই কিছু কিছু বলা যাইবে। 

পবিত্র ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে পাপ ও অমঙ্গল কি প্রকারে প্রবেশ 
করিল, এই প্রশ্খের নান স্থানে নানাবিধ উত্তর দেওয়া হইয়াছে। খৃষ্টীয় 
বর্মশান্্রে এই আভাস পাওরা যায় যে, স্বর্গে ঈশ্বরের অনুচরমধ্যে একজন ঈশ্বর- 
বিদ্রোহ্ী হইয়া সয়তান নামে অভিহিত হয়, এবং তাহার কুমন্ত্রণীয় মনুঘাজাতির 
আদি-পুরুষ ঈশ্বরের আভা লঙ্ঘন করিয়া পাপে পতিত হন, ও সেই সূত্রে 
পৃথিবীতে পাপ ও অমঙ্গল প্রবেশ করে। এ কথাটা এক সম্প্রদায়ের মত, 
এবং যুক্তির সহিত ইহার এক্য করা কঠিন। হিন্দুশান্ত্রে জীবের শুভাশডভ 
জীবের কৰ্ম্মফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিঘদে বলা 
হইয়াছে-_ 
“ব্রা ই দধ্বন জবা ললনি দ দ: দাটনিনি।"? ূ 
বেদান্তদর্শনে শান্করতাষ্যেও বলা হইয়াছে ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রযত্ধ অনুসারে 
ফল বিধান করেন।২ কিন্ত একথা বলিলেও অশুভের সহিত ঈশ্বরের সংস্রব 


১. বৃহদারণ্যক উপনিঘত ৩২।১৩। 
২ বেদান্ত দর্শন, শাঙ্করভাষ্য ৩২19১ ৷ 


৬৯; 


জগতে অশুভ 
কেন? 


৭9 


নাই ইহা প্রতিপনু হয় না। কারণ প্রশ্ন উঠিবে, ভীবের শুভাওভের মূল যে 
কর্্মাকর্্স তাহার মূল কি? ঈশুরই জীব স্যাষ্ট করিয়াছেন, জীবের কন্মাকন্দ 
করিবার শক্তি ও প্রকৃতি তীহ। হইতেই প্রাপ্ত, সুতরাং জীবের শুভাশুভের 
মূল সেই ঈশ্বর হইতে। এবং ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ঝটিকাদি জড়ভগতের 
দূর্ঘটনাজনিত জীবের অশুভ কিরূপে জীবের কর্ম ফল বল। যাইতে পারে, তাহা ও 
সহজে বুঝা যার না। কেহ কেহ বলেন, আমরা যাহাকে অওভ বলি তাহ। 
প্রকৃত পক্ষে অশুভ নহে, কতক কতক জীবের পক্ষে অশুভকর হইতে পারে, 
বখ।, এক জাতীয় জীব অপর জাতীর 


Al 


কিন্তু সমস্ত জগতের মঙ্গলকর বঢ়ে। 
জীবকে আহারাথে বে বিনাশ করে তাহ। জগতের হিতকর, কারণ তাহ। না 
হইলে জল জীবিত ও মৃত সীনপূর্ণ, বায়ু জীবিতপক্ষিপতঙ্গপুণ , ও বরাপৃষ্ঠ 
জীবিত ও মৃত জন্তপূণ হ্ইরা শীঘুই অন্য জীবের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। 
আর পাপের উৎপত্তির সহিত ঈশ্বরের সংস্রব না খাক। প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত 
তাহারা বলেন, পাপ স্বাবীন জীবের স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফল। এবং 
তীহারা এতদূর যাইতে প্রস্তত যে, স্বাধীন জীব বে দুকর্দ করিবে তাহ! ঈশুর 
পূৰ্ব্বে জানিয়া জীব স্ষ্টি করিলে তাঁহার প্রতি পাছে দোঘস্পর্শ হয়, এই 
আশঙ্কা নিরাস নিমিত্ত তাহারা এ বিঘরে ঈশ্বরের সব্বন্তন্ব খব্ব করিতে বাধা 
দেখেন না।৯ 

যৃক্তিমূলে আলোচন। করিতে গেলে জগতে অশুভের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করা বার না। আর সেই অশুভের কারণ বে ঈশুরাতীত তাহা ও স্বীকার 
করা বায় না। এবং সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ সকলমঙ্গলময় ঈশ্বরের স্থা্টতে অভ কেন 
আসিল এই প্রশ্নের উত্তরে, আমাদের অপূর্ণ ভ্ঞানে যতদুর বুঝিতে পারা যায় 
তাহাতে, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কুটস্থ নির্ভণ বন্ধ যেরূপই হউন না, 
প্রকটিত জগতের নিরমানুসারে কোন ভ্ানগম্য বিঘরই তদ্ধিপরীত হইতে 
একেবারে অনবচিছনু হইতে পারে না, সুতরাং জগতে শুভ খাকিলে সঙ্গে সঙ্গে 
অবশ্যই অশুভ থাকিবে, অশুভ না থাকিলে শুভের অস্তিত্ব ভ্ঞানগোচর হইত 
একথা ঈশ্বরের অসীম দয়ার প্রতি বিশ্বাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে 
ই গুরুতর হউক না কেন, তাহা 


না 
না, কারণ জীবের ইহজীবনের অশুভ যত 
তাহার অনন্ত জীবনের পরিণামওভের সঙ্গে তুলনায় ক্ষণিকমাত্র। এবং এই 
স্থানে ইহাঁও মনে রাখা কর্তব্য যে, অশুভ ও দুঃখভোগই জীবের আধ্যাত্বিক 
উন্নতির ও মুভ্িলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় আর সেই অশুভ বা দুঃখভোগ যত তীব্র, 
জীবের উননতিলাভ ততই শীঘ্র ঘটে। এ ভাবে দেখিলে কতক জীবের অমঙ্গল 
যে কেবল অন্য জীবের মঙ্গলের নিমিভ, এবং অমঙ্গল কেবল সাকল্যে মঙ্গল, 


এমত নহে, তাহা অস্রভভোগী জীবগণের নিজ নিজ মঙ্গলের হেতু বলিয়া 
i 


» Martinean's Study of Religion, BE. IL, Ch. 11] ও 130, III 
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মানিতে হইবে। পশুপক্ষিগ্রভৃতি যাহাদের আমরা অজ্ঞান জীব বলি, তাহা- 
দের অন্তরে কি হয় বলিতে পারি না। কিন্তু সজ্ঞান জীব অর্থাৎ সনুঘ্যমাত্রই 
আপন আপন আত্বাকে জিজ্ঞাসা করিলে, দুঃখভোগ আধ্যাপ্রিক উন্তির সোপান 
উপরে যে বলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাইবেন। এইখানে আবার আর 
একটি কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে । জগতে অশুভ আছে, এবং তাহার 
কারণ ঈশ্বরাতীত নহে, এই দুটি কথা স্বীকার করিলে, ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহার 
কি গ্রমাণ রহিল? এবং এই শেঘ কথা অর্থাৎ ঈশ্বর মঙ্গলময়, যদি সপ্রমাণ 
ন। হয়, তবে জীবের ইহজীবনের অশুভ যে অনন্তজীবনের মঙ্গলের মূল হইবে, 
এরূপ অনুমান করিবারই বা কি হেতু রহিল? 

এই প্রশের উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, জগতের শুভাশুভ 
যতদূর দেখ যার, তুলন। করিলে শুভ অংশই অধিক, অশুভ অংশই অল্প, অতএব 
ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বের সন্দেহ করিবার প্রবল কারণ নাই। তবে . জগতের 
শুভাশুভের জমাখরচ করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলমযত্বসংস্থাপন অতি দুরূহ ব্যাপার, 
অসাধ্য বলিলেও চলে, এবং সে অসাব্যসাধন-চেষ্টার প্রয়োজনও নাই । আমাদের 


' নিজ নিজ আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহার অখণ্ডনীয় 
. প্রমাণ পাওয়া যায়। বহির্ভগতে এত অশুভ রহিয়াছে, অন্তরেও অনেক 


প্রবৃত্তি আমাদিগকে অশুভ কাৰ্য্য প্রণোদিত করিতেছে, কিন্ত তাহা সত্বেও 
আমরা শুভ ভাল বাসি, নিজের মঙ্গলসাধনে নিরন্তর ব্যাকুল, অমঙ্গল ঘটিলে 


অনোর দ্বারা মঙ্গলসাধনের আকাঙুক্ষ। রাখি, অনেক সমর পরের মঙ্গল কামন৷ 


করি, এবং স্রযোগ পাইলে পরের মঙ্গল সাধনে যত্তবানুও হই। এমন কি 


চোরও তাহার চৌর্যালনধ দ্রবা অন্য কেহ অপহরণ করিবে না৷ এ বিশ্বাস রাখে, 
ঘোর নৃশংস দুকন্দীও ধৃত হইলে অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষমা পাইবার 
আশা করে, এবং পাপাচারীও পাপের প্রলোভনে কিছুদিন মুগ্ধ থাকির। পরিণামে 
পাপাচরণজন্া মর্দভেদী ক্রেশ সহ্য করে। শুভের নিমিত্ত আমাদের অন্তনিহিত 
এই অগ্রতিহত অনুরাগ কোথা হইতে জন্মে? জগতের আদি-কারণ মঙ্গলময় 
না হইলে মঙ্গলের দিকে আমাদের আত্মার এই অগ্রতিহত গতি কখনই হইত 
না । অতএব ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না, এবং 
তাহ। হইলে জীবের ইহজীবনের অশুভ অনন্তজীবনের শভের নিমিত্ত এ অনুমান 
অমলক ন। হইয়া বরং সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রতিপন হইতেছে। 

“ উপরে যাহ! বলা হইল তাহাতেই, অশুভের পরিণাম কি, এই দ্বিতীয় 
গ্রশের উত্তর এক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। জগতে জীবের যে কিছু অশুত- 
ভোগ তাহা অল্পক্ষণস্থারী, ও পরিণামে সকল জীবেরই পরমমঙ্গল ও মুক্তিলাভ 
ঘাটিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। এ সিদ্ধান্তের মলভিত্তি 
ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব | তাহার পর জীবজগতে বত ক্রমবিকাশ দেখা রিতা 
উনুতির দিকে। এবং মনুষ্যের দুঃখভোগ যে আধ্যা্িক উন্নতির উপায় 
তাহাও অন্তর্দষ্টির দ্বারা দেখিতে পাওয়া যার। এই সকল বিষয় পর্ধ্যালোচন। 


৭১ 


অশুভে 
পরিণাম কি? 


৭২. 


অঙুঁভের 
পুতিকার 
আছে কি না? 


ভান ও কর্ [ ১ম ভাগ 


করিলে অনুমান হর, শীঘই হউক আর বিলম্বেই হউক জীবের পরিণাম শুভ 
ভিনু অশুভ নহে। | 

জগতে যে অশুভ আছে তাহার প্রতিকার আছে কি না, এই প্রশের উত্তরে 
সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জড়ভগও সন্তুত যে সকল অভ, 
বিভ্ঞানচচর্চাদারা ক্রমশঃ অনেক স্থলে তাহার প্রতিকার উদ্ভাবিত হইতেছে, 
মনুঘ্যের কৃপ্ববৃভিজনিত বে সকল অশুভ, দর্শন ও নীতিশাস্বালোচনা দ্বারা 
জুশিক্ষা ও স্রশাসনপ্রণালী সংস্থাপনপুর্বক তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে 
এবং বে সকল স্থলে অনা প্রতিকার অসাধ্য, সেখানে মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি 
দৃষ্টি নির্ভর করিয়া ইহভীবনের অশুভ ক্ষণিক ও অনন্তজীবনের মঙ্গলের কারণ- 
স্বরূপ, এই বিশ্বাস অবিচলিত রাখাই একমাত্র প্রতিকার । 


পঞ্চম অধ্যায় 


জ্ঞানের সীমা 


আমাদের অন্তর্জগৎ বিঘরক জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লব্ধ, এবং বহির্জগৎবিঘয়ক 
জ্ঞান, দর্শন শ্রবণ ঘাণ আস্বাদন ও স্পশন দ্বারা লন্ধ। সেই অন্থর্াষ্টির শক্তি 
ও দর্শনশুবণাদির শক্তি সকলই সীমাবদ্ধ | 

অন্থর্দা্টি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব জানিতে পারি বটে, কিন্ত সেই আত্রার স্বরূপ 
কি, আত্মা কোথা হইতে আগিল, কোথার বা যাইবে, তাহার আদি কি এবং 
তাহার অন্ত কি, এ সকল বিঘয়ের কিছুই অন্তর্দৃট স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায় না। 
এ সকল বিষয় সন্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বিশ্বাস করি তাহাতে অনেক যুক্তিতর্ক 
দ্বারা আমাদিগকে উপনীত হইতে হয়। তার পর যদিও অন্তর্জগতের কতক- 
গুলি ক্রিয়ার ফল, যথা বহির্ভগতের বস্তুর প্রত্যক্ষ, অতীত বিষয়ের স্মৃতি 
ইত্যাদি জোনের সীমার অস্ত ত, কিন্ত অন্তর্জগতের ক্রিয়াসকল কিরূপে নিপ্পন 
হয়, বহির্জগতের বিঘয়ের সহিত আত্মার কি প্রকারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে, অধিক 
কি আমার দেহের সহিত আমার আত্ার কিরূপ সম্বন্ধ, এবং কি প্রকারেই বা 
আত্র। দেহকে পরিচালিত করিতেছে, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এ সকল কথার কিছুই জান| 
যায় না, এবং এ সকল বিঘয় আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে । আমার আত্মা 
কিরূপে কার্ধা করিতেছে, তাহা. আমি জানিতে পারি না, ইহা অতি বিচিত্র 
কথা, কিন্ত বিচিত্র হইলেও ইহা৷ সত্য । 

আপন আত্মার অভ্যন্তরে কিরূপে কার্ধা হইতেছে তাহাই যখন আমরা 
সমস্ত জানিতে পারি না, তখন বহির্জগতের বিষয় সমস্ত যে জানিতে পারিব 
এরূপ মনে করা যায় না। বহিভঁগৎসন্বস্ধীয় জ্ঞানলাভের পথ চক্ষু কণ নাসা 
জিরা ত্বক্‌। এই পঞ্চেনিয় দ্বারা দশন শ্রবণ ঘাণ আস্বাদন ও স্পর্শন ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়, এবং তদ্দার। রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ ভান জন্মে । কিন্ত যেমন 
চক্ষ ন| থাকিলে রূপ বা আলোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হইত না, এবং যে জন্মান্ধ 
তাহার পক্ষে সে জ্ঞান হইতে পারে ন।, তেমনই আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত 
অনা কোন ইন্দ্ৰিয় না খাকায়, রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ এই পঞ্চগুণের অতিরিক্ত 
অন্য কোন গুণ সম্বন্ধে আমাদের কোন ভগন জন্মিতে পারে ন।, এবং বহির্জগতের 
বস্তুর এই পঞ্চ গুণ ব্যতীত অন্য গুণ-আছে কি ন৷ তাহা আমরা জানি না । 
কিন্ত অন্য গুণ নাই এ কথাও কোন মতে বলিতে পারি না । অন্য গুণ থাকিলে 
তাহা আমাদের ভ্ঞানের সীমার বাহিরে । 


| LTO 3 


অন্তুষ্রির শক্তি 


সীমাবদ্ধ | 


চক্ষ্কৰ্ণ দি 
ইন্দ্ৰিয়ের 
শক্তিও তদ্বপ ! 


৭8 


কি? ও কেন? 
এই দুই পৃশ্রে 
উত্তর । 
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তার পর. বে পাঁচটি ইন্দিয় আছে তাঁহাদের ও শক্তি অতি-গন্ধীণ | চন্টু 
দ্বারা আলোক ও আকার বিঘরক জ্ঞান জন্মে, কিন্ত আলোক অতি অল্প বা আকার 
অতি ক্ষুদ্র হইলে চন্টু তাহা বিনা সাভাযো দেখিতে পার না, ভবে দূরবীন্দণ 
ও অণুবীক্ষণ বন্ত্রের সাভাযো কতক পরিমাণে দেখিতে পার । আবার অগ্লা- 
ধিক্যের প্রভেদ ছাড়া, আলোরুরশ্মির বর্ণ গত প্রাভেদ আছে, এবং তন্মধ্যে 
কয়েকটি বর্ণের রশ্মি ভিন্ন অন্য বর্ণের রশ্মি সহজে দেখিতে পাইবার শক্তি 
আমাদের চক্ষুর নাই। তবে তাহাদের কার্ধাদ্বারা তাঁহাদের অস্তিত্ব অনুমান 
করা যায়। সেইরূপ আমাদের শ্ববণেন্দ্রির ও কল প্রকার শব্দ শুনিতে পায় 
না। অতি বীরে শব্দ হইলে তাহ। আমরা বন্লের সাহায্য ব্যতীত শুনিতে 
পাই না। আমাদের ঘাণেন্দরিয়ের শক্তি কুন্ঠর প্রভৃতি অন্যান্য আনেক জাতীর 
জন্তর খাণ শক্তি অপেক্ষা অল্প | আমাদের স্পর্শোন্দ্রির উত্তাপের অল্প তারতম্য 
সহজে অনুভব করিতে পারে না, যেই তারতম্য স্থির করিবার নিমিত্ত যন্রের 
প্ররোজন। যন্ত্রেরও শক্তি সীমাবদ্ধ. এই জন্য নীহারিকাসমন্ত তারকা পুষ্ঠ 
কিন। স্থির করা যার না, এবং পরমাণুর আকার কিরূপ তাহা ৪ দেখিতে পাওয়া 
যায় ন| | অতএব পাঁচটির অতিরিক্ত ইন্দিল্লের অভাব, এবং যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় 
আছে তাহাদের শক্তির অপূর্ণ তা বশতঃ বহির্ভগতের অনেক বিঘয় আমাদের 
জানিবার উপায় নাই, এবং তাহ৷ আমাদের দেহাবচিছন] অবস্থায় জানের বাহিরে 
থাকিবে। দেহপিগ্চরমুভ হইলে আগ্রার ভ্ঞানের সীমার বৃদ্ধি হইবে কিনা 
তাহা ও আমরা জানি না । 

আর এক বিঘরে আমাদের ডনের দীন অতি সক্দীর্ণ। আমাদিগের 
জানিবার ইচ্ছা আমাদিগকে সৰ্ব্বদাই “কি?' এবং ‘কেন 2". এই দুইটি 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে গ্রণোদিত করিতেছে। প্রথম গ্রশ্বাটি সকল বিঘয়ের 
স্বরূপ,চুও দ্বিতীরটি সকল বিঘরের কারণ, নিরূপণ করিতে চাহে । দুইটির 
মধ্যে কোনটিরই সম্পূর্ণ উত্তর আমরা পাই না। 

গ্রথম প্রশ্নের উত্তর কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া যার, অর্থও জ্ঞাতব্য বিষয়টি 
অন্তর্ভগতের হইলে অন্তর্দু্িদ্বারা, বহির্গতের হইলে ইন্দিয়দ্থারা, তাহার কি 
তদ্বিঘয়ক কিঞ্চিৎ ভান জন্মে৷ কাহারও কাহারও মতে আবার তাহা জ্রেয় 


বিঘর়ের প্রকৃত স্বরূপল্ঞান নহে, তাহা স্বরূপের অবভাস । তবে আমাদের 
মনে হয় এতদূর সন্দেহের উপযুক্ত কারণ নাই, আর যদিও আমাদের কোন 
বিঘয়েরই সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান হয় শা" যেটুকু জানিতে পারি তাহা জ্ঞেয় বিষয়ের 
আংশিক স্বরূপ বটে। রি 

দ্বিতীয় প্রশের প্রকৃত ভন পাওয়া আরও কঠিন । অর্থাৎ কোন ভ্ঞাতব্য 
বিঘর কেন ঘটিল, তাহার কারণ কি, ততসন্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে আমরা অতি 
অল্পই জানি। যদি বিঘয়টি অন্তর্জগতসন্বন্নীয় হয় তবে আত্মাকে ভিজ্ঞাসা 
করিলে প্রায়ই কথক্চিৎ উত্তর পাওয়া বায়। বিঘয়টি বহির্ভগতের হইলে 


সম্পর্ণ উত্তর পাইবার সন্তাবন। কখনই নাই, এবং অনেক সমরে কোন উত্তরই 


৫ম অঃ] - ভ্লীনের সীসা 


পাওয়া যার না। দুই একটি দৃষ্টান্তদ্বার এই কথা স্পষ্টরূপে বুঝা 
বাইবে। 

প্রখমে অন্তর্ভগতবিঘয়ক একটি দৃষ্টান্ত লওরা যাউক । “আমি যে বিষয়ের 
আলোচন। করিতেছি সে বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম কেন ?+_এই 
পরশ আপনাকে আপনি ভিন্তারা করিলে, এই সহজ উত্তর পাই-_ আমার 
ইচছা হইল বলিয়া ।" কিন্তু এই উভয়ের ভিতরে একটি অতি কঠিন প্রশব 
সনিহিত রহিরাছে-_“ইচছ। হইলে ইচছানুরূপ কার্য হয় কেন?” এবং 
যতদিন আমাদের আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান ন। জণ্মিবে, অর্থাৎ যতদিন ইচছা। 
ও ক্রিয়া আগ্মাতে কিরূপ নিবদ্ধ আছে আমরা জানিতে ন। পারিব, ততদিন 
এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়ার সন্ভাবন। নাই । উত্ত সহজ উত্তরটির উপর 
আঁর একটি কথা ভিন্ঞীগা করা যাইতে পারে_-_ইচছা। হইল কেন?” এবং 
তাহার এই উত্তর পাই-_এ পুস্তকের এ অধ্যায়ে যে বিষয় বিবৃত করিব মনে 
করিয়াছি, বর্তমান আলোচন। তাহার অঙ্গ বলিয়া মনে হইরাছে।” ইহার 
উপর আরও প্রশ্ন হইতে পারে__ তাহাই ঝ। মনে হইল কেন?" এই প্রশ্নের 
উত্তর নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু এ সন্বন্ধে আর অধিক কখ৷ বলিবার প্রয়োজন 
নাই। আর একটি প্রশ্ন উথাপন করির। দেখ। যাউক। “উপরে যেখানে 
প্রশ্নের উত্তর দিতে ক্ষান্ত হইলাম, সেখানে ক্ষান্ত হইলাম কেন?” ইহার 
উত্তর একপ্রকার উপরেই দিরাছি, যখন বলিয়াছি “এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা 


বলিবাঁর প্রয়োজন নাই” ।--কিন্তু তাহার পর প্র উঠিতেছে “এরূপ মনে ; 


করিলাম কেন?” এই প্রশের উত্তর এক কথার দেওয়া যার না। এবং ইহার 


" উত্তরে যতগুলি কথা বল৷ উচিত তংসমুদয় আমি বোধ হয় ঠিক করিয়া বলিতে 


পারিনা । “আর অধিক কথা বিবার প্রয়োজন নাই” এ কথা যখন বলিয়াছি, 
তখন কি কি কারণে আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল তাহা সমস্ত এখন স্মরণ 
করিয়া বল৷ কঠিন, কেনন। সে সমস্ত কারণ বোধ হয় মনে স্প্টরূপে উদিত 
ও আলোচিত হয় নাই, এবং এখন ভাবিয়া চিন্তিয়া যে কারণগুলি স্থির করিব 
তাহারাই যে তখন মনে আঁপিয়াছিল একখা ঠিক বল৷ বায় ন।। 

এক্ষণে বহির্জগংবিঘয়ক দুই একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাইবে । “আমার 
পেব্গিল্‌ সঞ্চালনে কাগজে অক্ষর অঙ্কিত হইতেছে কেন ?”__ইহার সহজ 
উত্তর এই হইবে--' আমি অক্ষর অঙ্কিত করিবার উপযোগিরূপে হস্তসঞ্চালন 
করিতেছি সুতরাং আমার হস্ত পেনৃশিল্ব অক্ষর অঙ্কিত করিবে।” কিন্ত 
এই উত্তর যথেষ্ট নহে। হস্তসথণলন আমার ইচছার কার্ধা ও অভিপ্রেত অক্ষ- 
রাষ্কনের উপযোগি হইতে পারে" পেবৃসিলের গতিও তদনুরূপ হইতে পারে, 
এ "পৰ্য্যন্ত স্বীকার করিলেও প্রশ উঠিতেছে “পেবৃসি লর গতিতে কাগজে 
কাল দাগ পড়িতেছে কেন 2" যদি বলা যার পেবৃসিলের ভিতরে যে কৃষ্ণবৰ্ণ 
পদার্থ আছে কাগজের উপর তাহার ঘর্ষণদ্বারা দাগ পড়িতেছে, তাহার উপর 
গ্রশ উঠিবে “ঘর্ষণ দ্বারা দাগ পড়ে কেন?” এ গ্রশ্বাট কেহ যেন বুখা বলিয়া 


৭৫ 


৭৬ 


মনোনিবেশ ও 
বিভগ্রান চচটা- 


ভান ও কন্ম | এম ভাগ 


মনে না করেন। সকল কৃষ্বণ বস্তু কাগজে ঘঘিলে দাগ পড়ে না। যদি 
বলা যার পেবৃসিল্‌ নরম, ঘঘিলে ক্র হয়, এবং তাহার বিচিছ্য অংশ গুলি কাগজে 
লাগিরা দাগ পড়ে, তাভা হইলে অন্ততঃ আর দুইটি কঠিন প্রন উপস্থিত হয়-- 
“ঘর্ধণে পেবদিলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি বিচ্ছু হয় কেন?” আর "তাহারা 
কাগজেই বা লাগিয়া থাকে কেন?’ এবং এই প্রশ্বদ্ধরের উত্তর, পেন্সিলের 
ও কাগজের আণবিক গঠনের ও আণবিক আকর্ঘণের স্বরূপভ্ঞান ন! হইলে, 
আমরা দিতে পারি না। 

আর একটি দৃষ্টান্ত লয়৷ যাউক। “বুন্তচ্যুত ফল উপরে না উঠ্িরা নিয়ে 
পড়ে কেন £ ইহার সহজ উত্তর--"'পৃথিবীর মাব্যাকর্থণদ্ধারা আকৃষ্ট হয় 
বলিয়া | কিন্ত এ উত্তর যখে্ট নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ উঠিতেছে, 
“পৃথিবী ফলকে আকর্ধণ করে কেন ?'’ এবং তদুত্তরে যদি বলা যার "প্রত্যেক 
বস্তু অপর বস্তুকে আকর্ষণ করা জড়ের বর্ম,” তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে "'জড়ের 
এরূপ ধর্ম কেন ৮" যতদিন আমরা জড়ের আভ্যন্তরিক গঠনের ও অন্তনিহিত 
শক্তির স্বরূপ জানিতে না পারি ততদিন এই শেষ প্রশোর উত্তর দেওয়া অমাব্য। 
মাধ্যাকর্ধণের আবিফর্ভা নিউটব্‌ যদিও এ আকর্ধণ বস্তুর গতি কি নিয়মে পরি- 
বন্তিত করে তাহ! নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্ত এক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ 
করে কেন তাহার কোন বিশেষ উত্তর দেন নাই | বরং এরূপ আভাঁপ দিয়াছেন 
যে, আকর্ধণের নিয়ম গণিতের নিয়ম মনে করিয়া গতিবিঘয়ক আলোঁচন। 
করিলে অনেক তত্ত্বে উপনীত হওর়। যায়, কিন্ত আকর্ঘণ কেন সেরূপ নিয়মে 
চলে তাহ। ভিন কথা ।৯ 

উপরে যাহ। বল! হইল তদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, জগতের বস্তু ও বিঘরের 
স্বরূপ ও কারণ জ্ঞান আমাদের অতি অসম্পূর্ণ, এবং বর্তমান দেহাবচ্ছিন অবস্থার 
অসম্পূর্ণ ই থাকিবে । 

কেহ কেহ বলেন দেহাবচিছনু জীবও যোগবলে অন্তর্ভগৎ ও বহির্জগৎ 
সন্বন্ধে অলৌকিক ও অতীন্দ্ির জ্ঞান লাভ করিতে পারে । এ বিষয়ের বিশেঘরূপ 
প্রমাণপরীক্ষা না করিয়া কোন কথাই নিশ্চিত বলা যার না। তবে মনীঘিগণ 


যে সকল অত্যাশ্চরধ্য পারমাথিক ও বৈষয়িক নিগুঢ তত্ব আবিফার করিতেছেন 
তদুষ্টে বোব হয় মনোনিবেশছ্বার। মনুষ্যের জ্ঞানের সীমা অনেক দূর বৃদ্ধি হইতে 
পারে । 

রঙ্গেন* রশ্িদ্ধারা যখন কাঁ বা অন্য অস্বচছ পদাখ; ব্যবধানের ভিতর 
দিয়া দেখিতে পাই, তখন মনে হর আমরা অতীক্িয় দর্শ নশঙ্তি লাভ করিরাছি। 


» Newton’s Principia Bk. I, Sec. I Def. VII, ana Sec. XI. 
উন Davis’s Edition, Vol. I, pages G6 and 174 ড্ব্য। 3 
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৫ম অঃ] জ্ঞানের সীমা 


কিন্ত তদ্দারা বাস্তবিক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ হয় না, সে স্থলে দেখিতে 
পাওয়া, চক্ষুর গুণে নহে, আলোকরশ্ির গুণে । তবে বে প্রকারেই হউক, 
পূৰ্ব্বে যেখানে দেখিতে পাইতাম না এখন সেখানে দেখিতে পাইতেছি, এবং 
তদ্দারা জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
এইরূপে বিজ্ঞানচচ্ঠাদ্বারা নান! দিকে জ্ঞানের সীমা বদ্ধিত হইতে পারে। 
যদিও জগতের কোন বিষয়েরই স্বরূপ বা কারণ আমর! সম্পূর্ণ রূপে 
জানিতে পারি ন।, কিন্ত অনেক বিঘয়ই কি নিয়মে নিশযু হয় ততসন্বন্ধে আমরা 
যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারি। উপরের মাব্যাকর্ষণসম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উপলক্ষে 
তাহ। বলা হইয়াছে । মাধ্যাকর্ধণের স্বরূপ ও কারণ ন। জানিয়। এবং অগত্যা 
জানিতে ক্ষান্ত হইয়া ও, কেবল মব্যাকর্ধণের নিয়ম জানিয়। আমরা সৌরজগতের 
গ্রহাদির গতিপন্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য তত্ব নিরূপণ করিতে পারিয়াছি, এবং 
আড্যাযৃয্‌ সাহেব নেপৃচুব্‌ গ্রহ আবিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রকৃতির 
নিয়ম নিরূপণ, স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় অপেক্ষা অনেক স্থলে স্ুসাধ্য ও সুফল- 
প্রদ, এবং বৈভ্ঞানিকেরা সেই দিকেই জ্ঞানের সীম। বিস্তার করিতে যত্ববাহ্‌ । 
তবে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাতে পূর্ণ হয় ন।, সুতরাং মনুখা কোন বিষয়েরই 
স্বরূপ ও কারণ জানিবার চেষ্টায় বিরত হইতে পারে না, এবং দর্শন শাস্ত্রের 


চচ্চাও বৈজ্ঞানিকের বিদ্ধপে বিলুপ্ত হইতে পারে না| 


৭৭ 


স্বরূপ ও 
কারণ নির্ণয় 
নির্ণয় অপেক্ষা- 
কৃত সহজ। 


ভগনলাভাথে 
শিক্ষা 'ও অনু- 
শীলন 
আবশ্যক | 


শিক্ষা 


শিক্ষার বিষয়, 


বিদ্যার শেণি- 
বিভাগ। 


ষ্ঠ অধ্যায় 


ভ্ভাঁললাতিল উগ্াক্স 


ভ্ঞানলাভেরু নিমিত্ত জ্ঞানাশীর নিজের বন্ধ এবং অনোর সাহায্য উভয়ই 
আবশ্যক । ভ্ানলাভোপবোগি অন্যের সাহ|ন শিক্ষা নামে অভিহিত, এবং 
তদুপবোগী যত্বকে অনুশীলন বলা যাইতে পারে। ভানলাভের নিমিভ 
সময়েই অনুশীলন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং প্রথম অবস্থার শিক্ষার উপরও 
অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। অতএব অগ্নে শিক্ষা সন্ধে বে কিঞ্চিৎ বন্তবা 
তাহা বলা যাইবে, এবং পরে অনুশীলনের কখ। হইবে । 


শিক্ষা 


শিক্ষাসন্বন্ধে মনীঘিগণ অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। মনুনংহিতার 
দ্বিতীর- অধ্যায়ে শিক্ষাবিঘরক অনেক কখা আছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক্‌ দাশ নিক 
প্রেটোর “রিপব্লিকৃ”৯ নামক পুস্তকে এ বিঘরের বিবিধ প্রসঙ্গ আছে। 
পিসরো ও কুইপ্টিলিরব্‌ রোমের বিখ্যাত বাদিমন্থয় স্ব স্ব গ্রন্থে শিক্ষা সন্বন্ধে 
অনেক আলোচনা করিরাছেন। এবং ই:ংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য 
দেশের পণ্ডিতগণ লোকশিক্ষার্খে নানাবিধ মত প্রচার ও নানারপ উপদেশ প্রদান 
করিরাছেন। নে সকল কথার সমালোচন। এ পুত্র খের উদ্দেশ্য নহে । 
শিক্ষাবিষরক কএকটি স্থূল কখার মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে । 

সে কএকটি কথা এই--১, শিক্ষার বিঘর, ২, শিক্ষার প্রণালী, ৩, শিক্ষার 
উপকরণ । 

১। শিক্ষার বিষয়। শিক্ষার বিষয় আবরন্গস্তদপর্ধান্ত সমস্তজগৎ। 
যখন শিক্ষার বিঘর প্রার অসংখ্য, তখন তাহাদের আলোচনার সুবিধার 
নিমিত্ত তাহাদিগকে যখাসন্ভব শেণিবদ্ধ করি৷ লওয়৷ আবশ্যক । 

একভাবে দেখিতে গেলে, অর্থাৎ বাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, নানুঘের যখন শরীর ও আত্মা আছে তখন শিক্ষা শারীরিক 
ধ দইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এবং আব্যান্বিক 


ও আধ্যাত্মিক এই দু 
শিক্ষা আবার ভ্ঞানবিঘরক বা মানপিক, এবং নীতি ও ধর্মাবিঘরক বা নৈতিক, 


এই দই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। 

আর একভাবে দেখিলে, অর্থাৎ যাহার কথা শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, শিক্ষা অন্তর্জগৎবিঘয়ক ও বহির্গখবিষয়ক, এই দুইভাগে, 
এবং শেঘোক্তবিষরক শিক্ষা, জড়বিঘয়ক, অজ্ঞান জীববিঘরক, ও সঙ্গান 


80888 
১. Bk. VII. দ্র্ব্য। 


৬ষ্ট অঃ জ্ঞানলাভের উপায় ৭৯ 
ভীব-বিঘরক, এই তিন ভাগে-_অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষার বিষয় সাকল্যে চারিভাগে, 
বিভক্ত হইতে পারে। আর এই চারিটি বিষয়ের বিদ্যাকে, শাম বিজ্ঞান, 
জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও নাতিবিজ্ঞান (অখ ২ জীবের সঙ্ঞান ক্রিরাবিঘরক 
বিদ্যা) বল৷ যাইতে পারে। এই ভাগচতুষ্টরের প্রত্যেক ভাগেরই আবার 
অবান্তর বিভাগ অনেক আছে। যখ৷, আন্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভাগ__ন্যার 
বেদান্তাদি দর্শন, মনোবিজ্ঞান, গণিত। জড়বিজ্ঞানের অবান্তর বিভাগ--স্থূল 
জড়বিঙজ্ঞান বা জড়ের স্থিতি ও গতিবিজ্ঞোর, ভুবিদ্যা, জ্যোতিথ শান্তর, রসায়ন 
শাস্ত্র, শব্দ বা ব্বনিবিগ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, তাপবিজ্ঞান, বিদ্যুদূ বিজ্ঞান, চুম্বক- 
বিভ্ঞান। জীববিভ্ঞানের অবান্তর বিভাগ--উদ্ভিদূবিদ্য৷, প্রাণিবিদ্যা । নীতি- 
বিজ্ঞানের (অর্থাৎ জীবের সঙ্ঞাণক্রিয়াবিঘয়ক বিদ্যার) অবান্তর বিভাগ__তাঘা ও 
সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, বর্দমনীতি। 
যাহ। বল৷ হইল তাহ। সংক্ষেপে নিমুলিখিত আকারে দশিত হইতে পারে-- 
শিক্ষা 
(শিক্ষার্থীর দি দৃষ্টি রাখিলে ) 
] ্ মা এ 
শারারিক আধ্যাত্মিক * 
| [হাত 
মানসিক নৈতিক 
রা শিক্ষার বিষয় বা 
বিদ্যা 
|| 
| | 
অর্ধ বিষয়ক বহির্জগৎ বিষয়ক 
আত্মবিজ্ঞান 
] তা 
রানি মনোবিজ্ঞান গণিত অর্থাৎ 
কাল ও স্থান- 
মূলক বিদ্যা 
| 
নবিন জীববিগ্ঞীন * নৈতিক (অর্থাৎ রা মজ্ঞান 


| কাধ্যবিষয়ক) যিজ্ঞান 


| | 
উদ্ভিদ্বিগ্া প্রাণিবিদ্যা 


লা 7 রর | | | || 
বুল তরিকা এডি রসায়ন ধ্রনিবিজ্ঞান আলোক তাপবিজ্ঞান বিদ্যুৎ চুন 
বিলান ৪ বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান 
(জড়ের 
স্থিতি ও 
গনি) 


1 | | না 
ভাষা নি ও শিল্প ইতিহাস মমাঙ্গনীতি অর্থনীতি রাজনীতি 


] 
ধর্মানীতি 
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শারীরিক 
শিক্ষা। 


ভান ও কর্ম ১ম ভাগ 


উপরে বিদ্যার যে শ্েণিবিভাগ করা হইল তাহা অসম্পূর্ণ এবং শ্রেণি 
বিভাগের নিরমানুসারে সব্বাংশে ম্যারঘত৪ নহে । তাহা কেবল আলোচনার 
স্তবিবার নিমিত্ত মোটামুটি একপ্রকার বিভাগনাব্র। বিদ্যার সম্পূর্ণ ও ন্যার- 
সঙ্গত শ্রেণিবিভাগ দুরূহ কার্ম্য। বেকব্‌, কোবৃত, স্পেব্সার প্রভৃতি যত্ন 
করিয়াও নির্দোঘবিভাগ করিতে পারেন নাই ।৯ 

এক্ষণে শিক্ষার উপরিউক্ত বিঘর গুলির মবো কোন কোনটির সন্ধন্ধে দুই 


একটি কখ। বলা হইবে । 

শরীর ভাল ন। খাকিলে মন ভাল খাকে না এবং লোকে কোন কাৰ্য্যই 
ভালরপে করিতে পারে না। সতাই *আবীনলাল ভ্ৰব্মবল্মনাদনল্‌ ।'' ''শরীরই 
ধর্দসাধনের আদি উপার |? 

অতএব শারীরিক শিক্ষা অতিথ্ুরোজনীর । এ স্থলে শারীরিক 
শিক্ষা বলিলে কেবল ব্যায়াম বুঝাইবে না_-উপঘুক্ত আহারগহণ, উপযুক্ত 
পরিচছদপরিধান, যখাযোগ্য ব্যায়াম অভ্যাস, আবশ্যকমত বিশ্বাম লওয়া, 
বখা শময়ে নিদ্রা যাওয়া, প্রভৃতি যে সকল কার্ধীদ্বারা শরীরের স্বাস্থারন্দা ও 
পৃষ্টিবদ্ন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মানের ৪ উকর্ধলাভের বিঘা না হইয়া বরং সহায়তা 
হর, তত্সমুদরেরই অনুষ্ঠান বুঝাইবে। | 

আহার কেবল দেহরক্ষা ও দেহের পুষ্টি লাভের নিমিত্ত, এবং যে 
খাদ্য দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহাই গ্রহণ করা যাইতে পারে, এরূপ মনে 
করা ঠিক নহে । কারণ খাদ্যের ইতরবিশেঘে যে কেবল দেহের অবস্থার ইতর- 
বিশেষ হয় এমত নহে. তদ্দারা মনের অবস্থার ও ইতরবিশেঘ ঘটে । সত্য 
বটে, বীশুখুষ্ট বলিয়াছেন “যাহ। মুখের অন্ত্গ ত করা যার তাহ। মানুঘকে অপবিত্র 
করে না, কিন্ত যাহ! সুখ হইতে বহিগ্গ ত হয় তাহাই মানুষকে অপবিত্র করে।”২ 
এ কথা দেশকালপাত্র বিবেচনার যখাযোগ্য হইরাছিল। কারণ, তৎকালে 
ইছদীরা অন্তরে শুচি হওয়ার প্রয়োজন একপ্রকার ভুলিয়া গিয়া কেবল বাহিরে 
শুচি ও আহারে গুচি. হইলেই যথে মনে করিত, এবং তাহাদের শিক্ষাথে 
ও কথা বলা হইয়াছিল। কিন্ত এ উপদেশ সব্সাধারণের নিমিত্ত নহে। 
দেহতত্ববিংপপ্ভিতেরা স্থির করিয়াছেন, খাদোর উপর মনের অবস্থা অনেকটা 
নির্ভর করে, এবং মাংসাশীরা কিছু উগ্রস্বভাব ও স্বাপর হয়।» মাদক 
ড্রবোর গুণাগুণ সকলেই জানেন । তাহা সেবন করিলে অন্ততঃ অল্প কালের 
জন্য যে চিভবিকার জন্যে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । সুতরাং 
মদ্যমাঁস বর্জনীয় । এ কথা লইয়। কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে বটে, কিন্তু আমাদের 


৬১৯ 


s Karl Pearson's Grammar of Science. 2nd Ed. Ch. XII. ও 


Deussen’s Metaphysics, P-. 6 দরষ্টব্য। 
2 Matthew, XV, Il ব্য I 
< Haig’s Diet and Food. p. 119 দ্রব্য । 


৬ষ্ঠ অঃ] ভাননাভের উপার 


দেশের ন্যায় গ্রীপপ্রধান দেশে মদামাংসের প্রয়োজনাভাব, এবং তাহা অপকারক 
ভিন উপকারক নহে, ইহা বোধ হয় সব্ববাদিপন্মত। যাহারা জীবহিংসায় 
বিরত হওন নিমিত্ত অখব। মনের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত নিরামিষ ভোজী, তাহাদের 
ত কথাই নাই, শরীরের উতকর্ধসাধন নিমিন্ ও এদেশে মাংসভোজন নিশ্রয়োভন। 
মৎস সম্বন্ধে অধিকতর মতভেদ আছে। মৎস্য অপেক্ষাকৃত নির্দোঘ ও সুলভ, 
এবং পরিত্যাগ করিলে তংপরিবর্তে তুল্য উপকারক খাদ্য পাওয়াও কঠিন। 
এতভির্ন মখসোর ক্রীড়ার স্থল জলের ভিতর এবং জল হইতে তুলিলেই মৎস্য 
মরিয়। যায়, স্তরাং মত্সা মারিতে দৃশ্যতঃ অধিক নিষ্ঠুর কার্য করিতে হয় না। 


এই জন্য মতগা ত্যাগের নিয়ম তত দৃঢ় করা যার নাই । পরস্ত কেবল খাদ্যা- 


খাদ্যের বিচার করিলেই হইবে না, আহারের পরিমাণও অতিরিক্ত হওয়া 
অনুচিত। মনু কহিরাছেন__ 

“ন্মিলানীন্যলনা নু্মলন্বম্স্তা ননীলনল্‌। 

সঘ্বষ্ঘ লীজনিন্বিভ লন্মান লন্‌ সহিগ্রন্‌ ॥"'১ 


“অতিভোজন আরোগ্য, দীর্ধায়, স্বর্গ লাভ ও পুণ্যকার্য্যের বাধাজনক . 


এবং লোকের নিকট নিন্দনীয়, অতএব তাহ। ত্যাগ করিবে |” এই মনুবাক্য 
কেবল বৰ্ম্মশাস্ত্রের উক্তি নহে, ইহা চিকিংসাশাস্ত্েরও অনুমোদিত।২ অতএব 
আহার কেবল রসনাতৃপ্থির ব৷ শরীরপুষ্টির নিমিত্ত নহে | শরীর ও মন উভয়ের 
উৎকর্ঘসাধন নিমিত্ত তাহ। শুচি, সাস্বিক, পুষ্টিকর ও পরিমিত হওয়া উচিত, 
এই শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন ।৩ 

পরিচ্ছদ কেবল দেহাবরণের ও শীতাতপ হইতে দেহরক্ষার নিমিত্ত 
নহে, পরিচ্ছদের সহিত মনেরও বিলক্ষণ সংস্বব আছে। পরিচছদের মলিনতা 
ও অগংলগুত৷ পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস না করিলে, ক্রমে অন্যান্য কার্য্যেও 
পরিচছনুতা ও সংলগ্ুতার প্রতি লক্ষ্য কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে, পরিচ্ছদের 
শোভার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকিলে ক্রমে বৃথাভিমান বদ্ধিত হইতে থাকে। 
পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পরিচছ্নুতা, সংলগ্রুতা, ও সুরুচি শিখান আবশ্যক । 

ব্যায়াম বলিলে সহজে মল্পক্রীড়াই বুঝায়, কিন্ত শারীরিক শিক্ষার 
নিমিত্ত তাহা যথেষ্ট নহে।  তদ্দারা বলবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্ত শরীর বলিষ্ঠ 
হওয়া যেমন আবশ্যক, সব্বাংশে কার্য্যকুশল হওয়াও তেমনই আবশ্যক । অতএব 
ছুস্নধলনদ্বারা লিখন-চিত্রকরণাদিখিক্ষা, ও পদসঞ্চালনদ্বারা বিন। পদস্থলনে 
দ্রুতগমন অভ্যাস করা কর্তব্য। চক্ষুকর্ণীদিও সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক, 
তাহ। না হইলে বিভ্রানানুশীলন 'ও জড়ভগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি 
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বিশ্বাম। 
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হর ন৷। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৃদ্ধির ন্যুনাধিক্য অনেক স্থলে দশন 
ও শ্ববণ শক্তির শ্যুনাবিক্য ভিন্ন আর কিছু নহে, এবং দৃ ও শ্র্তবিঘর বে 
দেখিবামাত্র ও শুনিবানাত্র সম্পূণ পে দেখিতে ও শুনিতে পার, দেই তাহার 
মর্ম সত্বর বুঝিতে পারে। অতএব চক্ষুকে সত্তর দেখিতে ও কর্ণ কে সন্বর 
শুনিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। কি প্রকারে সেই শিক্ষা দেওয়। যাইবে তাহা 
স্থির করা সহজ নহে, এবং কোন শিক্ষাই ফলবতী হইবে কি ন। এ সন্দেহও 
উঠিতে পারে। কিন্তু এ কথ বলা যার বে শিক্ষার্থী স্বর দেখিতে ও সত্বর 
শুনিতে মনোযোগের সহিত বার বার চেষ্টা করিলে, অভ্যাগদ্বার| কিঞ্চিৎ সিদ্ধি- 
লাভ করিতে পারে। এরূপ অভ্যাসের সুফল অনেক স্থলে দেখিতে পাণয়৷ 
যায়। দর্শন ও শ্রবণশজ্তির যে তারতম্যের কথা এখানে বলা যাইতেছে তাহ! 
স্থল তারতম্যের কথা নহে, সুস্ট তারতম্যের কথা । তাহার পরীক্ষা নানারূপে 
হইতে পারে। যথা, পরীক্ষার্থী দর্শকের সন্মুখে কোন বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত 
এক খণ্ড তাস একখানি তলার লাগাইয়া রাখিয়া, মধ্যে বৈদ্যুতচুম্বকে আকৃষ্ট 
ক্ষুদ্রছিদ্রবিশি্ লৌহফলক ব্যবধান রাখিয়া, চুম্বকের বৈদ্যুতিকতারসংযোগ 
বিচ্ছিন্ন করিলে, লৌহফলক তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে, এবং পড়িতে পড়িতে 
যতক্ষণ তাহার ছিদ্র তাসটুকরার সন্মুখে থাকিবে ততক্ষণ মাত্র সেই টকরাটি 
দর্শক দেখিতে পাইবে । গেই অত্যপ্রক্ষণের পরিমাণ কত তাহ। ফলকের 
নিয়গতির পরিমাণ ও ছিদ্রের আয়তনের পরিমাণ হইতে গণনাদ্বারা স্থির করা 
যাইতে পারে, এবং ছিদ্রের আয়তনের স্রাগবৃদ্ধি দ্বারা সেই ক্ষণকালের পরি- 
মাণেরও হ্রাগবৃদ্ধি ইচ্ছামত করা যাইতে পারে। এই রূপে দেখা গিয়াছে 
সেই কাল '00৫ গেকেণ্ডেরও মুন হইলে কোন দশ কই সেই রংকর। তাস- 
টুকরা দেখিতে পার না।৯ শ্রবণ সন্বন্ধে পরীক্ষা আরও সহজ । একটি 
ঘটিকা যন্ত্রের নিকট হইতে পরীক্ষার্থী শ্রোতাকে ক্রমে ক্রমে সরিয়। যাইতে 
বলুন, এবং দেখুন কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াও তিনি ঘড়ির টিক্‌ টিক্‌ শব্দ স্পষ্ট শুনিতে 
পান ও ঠিক গণিতে পারেন। সেই দূরত্বের পরিমাণ তাঁহার শ্ববণশক্তির 
তীক্ষতার পরিচায়ক । 

ব্যায়াম সন্বন্ধে ইহাও মনে রাখ। কর্তবা বে তাহা নিয়মিত অথট স্বেচছামত, 
এবং স্বাস্থ্যকর অথচ অন্যদিকেও কার্যকর হর। ব্যায়ামে নিয়মের অধিক 
বাধার্বাধি থাকিলে তাহা কষ্টকর ও অনিষ্টকর হইয়া পড়ে। আর স্বাস্থোর 
নিমিত্ত নিয়মিত ব্যায়ামকালে দ্রুত চলিতে পারিবে, কিন্ত কাৰ্য্যার্গে প্রয়োজন 
কালে দুপ। চলিতে পারিবে না, এরূপ ব্যায়ামশিক্ষার কোন ফল নাই । 

নিদ্রা ও বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তবে তাহার পরিমা 
পক্ষে ও সকল সময়ে সমান হওয়া আবশ্যক নহে। 


ণ সকলের 
ডে এবং অনেকক্ষণ 
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নিদ্রা যায়। পরীক্ষা দ্বারা জান। গিয়াছে, অনিদ্রার ফল দেহ ও মন উভয়ের 
পক্ষেই অতি অনিষ্কর।৯ একখ। শিক্ষাখীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া 
দেওয়া উচিত। 

অনেক ছাত্র পরীক্ষার সময় নিকট হইলে পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত অধিক 
রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়। থাকে। তাহার! বুঝে ন। যে তন্থার। পাঠাভ্যাসের প্রকৃত 
সুবিব৷ হয় না| অধিক রাত্রি ভাগরণে কেবল শরীর অঙ্ুস্থ হয় এমত নহে, 
তাহাতে মনের ও অঙ্গস্থত। জন্মে, এবং কোন বিবর় বুঝবার ও স্মরণ রাখিবার 
শক হাস হয । সুতরাং অধিক রাত্রি জাগিয়। পাঠ করিলে অধিক কাৰ্য্য 
ন। হইয়। বরং তাহার বিপরীত ফল হয়। কিন্ত কেবল ছাত্রদিগের দোষ দেওয়া 
উচিত নহে, যাঁহাদের উপর পরীক্ষার নিয়ম সংস্থাপনের ও পাঠ্যাবধারণের 
ভার, তাঁহাদেরও দেখ৷ কর্তব্য যে, ছাত্রদিগের উপর অপরিমিত ভার চাপান 
ন। হয়। 4 

নিদ্রার ন্যায় বিশ্বামেরও প্রয়োজন, কারণ বিশ্রাম ন। করিলে শ্রান্ত হইতে 
হয়, এবং অগ্ন সময়ে অধিক কার্ধা করিতে পারা যায় না। তবে বিশ্বামের 
অখ আলগা নহে। আলস্যে কোন উপকার হয় ন৷. এবং সতাই 
“লন্থি জহিললু ধাগসদি জান্তু লিণঘক্ষলন্দুন ''২, “ক্ষণমাত্রও কেহ 
একেবারে নিকর্দা হইয়। থাকিতে পারে ন! |” নিরমিতরূপে কার্ধাকরা, এবং 
এক প্রকার কার্ধা অনেকক্ষণ ন। করিয়া ভিন ভিন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্ধো 
প্রবৃত্ত হওয়াই, শ্বান্তি পরিহারের প্রকৃত উপার ।৩ 

অনেকে মনে করিতে পারেন জ্ঞান লাভের জন্য এত শারীরিক নিয়ম- 
পালনের প্রয়োজন নাই, বুদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর নিতান্ত অসুস্থ ন হর 
ততক্ষণ ভ্ঞানলাভের কোন বাধা হয় না| কিন্ত এরূপ মনে করা ভুল। অসাধারণ 
বৃদ্ধিমান ও মেধাবীর পক্ষে, শরীরের অবস্থা ভাল ন! থাকিলেও জ্ঞানার্জনের 
অধিক বি ন। হইতে পারে । কিন্ত সাবারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহ। ঘটে না, 
এবং আহার ও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্বাম, বখানির়মে চলিলেই শরীর ও মনের 
অবস্থা ভ্লানার্জনের উপযোগী হয়। সথ্খেপে বলিতে গেলে, ব্রঙ্গচর্ধযাপালন 
ও আহারনিদ্রার সংযমই শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশস্ত নিয়ম। 

সহজ অবস্থায় অনেক শারীরিক নিরমলভ্বন সহা হয়, এবং অনেক সহজ- 
কার্ধা বিন। শারীরিক শিক্ষায় একপ্রকার চলে, কিন্ত তাই বলিয়া শারীরিক 
নিয়মপালন ও শারীরিক শিক্ষা অনাবশাক বলা যায় না। নিয়মিত আহার, 
ব্যায়াম ও বিশ্বাস দ্বার অনেক দুর্বল দেহ সবল হর। হস্ত ও চঙ্ষুর 
জুশিক্ষাদ্ধারা লোকে চিত্রকরণে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে 
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শিক্ষা না করিলে চিত্র কর৷ দূরে থাকুক, একটি দীর্ঘ সরল রেখা ও টানিতে পার। 
যার না। 

মন যেমন শরীর অপেক। সুক্টা পনাখ, মানসিক শিক্ষা ও গেইরূপ 
শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষ। কঠিন বিবর | এস্থলে মানগিক শিক্ষা বিদ্যাণিক্ষ। 
বলিলে বাহ। বুঝার, সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। ভিন ভিন বিদ্যাণিক। 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বুঝায়, কিন্ত মানগিক শিক্ষ। তদতিরিভ 
আরও কিঞ্চিৎ বুঝার, অর্থাৎ ভ্ঞানলাভ এবং ভ্ঞানলাভের শল্তিবর্দন এই দৃইটিই 
বুঝায় । উপরিউক্ত বিশেঘ বিশেষ বিদ্যা Ly শখিতে গেলে সন্দে সঙ্গে অবশ্যই 
মানসিক শিক্ষা লাভ হয়--বথা, দর্শন বৰ৷ গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির 
বিকাশ হইতে থাকে, ইতিহাস শিখিতে রা অভ্যাসদ্বারা স্মৃতিশভির বৃদ্ধি 
হর। কিন্তু তাহ। হইলেও ভিন ভিন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক 
শিক্ষার প্রতি পৃথক্‌ দৃষ্টি রাখ। আবশ্যক, কারণ বিদ্যাশিক্ষ। যদিও আনেক সঃ ময়েই 
মানসিকশ্তি বৃদ্ধি করে, কখন কখন আবার তাহ৷ তদ্বিপরীত ফলও উংপণ 
করে। নিরবচ্ছিনু এক বিদ্যা আলোচন দ্বার। যদিও সেই বিদ্যার পারদখিত। 
লাভ হইতে পারে, কিন্ত মনের সাধারণ শক্তির তন্দার৷ বৃদ্ধি ন হইয়। বরং হ্রাস 
হইর। যার, এবং এইরূপে পণ্ডিতমূর্খ বলির। যে এক শ্রেণির বিচিত্র লোক আছে 
তাহার স্থাষ্টি হয়। বিদ্যাশিক্ষ। করিয়াও যদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে 
এইরূপ পরিহাসভাজন হইতে পারে, তবে সেই অত্যাবশ্যক মানসিক শিক্ষ। 
কি, এবং কিরূপে তাহ। লাভ করা যার ?--উৎস্ুক হইয়া সকলেই এই প্রশ 
করিবেন। পু্রেইি বলা হইয়াছে মানসিক শিক্ষা কেবল বিঘর বিশেষের 
জ্ঞানলাভ নহে, সকল বিঘরেরই ভ্ঞানলাভের শক্তিবর্ধন ইহার মূল লক্ষ 
শ্িব্ধনের উপায় নান। বিষয়ের যখাসম্তব শিক্ষা, এবং কল বিষয়েই বখাসাধ্য 
আয়ত্ত করিবার অভ্যাস। সকল বিষয় সকলের সম্যক্বূপে আয়ত্ত হইতে 
পারে না, কিন্ত সকল বিষর়েরই সহজ কথা কিরংপরিসাণে স্রারত্ত করার শ্তি 
সকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরই থাকা উচিত, এবং একটু যত্ন করিলেই সে শক্তি 
করা যায়। বিদ্যা অপেক্ষ। বৃদ্ধি বড়। 
কিন্তু বুদ্ধি কম থাকিলে চলা ভার । 
সহজে হয় না। 

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা অপেক্ষ। নৈতিক শিক্ষা অধিকতর 
প্য়োজনীয়। শরীর সবল ও বুদ্ধি তীক্ষ হইলেও যাহার 


হার নীতি কলুষিত, 
সে নিজের এবং অপর সাধারণের অমঙ্গলের কারণ হয়। চাণক্য যথার্থই 


ণ। সেএ 


বিদ্যা কম থাকিলেও লোকের চলে, 
থকৃত মানসিক শিক্ষ। ন। হইলে জ্ঞানলাভ 


“ল্তুজ্ল ন: দবিন্বন্ঈীল্দী নিহ্মমা5ল্লঙ্কনীদি ভৰ; । 
লালা লুদিল; লট; জ্িনমী ল লশ্ৰত্ধত্ব; ॥৮ 
“দুৰ্জন বিদ্বান্‌ হইলেও পরিত্যাজা। সপের মস্তকে মণি 


fi থাকিলে কি সে 
ভয়ঙ্কর নহে?” নৈতিক শিক্ষা যেমন অতি প্রয়োজনীয়, তেমনই অতি 


ডঠ্ঠ অঃ] ভ্ঞানরাভের উপায় 


কঠিন। সুনীতি কাহাকে বলে এবং দূর্নীতি কাহাকে বলে তাহ। স্থির করা 
গ্রারই সহজ | কিন্তু তাহ। হইলে ও বে নৈতিক শিক! এত কঠিন, তাহার কারণ 
এই বে, নৈতিক শিক্ষা লাভ, কি সুনীতি কি দুনীতি ইহ। জানিলেই সম্পন্ন 
হর ন৷। কার্ধযতঃ যাহ। সুনীতি তাহ। আচরণ কর। ও বাহ। দুর্নীতি তাহ! 
পরিহার করাই নৈতিক শিক লাভের লক্ষণ, এবং সেইরূপ কার্ধা করিতে 
পার। বহু ত্র ও অভ্যাসের ফন। করত; নৈতিক শিক্ষা! কেবল ভ্ঞানবিষয়ক 
নহে, ইহ। প্ৰধানতঃ কর্মবিষরক। তবে নৈতিক শিক্ষা ভ্ঞানলাভের নিমিত্ত 
অতি গ্রবোজনীর। যদিও দুর্ভন বিব্যালকৃত হইতে পারে, কিন্ত দুর্ভনের 
প্রকৃত জানরাভ গ্রারই ঘটে ন।। তাহার কারণ এই বে, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত 
যেসকর যত্র ও অভ্যাগ আবশযক, তটুপযোগী মনের শান্তভাব দুর্নীতি ব্যক্তি- 
দিগের খাকে ন৷।  তাহীর। তীক্ুনুদ্ধি হইতে পারে, কিন্ত বীরবৃদ্ধি হয় না। 
তাহার। সূন্া কখ। বরিতে পারে, কিন্ত কোন বিষয়ের স্থল ও প্রকৃত অর্থ বুঝিতে * 
পারে ন। তাহার৷ কুতর্ক করিয়। কুটিল পথে যাইতে পারে, কিন্ত সুযুক্তি- 
দ্বার। সরব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। যেখানে কোন দোষ নাই, 
দেখানে তাহারা দোষ দেখে, যেখানে প্রকৃত দোষ আছে, তাহাদের বক্রদটি 
তাহ। দেখিতে পায় না। বোধ হয় এই জন্যই আর্ধাখঘিরা যাহাকে তাহাকে 
উপদেশ দিতেন ন৷৷' শান্ত, ধাদু, এবং দন্তবভিত ন৷ হইলে কাহাকেও শিষ্য 
করিতেন না, অর্থাত শিষ্য আগে নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জ্ঞোন- 
শিক্ষ। দিতেন না । আরও একটি কখ৷ আছে। দুর্নীতি ব্যক্তির জড়জগৎ 
স্ন্ধীর জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে তদ্দার৷ সংসারে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। সুতরাং 
নৈতিক শিক্ষ! সর্বাগ্রে আবশ্যক । | 
নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক কষ্ট বৃদ্ধি হর, এবং নীতিশিক্ষা 
দ্বার৷ আমাদের অনেক কষ্টের লাবব হইতে পারে। সত্য বটে নীতিশিক্ষা 
দ্বার! দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু নিবারিত হয় ৷, কারণ তদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদ- 
নোপযোগী দ্রব্য বা রোগোপশমের গুৰ প্রস্ত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। 
কিন্ত নীতিশিক্ষা যে আলগ্য-অপবায়াদি সম্ভূত দারিদ্র্য এবং অতিভোজন-ইন্দ্রির- 
পরতদ্রতাদি জনিত রোগ নিবারণের উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই । জুনীতি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি যথামাধ্য যত করিয়। দারিদ্রা ও রোগ নিবারণে সতত তৎপর 
থাকেন । আবার দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু, দৈবনূর্ঘটনাদি যেখানে অনিবার্য, 
হ্নিত দুঃখভার সহিঞ্টতার সহিত বহন করিবার ক্ষমত। নীতিশিক্ষা 


ঘেধানে ত 
জন্মে না, এবং সেই ক্ষমত। এই সুখদুঃখমর সংসারে বড় 


বিন। আর কিছুতেই 
অল্প মূল্যবান্‌ সম্পদ নহে । 

এতৰ্যতীত একটু তাবির। দেখিলে কুঝিতে পার৷ যায় দৈবদুব্বিপাকাদি 
আমাদের যত দুঃখের মূল, আমাদের দুর্নীতি তদপেক্ষা অল্প দুঃখের মূল নহে। 
প্রথমতঃ আমাদের নিজের দূরীতিতে নিজের অশেষ দুঃখ ঘটে। অতি- 
ভৌজনাদি অপংঘত ইন্দ্রিয়সেবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা 


৮৫ 


আত্মবিভ্ঞান। 


গণিত। 


জ্ঞান ও কর [ ১ম ভাগ 


ভোগ করিতে ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হর । দুরাকাঙ্ক্ষা, অতি- 
লোভ, ঈর্ঘা-দ্রেঘাদি দুপ্পুবৃন্তি হইতে আমরা নিরন্তর তীব্র সনোবেদনা সহ্য - 
করি। দ্বিতীয়তঃ , পরের দুর্নীতির জন্য অপমান, বঞ্চনা, চৌধ্যাদিদ্বারা 
অথ নাশ, শত্ৰুহস্ডে আঘাত ও অপণুত্ু, প্রভৃতি নানাগ্রকার গুরুতর ক্লেশ ভোগ 
করি । রাষ্ট্রবিপ্রব, যুদ্ধ ও তাহার আনুঘছিক সমস্ত অমঙ্গল মনুঘোর 
দুনীতির ফল। নতএব ইন্দরিয়নংযম ও দুপুবৃন্তিদমন শিক্ষা ন। করিলে, 
কেবল বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগের ওুঁঘধ পূঢচুর পরিমাণে 
পৃস্তত করিতে পারিলেও মনুঘ্য কখনই সুখী হইতে পারে না। 

উপরে বিদ্যার যে শ্রেণিবিভাগ করা হইয়াছে তন্মাব্যে আত্মবিজ্ঞান 

ব! অন্তর্গত বিষয়ক বিদ্যারই প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্ত তাহার 
সন্যক্‌ শিক্ষা সর্বাগ্রে সম্ভাব্য নহে । দেহাবচ্ছিনন আত্মার আত্মন্ঞান বহির্জগতের 
গ্রানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিকাশ পার, এবং তাহার বিকাশ প্রাপ্তির নিমিত্ত 
নানাবিধ কর্মানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন হয়। এই জন্যই আমাদিগের শাস্ত্রে 
কর্দক।ণ্ডের পর ভ্ঞানকাণ্ডে অধিকার অবধারিত হইয়াছে । এবং এই কারণেই 
বোধ হয় গ্রীক্‌ দার্শনিক আরিষ্টটল্‌ ও তাঁহার শিঘ্যদিগের নিকট আত্মবিজ্ঞান 
-উত্তরবিজ্ঞান"১ নামে অভিহিত হয়। ন্যারাদি দর্শনশাস্্র ও মনোবিজ্ঞান 
যে আত্মবিজ্ঞানের অংশ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । তবে গণিত আত্মবিজ্ঞানের 
অন্তর্গত কি না৷ একথা লইরা মতভেদ হইতে পারে। কিন্ত গণিত কাল ও 
স্থান মূলক বিদ্যা, এবং কাল ও স্থান অন্তর্দগং ও বহির্ভগং উভয়ের বিষয় 
হইলেও শ্ুদ্ধগণিতের সমস্ত ততই অন্তর্জগতের নিহ্বিকল্প নিমের বিষয়ীভূত। 
অতএব গণিতকে আন্তবিজ্ঞানের অন্তর্গত বলা নিতান্ত অঙ্গত হইতে গর 
না 

| গণিত অতি বিচিত্র বিদ্যা। ইহাতে কএকটি মাত্র সামান্য 
সরল স্বতঃসিদ্ধ তত্ব অবলম্বনে অসংখ্য অত্যাশ্চর্যয জাল দুর্জেয়তত্ব নিণীতি 
হইয়াছে ও হইতেছে। সেই তত্ানুশীলন অসীম আনন্দের উৎস, এবং সেই 
ন্ননিচর বিজ্ঞান আলোচনার ও সংসারের অন্যান্য অনেক কার্ষোরই অশেষ 
প্রকার উপযোগী । না বুবিয়াই লোকে গণিত চর্চা নীরস ব৷ নিশ্য়োজন 
মনে করে। শিক্ষকের তাড়না বা শিক্ষা গ্রথালীর বিড়ম্বন৷ এই ধারণার মূল। 
একটি যত্ন করিরা যথানিয়মে শিখিতে আর করিলে সকলেই কিন্চিৎ গণিত 
শিক্ষা করিতে পারে। সকলে যে এ বিদ্যার বা অন্য কোন বিদ্যার সমান 
পাঁরদণিতালাভ করিতে পারে এ কথা বলা বায় না| কিন্ত গণিত চচ্চার 
শিখিতে পারে, এবং সকলেরই শিক্ষা করা আবশ্যক, এ বিময়ে সন্দেহের প্রকৃত 
কারণ নাই । 


১. Metaphysics শব্দের এই মৌলিক অর্থ । 


৬ষ্ঠ অঃ] ভ্ানলাভের উপায় 


মনোবিজ্ঞান অন্তর্জগৎ বিঘরক বিদ্যা, কিন্ত কেবল অন্তর্দটি দ্বারা 
তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় তত্ব নিণর হর না। আমাদের দেহের সহিত 
মনের যেরূপ ঘনিষ্ট সনবন্ধ, এবং দেহের অবস্থার উপ্র মনের অবস্থ। যেরূপ নিভর 
করে, তাহাতে মণস্তত্ব দেহতত্বের সঙ্গে একত্র অনুশীলনীর, এবং পাশ্চাভ্য- 
প্রদেশে এক্ষণে তাহাই হইতেছে? । এই প্রণালীতে মনোবিজ্ঞানের চর্চা 
চলিলে বিশেঘ উপকার হইবার সম্ভাবনা । অনেক স্থলে মনের বিকার ও 
দৌ্ববল্য সন্তিক স্নায়ু প্রভৃতি দেহাংশের বিকার ও দৌববলাসন্ভুত, এবং কোহ্‌ 
স্থলে তাহ। ঘাটিয়াছে জানিতে পারিলে, শারীরিক চিকিৎসা দ্বারা মানসিক বিকার 
ও দৌকর্থলা উপশমের বিশেষ সহায়তা হইবার সম্ভাবনা । ইহার একটি সামান্য 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । যদি দেখ। যার কোন বালক পাঠ মনে রাখিতে 
পারে না, তাহ। হইলে অনুসন্ধান করা উচিত, সে অমনোযোগী বলিয়া এরূপ 
ঘটিতেছে, কি যথাসাব্য মনোযোগ দিয়া ও সে কৃতকার্য হইতেছে না। গ্রথমোক্ত 
স্থলে যাহাতে গে পাঠে অধিক মনোযোগ দেয় সেই উপায় অবলঘ্বনীয়। 
দ্বিতীরোদ্ত স্থলে সম্ভবতঃ তাহার মস্তিকের বিকার বা দৌবর্বলা তাহার পাঠ 
বিস্মৃত হওয়ার কারণ, এবং তনিবারণার্থ যথাযোগ্য শারীরিক চিকিতসা ও 
পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা আবশ্যক | 

দশ নশাস্ত্র কেহ কেহ নিঞ্চল মনে করেন। কিন্ত আমি কে, কোথা হইতে 
আসিলাম? জগৎ কি, কেনই বা হইল? এবং আমাদের ও জগতের পরিণাম 
কি?--এই সকল গ্রশের উত্তর আমাদের ভ্ঞানের সীমার বাহিরে হইলেও, 
গ্রশ্ করিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। এই সকল প্রশের উত্তর কত 
দূর পাওয়া যাইতে পারে, এবং কোথায় গিয়া আমাদের নিবৃত্ত হইতে হইবে, 
অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত ন! দেখিয়। ক্ষান্ত হওয়। উচিতও নহে। সুতরাং দর্শনের 
চচর্চা অবশ্যই চলিবে । 

বহির্ভগৎ জড় ও জীব লইরা। স্কুল ভড়বিজ্ঞান অর্থাৎ স্থুল 
জড়ের গতি ও স্থিতিবিঘর়ক বিদ্যা গণিতের সাহাযো আমাদের সৌর- 
জগতের অনেক অভুত তত্র নির্ণয় করিয়াছে । নিউটনের মাব্যাকর্ধণ আবিকা'র 
ও আডায়সের নেপৃচুন আবিক্কার এই বিদ্যার ফল। আর এই ক্ষুদ্র সৌরজগৎ 
ছাড়াইর৷ সমস্ত রন্নার্ডের তারকা ও নীহারিকাপুষ্চের গতিনিবূপণের উপায় 
উদ্ভাবন উদ্দেশে এই বিদ্যা উদ্যত। 

জড়বিজ্ঞান অর্থাৎ তাপ, আলোক ও বিদ্যুতের ক্রিয়ানিণ রক 

বিদ্যা, একদিকে সংসারের অনেক সামান্য কার্ষোর সুবিধা ও সামান্য 
বিঘয়ে আমাদের অভাব মোচন করিয়া দিতেছে, অন্যদিকে জড় পদাখ 
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দর্ব্য। 


”৮৭ 


জড়বিজ্ঞান। 


৮৮ * 
জাীববিঙ্গান। 


জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 
কি, তাপ, বিদ্যুৎ আদি শক্তি মূলে এক কি বিভিনু, ইত্যাদি দুর্ভের তত্বের 
অনুষন্ধানগ্থারা আমাদের ভ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বন্দবান হইতেছে। 
জীববিজ্ঞান জীবনীশক্তি কি, জীবের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও মৃত্যু কি 
নিয়মের অবীন, ইত্যাদি নিগুঢ় তত্তরের অনুসন্ধান করিতেছে। সেই 
অনুসন্ধানগ্কারা রোগাদি অনিষ্ট হইতে দেহরক্ষার উপায় উদ্ভাবন, ও 
উদ্ভিদ পদার্থের উনৃতিসাধনপূর্বক প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন 
জীববিভ্ঞান একটি অদ্ভূত তত্রসংস্থাপনের দিসি প্রা পাইতেছে। 
সে তন্বটি এই__নিযুতন এক শ্রেণির জীব হইতে অবস্থাভেদে তাহার নানারূপ 
পরিবর্তনদ্ধারা ক্রমশঃ উচচ, উচ্চতর মানাজাতীর জীবের সি হইয়াছে । সেই 
তঙ্কানুযারি মতকে ক্রমবিকাশ বা বিবর্ভবাদ বলা বার। এই মত নানাপ্রকারে 
সপ্রমাণকরণার্থ ভীবতন্ববিদ পণ্ডিতের! চেষ্টা টরিতেছেন | এবং অন্যান্য 
প্রমাণের মধ্যে, মনুষঘ্যের ভ্র,ণদেহের আরম্ভ হইতে পূর্ণাবস্থাথ্রাণথি পর্যন্ত 
জরায়ুতে ক্রমান্বয়ে আকারের যে সকল পরিবর্তন হয় তাহা প্রসাণস্বরূপ প্রদণিত 
হইয়াছে । জরায়ন্থ মানবদেহের সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকারের সহিত 
নিয় শ্রেণির ভিন ভিন্ন জাতীর জীবের দেহের আকারের আশ্চর্য্য সাদশ্য 
আছে। সেই সাদৃশ্য দৃষ্টে জীববিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহে 
যে, জাতিগত বূপপরিবর্ভন ও ত্রণাবস্থার ব্যক্তিগত বপপরিবর্ভন একই নিয়মা- 
বীন, অথারথি যে প্রকার পরিবর্তন ছারা জরাহুখধ্যে প্রথম অপূর্ণাবস্থার আকার 
হইতে শেষ পূর্ণাবস্থার মানব আকার উতপনু হর, সেইরূপ পরিবর্তন দ্বারা জগতে 
নিগ্রজাতীর জীব হইতে মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।১ 
কেহ কেহ বলিতে পারেন পৌরাণিক দশাবতারতত্ব জীববিজ্ঞানের এ 
কথার পোঘকতা করে । কারণ, প্রথম ছর অবতার, মৎস্য, কুন্ম, বরাহ, নৃসিংহ 
বামন, পরশুরাম এবং ইহার, ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, নিয় হইতে 
উচচ, উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবে পরিণতি-_থা অলচর, ও হস্তপদাদিবিহীন 
মধস্য হইতে উভচর ও এক প্রকার হস্তপদযুক্ বর্ম এবং উভচর কৃ হইতে 
স্থলচব চতুষ্পদ বরাহ, আবার বরাহ হইতে অর্দনর অর্দপন্ত নৃসিংহ, ও তাই। 
হইতে বামন অর্থ 1২ কুদ্রনর, এবং অবশেষে পূর্ণ নরদেহধারী পরশুরাম। তবে 
এই সকল কথা কেবল স্থনুদ্ধিক্পনামাত্র, কি প্রকৃত তত্বমূলক ,এসমবন্ধে প্রচুর 
সন্দেহ থাকিতে পারে। যাহা হউক ভরারুস্থ নরদেহের ক্রমশঃ পরিবান্তিত 
রূপ এবং দিগ্রশ্বেণিস্থ ভীবদেহ হইতে উচচশ্রেণিস্থ জীবদেহৈ ০৪ 


Ee শাহের ক্রমশঃ আকার- 
ভেদ, এই উভয়ের মধ্যে আশ্চথ্য সাদৃশ্য আছে, এবং তাহ বিশেষ অনুশীলন, 
হি এখুশ।লন- 

যোগ্য ৷ | 
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জীববিজ্ঞানের গার একটি বিচিত্র আবিকার এই যে, জীবজগতের অনেক 
হিতকর ও অহিতকর কার্ধা কীটাণুপুঙ্ধদ্বার৷ সম্পন্ন হয়-_যখ!, উদ্ভিদের বৃদ্ধি- 
নিমিত্ত সার প্রস্তত কর।, জন্তর আহারপরিপাকে সাহাব/ কর৷ প্রভৃতি হিতকর 
কাৰ্য্য, এবং যন্ম্মা, বিপুচিকা, প্রভৃতি উৎকট রোগোতৎপাদনাদি অহিতকর 
কার্দ্য। কীটাণুতত্ব জীববিজ্ঞানের একটি প্ুধান বিভাগ, এবং তাহার 
অনুশীলনত্বার। কীটাণুকৃত হিতকর কাধ্যের বৃদ্ধি ও অহিতকর কার্য্যের ত্রাস 
হইতে পারে। j 

বল৷ বাহুনয, জীববিজ্ঞানের একটি বিভাগ, অর্থাৎ চিকিংপাশান্ত্র, অতি 
প্রয়োজনীয় বিদ্য।, এবং মনুধ্যগাত্রেরই তাহার কিঞ্চিৎ জান। আবশ্যক । 

নৈতিক অর্থাত জীবের সঞ্ঞানকার্যবিঘরক বিওঞ্ঞানের বিভাগনব্যে নৈতিক বিজ্ঞান- 
সব্বা্থে ভাঘাসাহিত্য ও শিল্পবিজ্ঞানের উল্লেখ করা হইরাছে। বস্ততঃ ভাঘা। 
ভাষ| সভ্ঞান জীবের একটি অ্ভুত স্থষ্টি, এবং যদিও ভাঘা ব্যতিরেকে চিন্তা 
চলিতে পারে কি ন। এ সদ্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মতামত আছে, এবং 
পুনরালোচন। নিপ্ুয়োজন, একথ। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিন। 
ভাঘায় দর্শ নবিভ্ঞানের চচর্চা ও জ্ঞানের প্রচার অতি দুরূহ হইত। ভাষার 
চট কিরূপে হইল এই প্বশের উত্তর দেওয়। সহজ নহে। এসদ্বন্ধে মনীঘিগণ 
নান। মত প্রকাশ করিয়াছেন । ভাষার উনুতি-অবনতি কি নিয়মের অধীন 
ও নূতন ভাঘাশিক্ষা কিরূপে সহজে হইতে পারে, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ 
আছে। কিন্ত এই দুইটি বিঘয়ের অনুশীলন সর্বদাই চলিতেছে, এবং 
কর্মক্ষেত্রে অতি আবশ্যক । 

মনুঘ্যের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্যামুরাগ সুন্দর ভাবকে সুন্দর ভাষায় ও সুন্দর সাহিত্য ও 
চিত্রাদিগ্বার। ব্যক্ত করিতে গির৷ সাহিত্যের ও শিল্পের স্থষ্ট করিয়াছে। শিল্প। 
সাহিত্য ও শিল্প হইতে আমর অনেক ভ্ঞানলাভ করি, এবং অনেক 
সতকর্নে প্রণোদিত হই । আবার সেই সাহিত্য ও শিল্প কুরুচিরচিত হইলে 
তদ্দারা আমর! অনেক.সময়ে কুপথে ও কুকর্টে নীত হইতে পারি। 

্ ইতিহাস মনুষ্যের সপ্ঞান কাধ্যের বিবরণ। কোন্‌ জাতি কবে ইতিহাস। 

কোথায় কি করিয়াছে কেবল তাহার তালিকা রাখ। ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে। 
নেই সকল কার্ষ্যের কারণ কি, ও তাহাদের ফলই ব। কি, এবং ভিন্ন ভিন জাতির 
অভ্যথান, উন্নতি, ও অবনতি কি নিয়মে ঘটিয়াছে, মনুঘাজাতিই ব কি নিয়মে 
কোন্‌ পথে অগ্রসর হইতেছে, এই সকল তত্তরনিণ য় ইতিহাসের উদ্দেশ্য । 

মনুষ্য একাকী থাকিতে পারে না, সমাজবদ্ধ হইয়। থাকে । সমাজ, বমাজনীতি॥ 
জাতি.অপেক্ষা ছোট, পরিবার অপেক্ষ। বড়। অনেকগুলি ব্যক্তি লইয়া 
একটি পরিবার, অনেকগুলি পরিবার লইয়া একটি সমাজ, এবং অনেকগুলি 
সমাজ লইয়া একটি জাতি, গঠিত হয়। পারিবারিক বন্ধনের মূল বিবাহ, 
জাতীয় বন্ধনের মূল একভাঘা, একবর্ম, এক রাজার অবীনতা, বা এই তিনের 
মধ্যে অন্ততঃ এক। সামাজিক বন্ধনের মূল সমাজবদ্ধ বাভিদিগের ইচ্ছা । 


19-170713 


অর্থ নীতি। 


রাজনীতি। 


জ্ঞান 'ও ক্ল [ ১ম ভাগ 

তবে যেমন কোন ব্যক্তিই সম্পূণ স্বেচ্ছাবীন নহে, সকলেই রাজা বা রাজশক্তির 
সংস্থাপিত নিয়মের অধীন, সমাজও সেইরূপ নিরমাবীন | সমাজবন্ধন আবদ্ধ 
ব্যক্তিদিগের স্বেচছাসন্ভৃত, পরেচ্ছাপরতন্ব নহে, এইজন্যই সমাজ এত সমাদৃত 
এবং এত হিতকর। সমাজের শাসন একপ্রকার আত্মশাসন বলিলে বলা যায়। 
তাহ। কঠোর নহে, এবং তদ্দারা লোক অনেক অন্যায় কার্য হইতে নিবারিত 
হর। কেহ কেহ এই মন্দ ন। বুঝিয়। সমাজের অবমানন। করেন, এবং আইন- 
আদালতের শাসন ভিন্ন অনা শাসন মানিতে চাহেন না| তাঁহারা অতিশয় 
ভ্রান্ত। সমাঁঙ্গনীতি অতি বিচিত্র বিয়। সমাজ যখন সমাজবদ্ধ ব্যন্তি- 
গণের ইচছার উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন কোন সন্গাজবিশেঘের নীতি অবশাই 
সেই সমাজের ব্যক্তিগণের বা তাহাদের অধিকাংশের ব্যক্ত বা অব্যক্ত ইচছার 
অনুমোদিত। এক্ষণে প্রশ উঠিতেছে, নেই ইচ্ছার মূল কোথায় ?. তদুভরে 
বলা যাইতে পারে, লোকের ইচ্ছার মুল তাহাদের পুর্ব সংস্কার, শিক্ষা, ও 
বর্তমান প্রয়োজন। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝ যার, আমাদের ইচ্ছাও 
আমাদের ইচ্ছাবীন নহে, তাহ। কার্য্যকারণসন্বন্ধীয় নিয়মের অবীন, এবং পূর্ত 
যে কএকটি মূলের বা কারণের উল্লেখ কর! হইয়াছে, আমাদের ইচছা৷ তাঁহ। 
হইতেই উৎপনু। সমাজনীতির অনুশীলন ও সংশোধন করিতে গেলে সেই , 
নীতির মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখ! আবশ্যক। তাহা ন! রাখিলে ঘেই অনুশীলন 
ও সংশোধনের চেষ্টা ফলপ্রদ হইতে পারে না। 

অর্থনীতি আর একটি অতিপপ্রর়োজনীয় বিদ্যা । কেহ কেহ 
বলেন, ইহা নিকৃষ্ট বিদ্যা, কিন্তু সে কথ। ঠিক নহে । কোন বিদ্যা অৰ্থাৎ 
জ্ঞান নিকৃষ্ট হইতে পারে ন।। তবে অথ নীতির ভ্রান্ত অনুশীলন ও অর্থের 
একান্ত অনুপরণ নিকৃষ্ট হইতে পারে। এস্থলে অর্থ শব্দ কেবল টাকাকড়ি 
বুঝাইতেছে না, মূলযবান্‌ বন্তমাত্র বুঝাইতেছে। যদি তাহাই হইল. তবে 
অর্থনীতির অন্ততঃ কিঞ্চিৎ অনুশীলন মনুষ্যসাত্রেরই আঁবশ্যক। কারণ 
দেহধারী মনুষোর দেহরক্ষাথে যে সকল বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা প্রায় 
সকলই মৃল্যবাব্‌, কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। এমন কি, নিৰ্দ্বল বায় 
এবং উজ্জল আলোকও জনাকীণ অষ্টালিকাসঙ্কুল নগরে বিনামূল্যে পারি 
কি নিয়মে বস্তুর মূল্যের হাপবৃদ্ধি হয়? কতদূর পর্য্যন্ত ধনী খমদীবীকে 
নিজ লাভের নিমিত্ত খাটাইতে পারেন? রাজশাসনই বা কতদূর অথ নীতি- 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও সুসঙ্গত ?-_ইত্যাদি প্রশের উত্তর কিছু কিছু সকলেরই 
জানা কর্তব্য । 

রাজনীতি অতি গহন শাস্। তন্বনিণর সব্ব ত্রই দুরূহ, এবং এ 
শাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা অধিক দুরূহ হইবার কারণ এই বে, যে সকল তন্ব- 
নির্ণয় এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহা অতি জটিল ও তাহার অনুশীলনের ভ্রমে 
পতিত হওয়া অতি সহজ। রাজশভির প্রয়োজন কি ও তাহার মল কোর্ায় 
অর্থাৎ একের স্বাধীনতা অন্যের শাসন করিবার প্রয়োজন কি ও অবিকার 
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কি সূত্রে, কি প্রণালীতেই বা সেই শাসন সচারু হয় .-_এই সকল তত্বনির্ণ য় 
রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। মনুষ্যমাত্রই স্বাধীনতাপিয় ও স্বাধীনতার অধিকারী, 
অথচ একের পূর্ণ স্বাধীনতা অনোর পূর্ণ স্বাধীনতার বিরোধী, কারণ একব্যক্তি 
যদি কোন রম্য স্থান বা ভাল বস্তু অধিকার করিতে চাহে, আর কেহ তাহা 
তৎকালে অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ পরস্পরের স্বাধীনতার বিরোধ- 
পীমাংসা, অর্থাত স্বাধীনতার শাসন, সহজ ব্যাপার নহে । তাহার উপর আবার 
মনুঘা নানা দেশবাসী, এবং ভিন ভিন্ন দেশবাসীর স্বার্থ বিভিন্ন, ও অনেক 
স্থলে পরস্পর বিরোধী । এবং এক দেশবাসীর মধ্যেও বিভিন্ন সমাভ,.বিভিনন 
ধর্ম, বিভিন্ন জাতীর ভাব, প্রভৃতি নান৷ পাথকোর জন্য স্বাথের বিরোধ | 
এই সমস্ত নানাবিধ বিরোধের ঘাতগ্রতিঘাতে এই পৃথিবীতে মনুঘ্যের পরস্পরের 
সম্বন্ধ অসংখ্যবিচিত্র আবর্তসন্কুল, ও অতি জটিল হইয়া রহিয়াছে । সুতরাং 
রাজাপুজার সন্বন্ধবিচার ও শাসনগ্রণালীর নিয়ম-নিরূপণ, অতি কঠিন ব্যাপার। 
অথচ এই সন্বন্ধবিচার ও নিরম-নিরপণ-কার্যোর সঙ্গে যখন আমাদের পরম গ্রিয়- 
স্বাথ , অর্থাৎ নিজস্বাধীনতা জড়িত রহিয়াছে ও তাহা সঙ্ধীণ হইবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে, তখন মনুশ্যম্বভাবসিদ্ধ স্বার্থপরতা আমাদিগকে মোহান্ধ করিরা 
পদে পদে এই আলোচনায় ভ্রান্ত করিবার সম্ভাবনা | আবার এই সন্বন্ধবিচারে 
ও নিয়ম-নিরূপণে কোন গুরুতর ভ্রম থাকিলে অশেঘ অনিষ্ট ঘটতে পারে। 
রাজা.বা রাজশক্তি ন্যারানুসারে কাৰ্য্য ন। করিলে প্রজার অসন্তোষ জন্মে । 
পক্ষান্তরে প্রজা ন্যারানুমোদিত রাজভভ্তিবিহীন হইলে ও রাজশাসন অমান্য 
করিলে, শান্তিরক্ষা হয় ন! বলিয়া রাজা শাসন দৃচতর করেন। স্সতরাং 
রাজাপ্রজার. অসস্ভাব বৃদ্ধি হইতে খাকে, ও তনিবন্ধন দেশে দান। অশান্তির 
উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত কারণে রাজনীতি অতি গহন হইলেও তাহার 
মলতত্ব সকলেরই কিঞ্চিৎ অবগত খাকা উচিত। অন্ততঃ এ কথাটা সকলেরই 
ভালা আঁবশ্যক। যে রাজা কেবল দেশের শোতার্খে বা তাঁহার নিজের 
সুখস্বচ্ছন্দ ও অন্যের উপর কর্তৃত্ব উপভোগ করিবার নিমিত্ত নহেন, দেশের 
শাস্তিরক্ষার নিমিভূই তাহার অস্তিত্ব, এবং তাঁহার প্রভাব অক্ষুণর থাকা নিতান্ত 


আবশ্যক । 

ব্যবহারনীতি রাজনীতির একটি অতি-প্রয়োজনীয় অংশ। প্রজার 
গ্রজার বিবাদ-দীগাংসার নিগিভ বাবহারশাস্তরের সৃট্ট। ইহা যে কেবল 
ব্যবহারাজীবদিগের বিদ্যা এমত শহে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ 
জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বত্বাস্বত্ব লইয়া অন্যের সহিত 
বিবাদ হওয়া সম্ভাবনীর | 

ধৰ্ম নীতি সকল শাস্ত্রের উপরের শাস্ত্র । যাহারা ঈশ্বরবাদী, অর্থাৎ 
ঈশ্বর জগতের এ্রাদি কারণ বলিয়া মানেন, তাহাদের মতে ঈশ্বরলাভ্‌ই 
বন্দনীতিদ্বারাই তাহাদের সকল কার্য 


জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য, সুতরাং 
অণুশামিত ৷" 


ব্যবহারনীতি। 


ধৰ্ম্মনীতি। 


শিক্ষার 
পুণালী। 


তাহা ভিন 
ভিনু দেশে ও 
ভিনু ভিনু 
সময়ে কিরূপ 
ছিল। 
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যাহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহাদের মতে ধর্দনীতি ও আচারনীতি একই । 
কিন্ত তাহারা যখন সদাচার অখী ন্যায়পরতা মনুঘ্যের সকল কাধ্যের শ্রেষ্ঠ 
নিয়ম বলিরা মানেন, তখন তাঁহাদের মতেও বর্মনীতি বা আচারদীতি সকল 
শাস্ত্রের উপরের শাস্ত্র। 

ধর্দানীতির ঈশুরতত্ব বা বরক্মতত্ব অথাৎ ভানবিভাগের একাংশ অতি কঠিন । 
কিন্ত তাহার অপরাংশ অপেক্ষাকৃত সহজ | কোব্‌ কাধ্য উচিত কোন্‌ কাৰ্য্য 
অনুচিত তাহা জান। অধিকাংশ স্থলেই সহভ | কিন্তু সেই ভানানুসারে কার্ধা 
করা অনেক স্থলেই কঠিন | ইহার কারণ এই যে. ভ্রান অপেক্ষা কন্দ কঠিন । 
জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করিতে অনেক দিনের অভ্যাস আবশ্যক । একটি 
সামান্য দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট দেখ যায়। সরলরেখ! কাহাকে বলে এবং তাছ। 
কেমন করিয়া টানিতে ২ম আমরা সকলেই জানি। কিন্ত একটু লব্বা সরল- 
রেখা যন্ত্রের বিনা সাহায্যে কয় জন টানিতে পারে? এইজন্য বর্ধানীতির 
আলোচনা ও সংৎকর্ন্মের অভ্যাস মনুষ্য যত শীঘ আরম্ভ করিতে পারে ততই 
ভাল। 

২। শিক্ষার প্রণালী । শিক্ষার বিঘয়সন্বন্ধে উপরে কিঞ্চিৎ বলা হইল । 
শিক্ষার বিষয় অসংখ্য, তন্মধ্যে কএকটি মাত্র শাস্ত্র বা বিদ্যাসম্বন্ধে দুই- 
একটি কথা বলা হইয়াছে । এক্ষণে শিক্ষার প্রণালীমন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন। 
করা যাইবে । * 

শিক্ষার বিষয় যখন এত বিস্তৃত এবং নান৷ বিষয়ের কিছু কিছু যখন 
সকলেরই জান। আবশ্যক, তখন কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে অল্প সময়ে ও 
অল্প শ্রমে শিক্ষার্থী অধিক বিষয় শিখিতে পারে__এ প্রশ সকলেরই মনে 
উঠিবে, এবং ইহার প্রকৃত উত্তর পাইবার নিমিত্ত অবশ্যই সকলে আগ্রহানিত 
হইবে। পুরাকাঁল হইতে সকল দেশেই এই প্রশের আলোচন। হইয়া আসি- 
তেছে, এবং মনীঘিগণ নান। সময়ে এ বিষয়ে নানারপ মত প্রকাশ করিরাছেন। 
সে সমস্ত মতের বিস্তারিত বিবৃতি বা সম্যক্‌ সমালোচনা! এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নছে। 
এস্থলে সেই সকল মতের কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শিক্ষাপ্রণালীসন্বন্ধে 
যে যে মূলতত্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই লিপিবদ্ধ করা যাইবে। 

প্রাচীন ভারতে বাজ্পূণের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত। সে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক, ও তাহার বন্নভানলাভ। 
এবং সে শিক্ষার প্রণালী কঠোর ব্রন্নচর্ধাপালনদারা শিক্ষার্থীর দেহ ও মন সংযত 
করিয়া ও অচল! গুরুভভ্তি জন্মাইয়া তাহাকে শিক্ষালাভের যোগ্য করিয়া 
লওয়া।৯ লৌকিক বিদ্যার আালোচন। যে ছিল ন। এমত নহে১, তবে বৈদিক ও 
আব্যাপ্বিক ভ্ভানলাভই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেহের উৎকর্ধসাধনের 


১ অনু খ্য়'অধ্যার ছান্দোগ্য উপনিঘৎ ৫1৩ ডট্টব্য। 
২ অনু ২য় অধ্যায় ১১৭ শোক র্ব্য। ৪ 


ভ্ঞানলাভের উপায় 


প্রতিও অমনোযোগ ছিল না| ব্রন্নচর্যযপালন ও সংবন-অভ্যাসে সে উদ্দেশ্য 
আপন হইতে অনেক দূর সিদ্ধ হইত। কর্ণ অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত 
হইলে ও, কর্মফল অবশ্যভোক্তব্য বলিয়া অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগ ও সৎকর্ম অনুষ্ঠান, 
শিক্ষার এক অংশ ছিল। এরহিক সুখের অনিত্যতাবোধ প্রবল হওয়াতে, 
জড়জগতের তন্বানুসন্ধানের প্রতি অবহেলা, এবং আব্যাঞ্রিক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত 
একাগ্রতা জন্মে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে আধ্যাত্বিক তত্বানুশীলনে 
ভারতের মনীঘিগণ অসাধারণ উনতিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু দেশের বৈষয়িক 
অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটিয়াছে। চেতন্যজগৎ জড়জগৎ হইতে 
শ্রেষ্ঠ হইলেও ঈশ্বরের স্থির একতার নিয়ম এমনই আশ্চর্য্য যে, তাহার সব্বাংশই 
পরম্পরাপেক্ষী, এবং কোন অংশের প্রতি অবহেলা করিলে তাহার প্রতিফল 
অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। 
সেই দিকে ছিল, ও শিক্ষাপ্রণালী তদুপযোগী ছিল4 থ্রাচীন রোমে শিক্ষার্থীকে 
প্রধানত: কন্দী করিয়। লওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। 

ইয়ুরোপে মধ্যযুগে গ্রীহ্‌ ও রোমের গ্রবন্ভিত প্রণালী, এবং খৃষ্টায় ধর্মের 
অভ্যুত্থানে নূতন ধর্দভাবপ্রণোদিত চিন্তার স্রোত, এই উভয়ের মিলনে শিল্ষা- 
প্রণালী এক নূতন ভাব ধারণ করে, এবং তাহাতে পুর্বাপেক্ষা আব্যান্বিক 
তত্বানুশীলনের কিঞ্চিৎ অধিকতর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কিন্ত এই প্রণালীতে 
কএকটি গুরুতর দোষ ছিল। প্রথমতঃ, শিক্ষা প্রধানত: শব্দগত ছিল, ততটা 
বস্তুগত ছিল দা | শব্দের মারপা!চ, ব্যাকরণের বিধিনিঘেধ, ও ন্যায়ের 
তর্কবিতর্ক লইয়াই শিক্ষার্থীর অধিক সময় কাটিয়া যাইত, প্রকৃত বস্তু বা পদার্থ- 
জ্ঞানের দিকে ততাটা দৃষ্টি রাখা হইত না । দ্বিতীয়তঃ, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ 
উতয়েরই তত্রানুসন্ধানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কেবল 
চিন্তা ও তর্কের দ্বারা জ্ঞানলাভের গ্রাস পাইতে শিক্ষা দেওয়া যাইত, এবং 
গে প্রয়াস প্রারই দিগ্ষল হইত। তৃতীয়তঃ. শিক্ষা বস্তুগত না হইয়া শব্দগত 
ওয়াতে, এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পরিবর্তে কেবল চিন্তা ও তর্ক অবলববনীয় 
হওয়াতে, শিক্ষা নূতন নৃতন জ্ঞানলাভজনিতি LLL হইয়া, নীরস 
ol ie নিক্ষল চিন্তার শবমজম্তি কষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। 

এই সকল দোষাপনয়ননিসি বচন সারা সদর দমনে বায়া 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। রাটিফ এবং কাষিনিরর শিক্ষা বস্তুগত করিবার 

-র নিয়সানকারী, অর্থাত যে নিয়মে প্রকৃত পত্তপক্ষীকে শিক্ষা দেন, 

ও প্রকৃতির ৪ করিবার নিমিত্ত আনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। রাবেলাস 
সেই নিয়মানুযারী, কা একট উচ্চতর আদর্শ দর্শাইয়াছেন। তাঁহারা 
এবং মণ্টেন্‌ শিক্ষার আরও এই £ ক 

চি শিক্ষার্থীর দেহ ও মন এরূপ গঠিত করা চিত যে, তদ্দারা 
বলেন, শিক্ষা্থারা তৈয়ার করা হয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি মিল্টযু 
তাহাকে একটি প্রকৃত সা এই উচচাদর্শ অবলম্বনে নিজ নিজ গ্রন্থে 
ও প্রসিদ্ধ দাশ নিক 05 


৯৩ 


৯৪ 


শিক্ষাপুখালীর 
কতিপয় 
নিয়ম । 


১। শিক্ষার 
উদ্দেশ্য 
শিক্ষার্থীর 
পুয়োজনীয় 
জ্ঞানলাভ ও 
সবর্বাঙ্গীণ 
উ ৎকর্ধঘাধন। 


জ্ঞান ও কৰ্ম্ম i 
[১ম ভাগ 


শিক্ষার নিয়ম বিবৃত করেন। 
ববৃত করেন। রুসো, পেষ্টালট্‌সি, এবং 
ৰ তয়ারের অর্থাত শিক্ষাথী চরিত্রগঠনের উপার পর সে 
[ক্ষার কঠোরতা নিবারণার্খে তাঁহারা বিশেঘ যত্ন এ এবং 

মহান্বার ম করি ছেন - 
Fein রর বিদযালির বালোদ্যান বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। আখি 
শিক্ষা্রণালী 'বালোদ্যান"১ প্রণালী বলিয়া অভিহিত হইয় এবং তাহার 

শিক্ষাপ্রণালী সন্ধে নানা দেশে নান। সময়ে যে সকল || 
হইয়াছে তাহা পর্ধ্যালোচন। করিয়া, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের সস প্রকাশিত 
উঠ ট স্থল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যার, তাহা সংক্ষেপে বি মিরা, 
এখানে বলা উচিত নিয়ে যাহা লিখিত হইল তাহার কিয়দংশ বিবৃত হইতেছে। 
নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। রদংশ আমার “শিক্ষা” 

১। শিক্ষার প্রণালীনিপণ-নিসিত্ত 

মোন শিক্ষার উদেশ্য, At 
শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় ভ্ঞানলাভ ও ১ আবশ্যক । 
সাধন। কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট নহে, এই কর্ম সি উৎকর্ণ- 
রর পক্ষে তুল্য প্রয়োজনীয় । জীবন সঙ্কীণ পট কন্মী হওয়াও 
অসীম যর জ্ঞান £ সত জ্ঞানে 
নার io রিমন রায় রাড করা কাহারও সাধ্য নহে সপ বীচ 

জনায় জ্ঞানলাভ হইলেই সস্ত্ট হইতে হইবে। আর হ, সুতরাং প্রয়ো- 
দেহ ও মনের সব্বাঙ্গীণ উৎকর্ঘদাবন আবশ্যক । কন্মী হইতে হইলে 

এস্থলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ 

খকর্ষ সন্বহে 
আবশ্যক । সম্বন্ধে দুই একটি কথ। বল৷ 
: দে কিকিৎ জান সকলেরই টি 

আমাদের দেহের আভান্থরিক গঠন ও কাৰ্য্য চির প্রয়োজনীয় " যথা, 
চলিলে দেহের স্বা্ারা্ষা ও পর্ন হর, আমাদের মা কি দিনে 
মোটামুটি কি নিয়মে চলে, আমরা কোথা হইতে ৮: নসিক ক্রিয়াসকল 
ইত্যাদি বিষয়ের কিছু কিছু জান। সকলেরই জা কোথায় বা যাইব, 
বিষয় আছে যাহ। সমগ্র সকলের জানিবার প্রয়োজন নি আবার অনেক 
একটি প্রত্যেকের নিজ অবলম্বিত ব্যবসার অনুসারে সি এবং যাহার এক 
চিকিৎসার বিঘয় চিকিৎ সকের, বাবহারশাস্ত্র বাবহ Ene | যথা, 
কৃঘকের জান| আবশ্যক | . জাবের, ও কৃথিততব 


সমর থাকে না, ও সেরূপ শ্রম করিতে গেলে দেহের 7 আবশ্যক তাহার 
ঘটে। দেহ ও মন উভয়ের উন্নৃতি যখন এইরূপ পরস্পর নি ব্যাঘাত 
র বিরোধী তখন কি 


কী 
টি ০০ 


» Kingergarten শব্দের এই অর্থ । 


উচ্ঠ অঃ ] জ্ঞানলাভের উপায় 


কর্তব্য? এই প্রশের কেবল একটি উত্তর সম্ভবপর । এইরূপ বিরোধস্থলে 
বাঞ্চিত উৎকর্ধের প্রাবান্যের তারতম্য, ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, এই উভয়ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখির। প্রত্যেক স্থলে কার্য করিতে হইবে। যখ, বাল্যকালে 
দেহের পুষ্ট গাবন অত্যাবশ্যক, এবং জ্ঞানার্জনের ও মানসিক উৎকর্ঘসাবণের 
শক্তি অর, অতএব*্তংকালে দেহের উৎকর্ষসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়। 
শিক্ষা দেওয়| কর্তব্য। তংপরে দেহের নিমিত্ত যন্ত্র ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
অল্প করিলেও চলিবে । এবং যে শিক্ষার্থীর দেহ দুর্বল তাহার দেহের নিমিত্ত 
যত্র সবলদেহ শিক্ষার্থীর অপেক্ষ। অধিক প্রয়োজনীয় ইহ। মনে রাখ। উচিত। 
মূল কথ। এই বে, যেরূপ নিয়মে চলিলে শিক্ষার সমগ্র ফল অধিক হয় তাহাই 


' অবলম্বণী । এক দিকে একেবারে অবত্ধ করিয়। অন্য দিকে অত্যধিক যত্ন 


করিলে চলিবে ন।, সকল দিক্‌ বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে । 


এরপ স্থলে গণিতের গরিষ্ঠ ফলনিবূপণের নিয়ম স্মরণীয় । তাহার . 


একটি উদাহরণ এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন। | 

একটি বৃত্তের মঝো বৃহত্তম ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইলে, বৃহত্তম লম্ব 
অন্বেধণ করিলে চলিবে ন।|। কারণ তাহ। হইলে ত্রিভুজের একেবারে 
তিরোধান হইবে। বৃহত্তম ভূমি খুজিলেও হইবে ন। | প্রকৃত বৃহত্তম ত্রিভুজ 
বৃভমব্যস্থ সমবাহ ত্ৰিভুজ ৷ 

আমাদের কোন বিঘয়েই পূর্ণত৷ নাই, সকল বিষয়েই আমর! সীমাবদ্ধ 
বৃত্তমধ্যে কাৰ্য্য করি । আমাদের জীবনের অনেক সমপ্যাই গণিতের গরিষ্ঠ 
ফলনিরূপণের সমগ্যার ন্যায়। কোন একদিকে উচচাকাঙ্ক্ষা করিলে, অধিক 
ফললাভ হওয়। দূরে থাকুক, কখন বা একেবারে নিরাশ হইতে হয় । সকল 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আকাঙ্ক্ষ। প্রশমিত করিলেই সন্তবমত ফল পাওয়া যায় । 

এক দিকের উৎকর্ধসাধন যেমন অন্য দিকের উৎকর্ষসাবনের বিরোধ, 
তেমনই শিক্ষার্থীর উতকধসাধন এবং ভ্ানলাভও কিয়ংপরিমাণে পরস্পর বিরোধী 
হইতে পারে । সন্তবমত জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যে যত্ব ও শ্রম আবশ্যক তাহা 
প্রারই শিক্ষার্থীর মনের উৎকর্ধসাধন করে, সুতরাং সে পর্যন্ত ভ্ঞানলাভ ও মনের 
উতকর্ধসাধন সঙ্গে সঙ্গে চলে | তবে দেহের উতকর্ধসাধনও সেই সঙ্গে সর্বত্র 
হয় কিন। বলা যায় না| যেখানে তাহ। ন। হয় সেখানে দেহেরও সম্ভবমত 
উতকর্ষসাবনার্খে পৃথক্‌ যত্ন করা আবশ্যক, ও তনথারা জ্ঞানলাভোপযোগী 
শমের সহায়তা হইতে পারে। কিন্ত অধিক ভ্ঞানলাভাখ যে যত্ন ও শম আবশ্যক 
তাহ যদি শিক্ষার্থীর স্মৃতি ও শ্রমশক্তির অতিরিক্ত হয়, তবে তদ্দারা তাহার 
দেহের ও মনের উৎকর্ষসাধন ন। হইয়া বরং অনি ঘটিতে পারে | এবং 
সেরূপ স্থলে তাহার লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারযোগ্য শত্্র বা শোভন ভূষণ ন! হইয়া 
ভারবোঝা স্বরূপ হয়, এবং তাহাকে পণ্ডিত সুখের শ্রেণীভুক্ত করিয়। দেয়। 
এই কথা মনে রাখিলেই বুঝ যাইবে যে. শিক্ষার বিষয় ও পাঠা পুস্তকের 
সংখায বৃদ্ধি করিলেই শিক্ষার উননৃতি হয় না| 


৯৫ 


পরস্পর বিরোধ- 
স্থলে জ্ঞানলাভ 
অপেক্ষা উৎকর্ষ- 
সাধনের অধিক 
পুয়োজন। 


৯৬. 


জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 
উচচ বা সন্মানলাভার্থ পরীক্ষায় শিক্ষার বিষয়ও পাগ্যের সংখ্যা অধিক 
হওর| উচিত | কিন্ত নিগী ব৷ সামান্য উপাধিলাভার্থ পরীক্ষায় সেরূপ নিয়ম 
করা যুক্তিসিদ্ধ নহে | কারণ সে পরীক্ষার নিমিত্ত স্বভাবতঃ অনেকেই প্রার্থী 
হইবে, ও যেন তেন প্রকারে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে, এবং উভ্ভীণ ও 
হইবে, অথচ শিক্ষার বিঘয় অধিক হইলে, তদ্ারা৷ তাহাদের প্রকৃত জ্ঞাণনাভ 
ও উৎকর্থসাধনের সম্ভাবনা থাকিবে না । | 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, মানবজাতির উন্নতির নিমিত্ত শিক্ষালন্ধ জ্ঞানের 
পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা উচিত। একথা সত্য । কিন্ত সেই পরিগাণবৃদ্ধি- 
সাধন সাবধানে ও ক্রমশঃ হওয়। আবশ্যক, এবং শিক্ষালন্ধ জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধি 
সমাজের অণায়াসলন্ধ জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলা উচিত। একথার 
উপর এই এক আপত্তি হইতে পারে, সমাজের অনারাসলন্ধ জ্ঞানের পরিমাণ- 
বৃদ্ধির নিমিত্ত অন্ততঃ সেই বদ্ধিত পরিমাণজ্ঞানের আকর সমাজের মধ্যে থাক। 
আবশ্যক, এবং শিক্ষালন্ধ জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি ন। করিলে সেই আকর কোথা 
হইতে পাওয়া যাইবে ? এ আপনি খণ্ডনাথে এই কখ। বলা যাইতে পারে 
যে, সমাজের অনারাগলন্ধ বা সাবারণ ভ্ঞানবুদ্ধির নিমিত্ত যদিও শিক্ষালন্ জ্ঞানের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করা৷ আবশ্যক, সে আবশ্যকত। সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে নহে, কারণ 
সকলের নিকট বা অধিকাংশের নিকট শিক্ষার পূণ ফলের আশ। কর যার ন। | 
জন কতক তীক্ষুবুদ্ধিগম্পগন উচচশিক্ষাভিলাধী ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষ। ও যথেট 
উৎসাহ পাইলেই, তাহার স্বদেশীয় সরল ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় রচিত 
নিজ নিজ গ্রন্থ ও তাহাদের সম্পাদিত পত্রিকার প্রকাশিত ব৷ সভাসসিতিতে পঠিত 
পরবস্ধদ্ারা সাধারণ সমাজের নান। বিঘয়ে ভ্ঞানোন্মুতি সাধন করিতে পারে। 
শিক্ষার্থীর ড্ঞানলাভ ও তাহার দেহ ও মনের উৎকর্ধসাধন এই দুয়ের মধ্যে 
যখন শেঘোক্ত উদ্দেশ্যের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখণ তাহারই 
প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা সৰ্ব্বত্ৰ বাহবা । পবা, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে 
না। কারণ দেহ ও মনের উৎকর্থলাভ ন। হইলে বি জ্ঞান কার্যে লাগান 
যায় না। পক্ষান্তরে দেহ ও মনের উৎকর্মলাভ হইলে শিক্ষালন্ধ জ্ঞান অল্প 
; i কার্য্যকালে তাহা একপ্রকার খাটাইয়া লওয়া যায়। এ স্থলে 
রি কট সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কোন দূরদেশযাত্রীর পথের 
সম্বল কিরূপ থাকিলে ভাল হয়? প্ৰস্তত করা অনুব্যঞ্জন, ন! অনুব্যঞ্জনাদি 
করিবার ক্ষমতা ও আবশ্যকীয় দুই একটি যন্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
সপ মল্য? প্ৰস্তত করা অনুব্যগ্রন কত দিবেন? কত দিনই ব৷ 
ত্য জার পৃস্তত করিবার ক্ষমতা ও আবশ্যকমত দ্রবাক্রয়ের মূল্য 


ভাত দা কার্ধো লাগিবে । সেইরূপ পূর্ব্বলন্ধ জ্ঞান সব্বত্র সন্বদা কার্যে 

সৰ্ব্বত্ৰ স eh আশা করা যায় না. কিন্তু সবল দেহ ও মাজিত বুদ্ধি সর্ব্বত্র 
মত ৮ ক, এ 

লাগিবে * কালে উপস্থিতমত উপায় উদ্ভাবনহারা কার্য মিনা করিয়া 

সব্বদ! টি 


লইতে পারে । 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 


বৃদ্ধির অভাবে বিদ্যা যে কাধ্যকরী নহে তদ্বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। 
কোন স্থুলবুদ্ধি ছাত্র সমস্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া পরীক্ষার্থে রাজসভায় 
উপস্থিত হইলে, রাজা আপন হীরক অঙুরীর হস্তমধ্যে রাখিয়া ক্ষণকাল পরে 


পরশ করিলেন_-“আমার মুষ্টিমধ্যে কি আছে” ?--পরীক্ষার্থীর জ্যোতিঘের 


সমস্ত বচন কণ্ঠস্থ ছিল, তদনুসারে গণন। করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই জানিতে 
পারিল, রাজার মুষ্টিমধ্যে যে দ্রব্য আছে তাহ। গোলাকার প্রস্তর বিশিষ্ট ও.মব্যে 
ছিদ্রযুক্ত। এবং তৎক্ষণাৎ সে বলিয়। উঠিল “মহারাজ আপনার মুষ্টিমধ্যে 
একখানি ঘরট আছে।” গণনার দোষ হয় নাই, কিন্ত অন্বুদ্ধি পঙ্ডিতমূর্খ 
ভাঁবিল ন৷ যে মুষ্টিমধ্য একখান! জীতা থাকিতে পারে না। 

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন শিক্ষার্থীর: প্রয়োজনীয় ভ্ঞানলাভ ও সং্বাঙ্গীণ 
উৎকর্ধসাবন তখন শিক্ষার প্রণালীনিরূপণ সন্বন্ধে দ্বিতীয় কথা, প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান ও সব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ কাহাকে বলে এই গ্রশের আলোচন। । এ গ্রশ্র 
-উত্তর কি তাহার কিঞ্চিৎ আভাগ উপরে দেওয়। হইয়াছে । এক্ষণে সেই উত্তর 
আর একটু স্পষ্ট করিয়া দেওয়া .যাইতেছে। 

প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিঘয় দ্বিবিব। কতকগুলি বিঘয় সকলেরই জান৷ 
কর্তব্য, আর কতকগুলি বিষর শিক্ষার্থী যে ব্যবসার অবলম্বন করিতে ইচছুক 
তাহার উপর নির্ভর করে। 

প্রথম প্রকারের বিষয়গুলি এই--শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা এবং অপর যে 
জাতির সহিত শিক্ষার্থীকে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিতে হইবে তাহাদের ভাষা, গণিত, 
ভূবৃত্তান্ত, ইতিহাস, দেহতন্ব, মনোবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, রসায়নশান্্র ও ধর্মনীতি। 
এই কএকটি বিষয়ের কিছু কিছু -জান৷ সকলেরই নিতান্ত আবশ্যক । গ্রথম 
বিঘয় অর্থাৎ স্বজাতীয় ভাঘা জানার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করা অনাবশ্যক, 
ও তাহা শিক্ষা করিতে অধিক কষ্ট হয় না। এবং অন্ততঃ একটি বিজাতীয় 
ভাষা জান৷ ন। থাকিলে সংসারের কার্য ভালরূপে চালান যায় না । ' তবে 
বিজাতীয় ভাঁঘার ও সাহিত্যে সকলের পাপ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই । গণিতেরও 
কিঞ্চিৎ ভান। অতি প্রয়োজনীয়, কারণ তাহ ন। হইলে সামান্য -হিসাবপত্র 
রাখ যায় না, ভূমির ক্ষেত্রফল নিরূপণ করা যায় ন।, সামান্য বিষয়ের লাভালাভ 
বুঝা যায় ন৷। এই স্থানে গণিতের গভীর বা সুস্ষতত্বের কথা বলা যাইতেছে 
ন।। ভূবৃত্তান্ত অর্থাৎ আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তাহার আকার প্রকার 
কিরূপ, ও তদুপরিস্থিত প্রধান প্রধান দেশ, নগর, পর্বত, সাগর, ও নদীর 
নাম, ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার পথ কিরূপ, এ সকল বিষয় কিঞ্চিৎ 
জান। আবশ্যক । তবে পৃথিবীর সমস্ত সূল্গ্রতত্ব যে সকলকে জানিতে হই ইবে 
এ কথা ঠিক নহে। ইতিহাস অর্থাৎ বড় বড় জাতির প্রবান প্রধান কাৰ্য্য ও 
পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সেই সকল কার্ধাদ্বারা কতদূর সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহারও 
কিঞ্চিৎ বিবরণ জান। থাকিলে সকলেরই পক্ষে ভাল। তবে ছোট বড় সকল 
স্থানের ইতিহাস, ও সকল দেশের রাজার * নামের ফর্দ, ও ছোট বড় সকল যুদ্ধের 
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তারিখের তালিকা, ইত্যাদি সুম্ম বিষয় অধিকাংশ লোকের পক্ষে অনাবশ্যক। 
দেহতত্ব ও মনোবিজ্ঞান, অর্থাৎ আমাদের দেহ ও মন স্থলতঃ কিরূপ ও কি 
নিয়মে তাহাদের কার্য স্থুলতঃ চলে, এ বিঘর়ের কিঞ্চিৎ ভান, বলা বাহুল্য, 
সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয় । জড়বিজ্ঞান ও রগায়নশীস্ত্র অর্থাৎ জড়জগতে 
মাধ্যাকর্ধণ, তাপ, বিদ্যুৎ, আলোক ও রাসায়নিক শক্তির ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ জ্ঞান 
ন। থাকিলে সংসারের নিত্যকর্্ম চলে না৷ । তবে সকল বিঘয়ের সুন্ম্মাতত্ 
জান। অনেকের পক্ষেই সহজ বা সম্ভবপর নহে। সবের্বাপরি ধর্মানীতি, 
এবং তদ্বিঘয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই নিতান্ত আবশ্যক । ইশ্বরবাদীর ত 
কথাই নাই, নিরীশুরবাদীর সন্বন্ধেও এ কথা খাটে, কারণ ন্যারপরারণ হওয়ার 
আবশ্যকতা সব্ববাদিসন্মত, এবং ন্যারপরারণ হইতে গেলে যে কোন ভাবেই 


, হউক বর্ধনীতিচচর্চার প্রর়োজন। যিনি ঈশ্বর মানেন তাঁহার নিকট কি 


পারিবারিক নীতি, কি সামাজিক নীতি, কি রাজনীতি, সকলেরই মূল ধর্ণানীতি, 
অথাৎ বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম | যিনি ঈশ্বর মানেন না, তাহার নিকট এক বর্ণ 
নীতি অথাৎ ঈশ্বরের নিয়ম সকল নীতির মূল ন। হইয়া, পারিবারিকধর্ণ, 
সামাজিকবর্ম্ম, রাজধর্দা ইহারা আপন আপন বিঘয়ের নীতির মূল। কিন্তু 
ন্যায়পথ সকলেরই সকলবিষয়ে অনুসরণীয়। সুতরাং নীতিবিঘয়ক কিঞ্চিৎ 
জ্ঞান সকলেরই প্রয়োজনীয় । 

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, উপরে যতগুলি বিষয়ের উল্লেখ হইল 
তাহ। ভালরূপে জান! অনেকেরই পক্ষে সম্ভবপর নহে, এবং কোন বিঘয় তাল- 
রূপে জানিতে ন! পারিলে তাহ। ন! জান ভাল, আর অনেকগুলি বিঘয় অল্প 
জানা অপেক্ষা অন্বিঘর ভালরূপে জান৷ ভাল । এরূপ আপত্তি কিয়ৎ 
পরিমাণে সঙ্গত, কিন্ত সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। উপরে যে বিঘর গুলির উল্লেখ 
হইয়াছে তৎসমুদয় সম্পূর্ণ রূপে বা ভালরূপে জানা, সাধারণ লোকের ত কথাই 
নাই, অসাধারণ বীশভিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভাবনীয় নহে। কিন্ত সে সমস্ত 
বিঘয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞান যে সকলেরই প্রয়োজনীয় ইহ কেহ অস্বীকার করিতে - 
পারেন ন৷, এবং উপরে যেরূপ আভাঘ দেওয়া গিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের 
সেই সেই পরিমাণ সামান্য রান লাভ করা যে সকলেরই সাধ্য তাহাতেও অধিক 
সন্দেহের কারণ নাই। যে বিষয়ের যেটুকু জান। যার তাহ। ভালরূপে জান। 
কর্তব্য। কিন্ত কোন বিঘর জানিতে হইলেই যে তাহার অতি সূক্াতত্ব সকল 
জানিতে হইবে, ও তাহা না হইলে সে বিষয় একেবারে না জান৷ ভাল একথা 
অপূর্ণ অন্বুদ্ধি মনুষ্যের পক্ষে সঙ্গত নহে । ইহ। একশাস্ত্রে পচ উত্াভিমানীর 
কথা । সংসারে পূর্ণ তা কোথায় ? সকলই অপূর্ণ । উচ্চাকাগুক্ষা ভাল, 
কিন্ত যেখানে সে আকাঙ্ক্ষা পূণ হইবার সম্ভাবন। নাই, সেখানে অল্পে সন্ত 
না হইয়া, অধিক পাইবার সন্ভাবন। নাই বলিয়া যে অল্পটুকু পাওয়া যায়, অভিমান 
করিয়। তাহ! লইব ন৷ বলা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। অনেক বির অল্পজ্ঞান 
অর্থাৎ পল্পবগ্রাহিতা অপেক্ষা অল্প বিষয়ের গভীর জ্ঞান ভাল I ক্লিন সে কথা৷ 


৬ষ্ঠ অঃ] | ভ্ঞানলাভের উপায় ৯৯ 


শিক্ষার শেষ ভাগের কথা | গ্রথমভাগে সকল প্রয়োজনীয় বিঘয়েরই কিছু 

কিছু জ্ঞানলাভের যত্ন কখনই নিক্ষল নহে। অনেকে বলেন, যে যে বিষয় 

ভাল করিয়া জানিবার ইচছা করে তাহার সেই বিষয়, শিক্ষার প্রথম অবস্থা হইতেই 

ভালরূপে শিখিবার চেষ্টা করা উচিত, এবং তাহ। হইলে অন্যান্য বিষয় শিখিতে 

তাহার সময় থাকে না| একথা ততদূর সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ 

অনেকগুলি বিষয়ের কিছু কিছু জান। ন। থাকিলে শিক্ষার্থী প্রথম অবস্থাতেই 

স্থির করিতে পারে না, কোন্‌ বিঘয়টি শিক্ষা করা তাহার পক্ষে উপযোগী । 

দ্বিতীয়তঃ অনেকগুলি বিষয় অন্লমাত্রায় কিন্ত ভাল অর্থাৎ বিশুদ্ধরূপে জানিতে 

শিক্ষার প্রথম অবস্থার যে সমর লাগে তাহ। বৃথা যায় না। সেই শিক্ষাতে 

বৃদ্ধির যে পরিচালনা ও না৷ বিষয়ের সামা) জ্ঞান লাভ হয়, তদ্দারা পরে যে 

| কোন বিশেঘ শাস্ত্র শৃন্মারূপে শিক্ষা করা যায় তাহ। শিখিবার পক্ষে জুবিবা 

| ভিন্ন অসুবিধা হয় না| সেইরূপে প্রথমে শিক্ষিত নান। বিষয়ে কিঞ্চিৎ 

জ্ঞানগম্পন্ন ও সেই শিক্ষান্থরা পরিমাজিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্রেরা পরিণামে 

| নিজ নিজ অভীপ্সিত বিদ্যায় বিশেষ পারদণিতা লাভ করে। 

| দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিঘয়সন্বন্ধে অধিক কথা বলিবার বিশেষ জ্ঞান, 

| প্রয়োজন নাই, দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে । যথা, চিকিৎসা যথ। শিক্ষার্থীর 

\ *  ব্যবগায়ীর পক্ষে জীবনীশক্তির ক্রিয়া বুঝিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ জীবতত্ব, ও অবলদ্ধিত 

| উ্ঘধাদি চিনিবার ও দ্রব্যাদির দোষ-গুণ বুঝিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উদ্ভিভ্জ ও Ee 
এনিভ দ্রব্যবিষয়ক শাত্র জানা আবশ্যক । ব্যবহারাজীবের পক্ষে আইনের টন ভন! 


ত, ও তাহার শাসনাধিকারের সীম। বিচারকরণাথ কিঞ্চিৎ ন্যায় 


. সঙ্গতি, অ 
ও রাজনীতি জান। আবশ্যক । ইত্যাদি। . 
সব্ববাঙ্গীণ উৎকর্থ কি জানিতে হইলে স্মুরণ রাখা কর্তব্য যে মনুঘ্যের দেহ, [কে 
ত্কৰ্ঘ । 


আত্বা আছে, অর্থাৎ দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, ও আধ্যাপ্রিক শক্তি 
আছে। যদি কোন জড়বাদী বলেন, শেষোক্ত শক্তিদ্বয় দৈহিক শক্তি হইতে 
উৎপন্ন ও তাহারই রূপান্তর, সে কথায় এস্থলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ এই 
ত্ৰিবিধ শক্তিমূলে একই হউক আর পৃথক্‌ হউক, ইহাদের কার্য্যের বিভিন্নতা 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেহ বা দৈহিক শক্তি যথেষ্ট ধারণ করে, 
| গুরুভার উত্তোলন করিতে পারে, অনেক দূর দ্রতবেগে গমন করিতে পারে, 
কিন্তু অতি সরল বিষয়ও সহজে বুঝিতে পারে না, এবং কোন ন্যায়াগুগত কাধে 
| যত্বান্‌ হইতে পারে ন।। আবার কেহ কেহ বুদ্ধিমান হইয়াও ন্যায়পরায়ণ বা 
| সবল ‘নহে। এবং কেহ বা সবল ও বুদ্ধিমান হইয়াও ন্যায়পরায়ণ নহে। 
অতএব সব্বাঙ্গীণ উৎকর্ঘ সে স্থানেই সাধিত হইয়াছে যেখানে দেহের বল, মনের 
মাজিত বুদ্ধি, ও আত্মার নির্বীলতা অথাৎ ন্যায়পরতা আছে। যে শিক্ষা দ্বারা 
এই তিন গুণই লাভ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা । 
শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনায় প্রথমতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, এবং ৩। শিক্ষা 


৩। 
দ্বিতীয়তঃ সেই উদ্দেশ্য অনুসারে শিক্ষার নিতান্ত আবশ্যক বিষয় কি কি, এই যথাসাধ্য 


মন, ও 


" পারে যে এই কার্য আমার করণীয় বা অকরণীয়, 


জ্ঞান ও কর | ১ম ভাগ 


দুইটি কথ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা হইল। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তৃতীয় কথা এই যে 
শিক্ষা যথাসাধ্য সুখকর করা উচিত। 

এই দুহখময় জগতে. জীবমাত্রই সুখলাভ ও দুখনিবারণ নিমিত্ত নিরন্তর 
ব্যস্ত। সুতরাং শিক্ষা সুখকর হউক এ বিষয়ে বে শিক্ষার্থী ও প্রকৃত শিক্ষাদাতা 
যত্ববায্‌ হইবেন তাহা বিচিত্র নহে | বরং ইহাই আশ্চর্ষে)র বিঘর যে শিক্ষকগণ 
সময়ে সময়ে একথা বিস্মৃত হইয়া, মনে করেন শিক্ষাপ্রালীর কঠোরতা বৃদ্ধি 
করিলেই তাহার কার্ধযকারিতার বৃদ্ধি হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্ক। 
সত্য বটে কঠোরতা সহ্য করিবার ও সুখদুঃখ সমভাবে দেখিবার ক্ষমতা, দেহ, 
মণ ও আত্মার চরম উৎকর্ষ লাভের কল, এবং সেই উৎকর্ধসাধন শিক্ষার উদ্দেশা | 
এবং ইহাও সত্য বটে যে শিক্ষার্থীকে সুখার্থী হইতে 


দেওয়া উচিত নহে । কিন্ত 
সেই জন্য শিক্ষা সুখকর না করিয়া কঠোর করিতে হইবে এ কথা যে ঠিক 


নহে একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাহ৷ বুঝিতে পারা যায়। সুখের নিমিত্ত অধিক 
লালসা ভাল নহে, ইহ। তাড়নাদ্বারা শিখাইতে গেলে, যদিও শিঘা গুরুর ভয়ে 
বা অনুরোধে মুখে তাহার উপদেশ ভাল বলিয়৷ স্বীকার করিতে পারে, তখাপি 
মনের ভিতর সুখের লালসা থাকিরা যাইবে। ' কিন্ত এ কথাই যদি অতি মিষ্ট- 


ভাবে হেতু দর্শ হা ও হৃদদরথ্রাহী দৃষ্টান্ত দ্বার এরপে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে 
শিক্ষার্থী নিজ জ্ঞানে বুঝিতে 


পারে, সুখের অধিক লালসা সুখের কারণ না হইয়া 
বরং দুঃখেরই কারণ হয়, তাহা হইলে গে লালসা তাহার মন হইতে অবশ্যই 
চলিয়। যাইবে। শিখর কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইবার কারণ যেখানে 


কেবল গুরুর আদেশ, সেখানে সেই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি অন্যের অনরোধের ফল, 


ও সম্পূর্ণ সুখকর ন| হইয়৷ কিন্চিৎ.ক্টকর হর কিন্তু যদি শিষ্য বৰিতে 

এবং সেই বোধে তাহাতে 

হইলে তাহার পৃবৃত্তি বা নিবৃত্তি স্বেচছা- 
এস্থলে 


প্রবৃত্ত বা তাহ। হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহ। 
সম্ভূত হওয়াতে কষ্টের কারণ হয় না । 


পন" সহ তত ভব লংলান্মঃযা মন্ত । 


ঘনন্বিল্মান্‌ ললামন নন্দা মন্বভন্রন্ন : ১ 


“যাহ। পরবশ তাহা দুঃখ, যাহা আত্তবশ তাহ। সুখ 
লক্ষণ ৷’ মনুর এই অমোঘ বাক্য স্[ারণীয়। 


আদেশ বা বিধিনিষেধের হেতু বিচারের ক্ষমতা প্রথমে আমাদের থাকে 


না, এবং বাল্যকালে গুরুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি ও ভালবাসা, ও অবিচলিত ও প্রফুল্ল 
চিত্তে তাহার আদেশ পালন, শিক্ষার্থীর অবশ্যকর্তব্য ও তাহা শিক্ষালাভের 
অনন্য উপার | সেই জন্যই বলিতেছি শিক্ষায় কঠোরতা থাকা উচিত নহে, 


1| সুখ দুঃখের এই সংক্ষিপ্ত 


৬ষ্ঠ অঃ] .জ্রানলাভের উপায় 


কারণ তাহ! হইলে গুরুর প্রতি সেই প্রগাঢ ভক্তি ও ভালবাসা, ও তাঁহার আদেশ 
পালনে সেই অবিচলিত ও প্রফুল্ল ভাব, জন্মিতে পারে না। শিক্ষা কোমল 
ভাব ধারণ করিলেই শিক্ষার্থীর মনে এরূপ গুরুভক্তি ও গরূপদেশপালনে স্বতঃ- 
প্রবৃন্ত তৎপরতা জন্মিতে পারে। 

শিক্ষা সব্বথা সুখকর হওয়া উচিত ইহাই বদি স্থির হইল, তবে প্রশ্ন 
উঠিতেছে, কি রূপে শিক্ষা সুখকর করা যাইতে পারে? এ গ্রশাটি নিতান্ত 
সহজ নহে । একদিকে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ভ্ঞানলাত ও উৎকর্ধসাবন, 
এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে শিক্ষার্থীর শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করা, 
ও আপন ইচছা সংযত করিয়া অন্যের অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছানুবর্তী হইয়া চলা 
আবশ্যক, সুতরাং অন্যের বশ্যতাজনিত দুঃখ অপরিহার্ধ্য। অপরদিকে, 
শিক্ষা সুখকর করিতে গেলে শিক্ষার্থীকে স্বেচছামত চলিতে দেওয়া আবশ্যক । 
এই দুই বিপরীত দিকের কোন্‌, দিক রক্ষা করা যাইবে? সংসারের অন্যান্য 
সঙ্কট স্থলের মধ্যে এই শিক্ষাবিষয়ক সঙ্কট বড় তুচছ নহে, এবং সেই জন্যই 
এ সম্বন্ধে এত মতভেদ ঘাটরাছে।. উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে গরিষ্ঠ 
ফল লাভ হর সেই পথে চলিতে হইবে । প্রকৃত কথা এই, উপরে উদ্ধৃত মনু- 
বাকো বে আত্ববশের উল্লেখ আছে, আমাদের অপূর্ণ তাণ্রযুক্ত তাহ৷ দুর্লভ। 
যখন এই অপূর্ণতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপর ভেদজ্ঞান গিয়া সকলই শ্রন্গমর 
বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তখনই পরবশবোধ ও তছ্জনিত দুঃখের নাশ হইরা 
সমন্ত সুখময় ও আনন্দময় বোধ হইবে। কিন্তু তাহা উচচন্তরের কথা, এবং 
যদিও প্রবীণ শিক্ষাদাতার তাহ। মনে রাখিয়া আপনাকে উৎসাহিত করা উচিত, 
নবীন শিক্ষার্থীর তাহ! বোধগম্য নহে। তাহার পক্ষে দুইটি উপায় অবলন্বনীয়, 
প্রথমতঃ তাঁহার শ্রমের লাঘব করা, দ্বিতীয়তঃ তাহার আনন্দ উদ্ভাবন 


করা । 
সেই শ্মলাঘব ও 
যাইতে পারে তাহ। দ্বিবিধ-_কতকগুলি সাধারণ, 


ও বিঘয়ভেদে বিভিন । 
শিক্ষার্থীর শ্বমনাঘবের একটি সাধারণ উপায় শিক্ষার বিষয়ের অনাবশ্যক 


জটিলভাগ বর্জন। কিন্ত তাই বলিরা আবশাক জটিল কথাগুলি বাদ দিলে 
চলিবে না। শেরূপে শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘৰ করা আর রণতরীর কামানগুলি 
ফেলিয়া দিয়া তাহাকে লঘু ও বেগবতী করা তুল্য । 

শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘৰ করিতে হইলে, বুঝিবার বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা 
করা, ও প্রয়োজনমত ব্যাখ্যার বস্তু বা তাহার অনুকল্প শিক্ষার্থীর সন্মুখে উপস্থিত 
করা, আবশ্যক ৷ " শিক্ষার বিষয় যদি কোন কার্য হয়, তবে সেই কাৰ্য্য সহজে 
সম্পন্ন করিবার পথ দেখাইয়া দেওয়া কর্তব্য। কোন পাঠাভ্যাস সহজে 
করিবার নিমিত্ত যাহাতে তাহা সহজে মনে থাকে সেইরূপ সঙ্কেত ছাত্রকে 


আনন্দ উদ্ভাবন নিমিত্ত যে সকল নিয়ম অনুসরণ করা 
ও কতকগুলি দেশকালপাত্র 


বলিয়৷ দেওয়া উচিত। 


১০১ 


১০২. 


ভান ও কর্ন [১ম ভাগ 


দূই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাগুলি স্পষ্ট হইতে পারে । বিশদব্যাখ্যা- 
দ্বারা বুঝিবার বিঘর যে কত সহজ করা যাইতে পারে নিয়ে দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা 
স্পট দেখা যাইবে । 

কোন পাত্রে ক সংখ্যক ভিন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু থাকিলে, তাহ। হইতে 
গ্রতিবারে খ সংখ্যক বস্তুর ভিন্ন রূপে সংগৃহীত সমষ্টি লইলে, বতগুলি পৃথগ্বিৰ 
সমষ্টি হইবে, প্রতিবারে (ক-_খ) সংখ্যক বস্তু লইলেও ঠিক ততগুলি পুখগ্সিধ 
সমষ্টি হইবে, ইহা বীজগণিতের মিশ্রণ অব্যায়ের একটি তত্ব, এবং গৃমাণদ্বারা 
ইহ। প্রতিপন্ন করা যার। কিন্ত বীজগণিত ন। পড়িয়াও বুঝা যার, যতবার 
খ সংখ্যক বস্তু গৃহীত হইবে ততবার (ক--খ) সংখ্যক বস্তু পাত্রে পড়িয়া 
থাকিবে । জুতরাং দুই প্রকারের ভিন্নবধূপ সমাষ্টর সংখ্যা অবশ্যই সমান । 
এই শেষোক্ত ভাবে বুঝাইলে, তত্বাট অতি স্থুলবৃদ্ধি ছাত্রেরও অনায়াসে বোধগম্য 
হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, সকল কথা এরূপ বিশদভাবে বুঝাইতে পারা 
যায় না। যাহা হউক প্রাত্যেক বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা শিক্ষকের 
একটি কর্তব্য কর্ম। এইরূপ ব্যাখ্যার বত প্রচার হইবে ততই কেবল শিক্ষা 
সহজ হইবে এমত নহে, নাণাবিষয়ে সমাজের অনায়াসলন্ধ জ্ঞানের পরিমাণ 
বদ্ধি হইবে। 
শিক্ষার বিঘর সহজে বুঝিবার ও মনে রাখিবার সক্ষেতের একটি দৃষ্টান্ত 
দিব। 

বর্ণের উচচারণস্থাননির্ণ য় সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণে যে সকল নিয়ম আছে 
তাহ। বুঝিতে ও মনে রাখিতে বালকদিগের অনেক শ্রম করিতে হয় ৷ ts 
ক, তালু, মু.্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, এই কএকটি স্থান নির্দেশ করিয়া তত্তংস্থান হই 
উচচার্ধ্য বর্ণ িলি স্পষ্টর্ূপে উচ্চারণ করিয়। ছাত্রকে শুনাইলে, রিও 
এই বিঘরটি অতি সহজেই তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাকে 
এই সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া যায় যে, বাদ দত্ত ও ওঠ, পাঁচাটি উচচারণ- 
স্থান যেমন ক্রমশঃ শরীরের ভিতর হইতে বাহিরে গার 
উচচারিত বর্ণ গুলিও (দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) 
গ্রথিত আছে, যথা-- 


তিভংস্থান হইতে 
সেই ভাবে বর্ণ মালায় ক্রমে 


ক% তালু নূন্ধা 1০ ওষ্ঠ 
অত ইউঈ থা ৯৪ উউ 
কব চবর্গ টব তবগ পবগ 

য র ল ব 
ত শ ঘ স্‌ 


তাহা হইলে ব্যাকরণের এই প্রকরণ ছাত্র অতি সহজে 


বুঝিবে ও শ্যরণ রাখিবে, 
এবং কখন ভুলিবে না। 


৬ষ্ঠ অঃ] ভ্ঞানলাভের উপায় 


শিক্ষায় আনন্দ উৎপাদনার্থে নান স্থানে নান। পদ্ধতি অবলদ্ষিত হইয়াছে। 
তাহার মূলসূত্র শিক্ষাকে ক্রীড়ার পরিণত করা । ইউরোপে এই পদ্ধতি 
ক্রবেলের “কিওীরগার্টেব্”, অর্থাৎ 'বালোদ্যান” নামে অভিহিত, 
এবং বিদ্যালয় বালকের ক্রীড়াবন বলিয়। পরিগণিত হর। পদ্ধতিটি স্থুলতঃ 
_ মন্দ নহে, কিন্ত তাহ। ক্ৰমশঃ এত সুষ্পর নিয়মাকীর্ণ হইয়। পড়িরাছে যে, শিক্ষা- 
কাৰ্য্য তদ্বারা সুখকর ন| হইয়। বরং কষ্টকর হইয়া উঠে। 
শিক্ষাকার্য্য সুখকর করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে তাড়ন৷ বা 
তরগ্রদর্শন না করিয়া আদর ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষান্থারা 
যে উপকারলাভ হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়। উচিত। তৃতীয়তঃ 
শিক্ষার বিষয় সুমি ভাষায় চিত্তরঞ্জক উদাহরণ ও সুন্দর চিত্রদ্বারা সমুজ্জল 
করিয়। হ্ৃদরগ্রাহিভাবে বিবৃত করা উচিত। এবং চতুর্থ তঃ শিক্ষা একটা 
অসাধারণ ও দুরূহ ব্যাপার বলিয়। গন্তীরভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থিত না 
করিয়া, তাহ। আহার বিহারাদি সামান্য সহজ নিত্যকর্মের ম্যায় আর একটি 
সুখের কাজ বলির। আনন্দের সহিত তাহাকে সেই কার্যে নিবি করা কর্তব্য । 
শিক্ষা বড় বিঘয় এবং ভক্তির বিষয় সন্দেহ নাই, এবং তাহাকে খেলার বিষয় 
বলিয়া ছোট করা উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ভয় হইতে প্রকৃত ভক্তি হয় ন।, ভাল- 
বাসা হইতেই ভক্তির উৎপভি। পিতামাতা দেবতাস্বরূপ । কিন্ত শিঙ অগ্রে 
সঙ্গেহে তাঁহাদের অঙ্কে আরোহণ করিতে শিখিয়া পরে ভক্তিভাবে তাঁহাদের 
চরণে গ্রণাম করিবার যোগ্য হয়। 
8 । শিক্ষাগ্রণালীর চতুর্থ কখ। এই 
শিক্ষা দেওয়া উচিত। 
ছাত্রের পাঠা্যাসের সময় ও শির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের 
পরিমাণ নিদ্দি্ট করা উচিত। যেমন অতিভোজন শরীরের পুষ্টিসাবক নহে, 
তেমনই অতিরিক্ত পাঠ মনের পুষ্টিসাবক নহে। কিন্ত দুঃখের ও আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, এমন একটা সহজ ও স্থূল কথাও অনেক সময়ে শিক্ষক ও ছাত্র- 
দিগের অভিভাবকগণ বিস্মৃত হইয়া যান। অনেকে মনে করেন যত বেশি 
পস্তকের পাতা উন্টান হইল তত বেশি পড়াশ্তন। হইল। তাহার মর্দগ্রহণ 
করা হইল কি ন, এবং এক একটা নূতন কথার মর্দগ্রহণ করিতে শিক্ষার্থীর 
কতবার সনোনিবেশপুর্বক আলোচন। করা আবশ্যক, ইহা কেহ ভাবেন না| 
আবার যেখানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন শিক্ষক, সেখানে আর একটি 
বিষম বিপদ ঘটে । প্রত্যেক শিক্ষকমহাশয় অনেক সময় কেবল আপন বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের পরিমাণ নির্দেশ করেন, ও তাহাতে যদিও একএকটি 
বিঘয়ের পাঠাভ্যাস করিবার যথেষ্ট সময় থাকে, সমস্ত বিঘয়গুলি অভ্যাস করিতে 


যে, শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে তাহাকে 


গ্রথমতঃ 


গেলে সময় থাকে না। 
দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে পাঠের বিষয়গপকল নিদিষ্ট হওয়া 


আবশ্যক । বালকের সকল বিষয় বুঝিবার শক্তি থাকে না| বয়োবৃদ্ধির 
চে 


১০৩ 


৪ | শিক্ষার্থীর 
শক্তি অনুসারে 
শিক্ষা দেওয়া 
উচিত। 


১০৪ ভান ও কর্ম [১ম ভাগ 


সঙ্গে সঙ্গে ও শিক্ষাদ্বারা ক্রমশঃ বুদ্ধির বিকাশ হর, এবং বুদ্ধির বিকাশানসারে 

সহজ হইতে ক্রমশঃ দুরূহবিষয়ের শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর যোগত 

অনুসারে -ভিনু ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিয়মের থ্রতি প্রাচীনভারতে বিশেষ 

দৃষ্টি রাখা হইত।৯ এই নিয়মকেই জবিকারিভেদে শিক্ষাভেদের নিয়ম বলে। 

অনধিকারীর হস্তে পবিত্রব্নজ্ঞানধ্বদ ভগবদূগীতাও হিংসাদেষপ্রণোদিত বৈর- 
নির্ব্যাতনগ্রবর্তক গ্রন্থ বলিয়া. ব্যাখ্যাত হইতে পারে। রর 

শিক্ষার্থীর শক্তির অতিরিক্ত ব্ষিয়ে খিক্ষা দেওয়া যে নিক্ষল, তাহার একটি 

সুন্দর দৃ্টান্ত প্রসিদ্ধ ফরাসী শিক্ষাতত্ববিদ্‌ কুসো তাঁহার “এমিলি” নামক গ্থান্ে 

দিরাছেন। কোন গ্রাম্য শিক্ষক একজন অল্প বয়স্ক বালককে আলেক্জান্দার 

ও তাঁহার চিকিৎসক ফিলিপের গল্পে যে নীতিশিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে 

তদ্বিঘয়ে উপদেশ দিতেছিলেন। গল্পটি সংক্ষেপে এই--দিগ্বিজয়ী আলেক- 

জান্দারের ফিলিপ্‌ নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন । ফিলিপৃ রাজার প্রিয় পাত্র 

হওয়াতে ঈর্ঘাবশতঃ একজন পারিঘদ আলেক্জান্দারকে এই মর্ন্নে পত্র লিখেন 

যে তাঁহার চিরশক্র পারসাদেশাবিপতি দেরায়সের কুমন্রণায় ফিলিপূ উঘবের 

সঙ্গে তাঁহাকে বিষ পান করাইবে। আলেক্ছান্দার্‌ দেখিয়া শুনিয়। বিবেচন। 

করিয়। ফিলিপের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, একজন সামান্য লোকের 

কথায় সে বিশ্বাস বিচলিত হইতে ন দিয়া, তিনি এ পত্প্রাপ্তির পরদিন যহাস্য- 

মুখে পত্রখানি ফিলিপের হস্তে দিয়া তাহার প্রদত্ত ঘৰ কিছুমাত্র সন্দেহ ন 

করিরা এক চুমুকে সমস্ত পান করিলেন। এতদ্বারা আলেক্জান্দার্‌ মনের 

অসীম কুঢতার ও সাহসের পরিচয় দেন। গ্রাম্য শিক্ষকের এই গর ও তদা- 

নঘঙ্গিক উপদেশবাক্য সমাপ্ত হইলে, রুসে৷ তাঁহার উপদেশের সফলত৷ সম্বন্ধ 

সন্দেহ প্রকাশ করায়, শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রূসোকে অন্রোধ 

করেন। এবং উক্ত গল্পে কিপ্রকারে আলেক্জান্দারের দৃঢ়তা ও সাহসের 

পরিচয় পাওয়া গেল জিজ্ঞাস করায়, বালক উত্তর দিল “একবাটি উব ইতস্ততঃ 

না করিয়া একচুযুকে খাইয়া ফেলা 1" তখন শিক্ষক মহাশয় বুঝিলেন জহর 

ব্যাখ্যা সত্বেও বালকের বৃদ্ধির দৌড় যতদূর সে ততদূর মাত্রই বুৰিয়াছে। 

৫ | যাহা ৫1 শিক্ষাপ্রণালীসন্বদ্ধে পঞ্চম কথ এই যে যাহ। শিক্ষা দেওয়া যায় 
শিথান যায় তাহা ভালরূপে শিখান উচিত। | i 
তাহা ভালরূপে যাহা শিখান যায় তাহ। ভালরূপে ন। শিখাইলে তাহাতে কোন ফল হয় ন 
শিখান উচিত! যখন যে বিষয় শিখান যায় তখন শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে তাহ। উঠত 
বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য। যদি কোন কারণে কোন বিষয় বুঝাইতে বা 
“ কথা শিক্ষার্থীকে বলিয়। দেওয়া উচিত। ও টু 


থাকে, সে কোন বিষয় ভাল করিয় 

ন শিখাইলে যে কিরূপ দোঘ ঘটে তাহা নিয়ের দুইটি দৃ্টাস্তদ্বারা টা 

যাইবে । ke 
লি হ1১১২--১১৬ দ্ৰব্য 


= 


৬ষ্ঠ অঃ] ভ্ঞানলাভের উপায় 


একবার কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাঁহার দশ কি একাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রাট 
কিরূপ পড়াশুন৷ করিতেছে আমাকে পরীক্ষা করিতে বলেন। সে বালক 
তখন একখানি ভূগোল পড়িতেছে দেখিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“সূর্য্য পৃথিবী হইতে কতদূর? সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “নয়কোটি 
পঞ্শলক্ষ মাইল |” তৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি এখন পৃথিবী 
হইতে কতদূর?” এই গ্রশের উত্তর সে সত্বর দিতে পারিল ন৷। বাঁলকটি যে 
নিতান্ত নির্বোধ এমত নহে । কিন্ত দূরত্ব ও নৈকট্য কাহাকে বলে, ও পৃথিবী 
কোথায় এ সকল কথা তাহাকে ভালরূপে বুঝান হয় নাই। 

আর একবার কএকটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি, “কোন সংখ্যা ৪ দিয়া বিভাজ্য 
কিনা, দৃষ্টি মাত্র কিরূপে জান। যায়?” অনেকেই উত্তর দিল, “যদি তাহার 
দক্ষিণের শেষ দুইটি সংখ্যা ৪ দিয়া ভাগ করা যায়|” উত্তর ঠিক হইল ন|। 
১২৫৬-এই সংখ্যা & দিয়া বিভাজ্য, কিন্ত দক্ষিণের শেষ সংখ্যাদ্ধয় (৫ ও ৬) 
8 দিয়। বিভাজ্য নহে । উত্তরে “শেষ দুইটি সংখা” স্থলে “শেষ দুইটি অঙ্ক 
লইয়। যে সংখ্যা হয় তাহ।”' এই কথা বলা উচিত ছিল। 

_ ৬।  শিক্ষাগ্রণালীপন্বন্ধে ঘষ্ঠ কথা এই যে, সকল কাৰ্য্যই যথাসময়ে ও 

যথানিয়মে সমাধা করিবার অভ্যাস হওয়। আবশ্যক । 

পূৰ্ব্বেই বলা হইয়াছে মনুষ্য কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট নহে, এই কর্ম- 
ক্ষেত্রে কর্মী হওয়াও আবশ্যক । এবং কন্মী হইতে গেলে সকল কাৰ্য্য যথা- 
সময়ে ও যথানিয়মে সম্পন্ন করার অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয় । অনেকে 
মনে করেন, কি কার্ধ্য আমাদের কর্তব্য এবং কিরূপে সেই কর্তব্য কার্ধ্য সম্পন্ন 
হয়, এই দুই বিষয় জান। থাকিলেই যখেষ্ট। কিন্ত এ কখ৷ ঠিক নহে। উক্ত 
দুইটি বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, কিন্তু তাহ। যথেষ্ট নহে। এই জ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গে কার্ধ্য করিবার অভ্যাগ নিতান্ত আবশ্যক। অভ্যাস ন। থাকিলে সামান্য 
কার্ধ্যও সহজে কর! যায় না। এ সধ্ধন্ধে পূব্ৰোক্ত সামান্য উদাহ'রণটি সকলেরই 
মনে রাখ। উচিত। সরলরেখ। কাহাকে বলে আমরা জানি, কিরূপে তাহ। 
অঙ্কিত করিতে হয় তাহাও জানি।. কিন্ত এক হপ্ত পরিমিত একটি সরলরেখ। 
যদ্্রের সাহাধ্য ব্যতিরেকে বিরক্ষণ অভ্যাণ ন। থাকিলে বোধ হয় কেহই টানিতে 
পারে না। 

যথানময়ে যখানিযমে কাধ্য করিবার অভ্যাগ এই সংসারযাত্রার মহামূল্য 
সম্বল। তাহ পাইবার নিমিত্ত সকলেরই যত্রবান্‌ হওয়। কর্তব্য। সেই 
অভ্যাগণিক্ষা গ্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্টকর, এবং কিছুদিন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই 
সব্দা সতর্ক থাকিতে হয়। কিন্ত মঞ্গলমরী প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, একবার 
অভ্যাস জন্মাইলে আর কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, আপন। হইতে শিক্ষার্থী 
যথানিয়মে অভ্যস্ত কাৰ্য্য করে, ন। করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারে না । 

৭। শিক্ষাপ্রণাপীর সপ্তম কখা এই যে, ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ তাহার 
সংশোধন আবশ্যক । 

1417051) 


১০৫ 


৬। সকল 
কাৰ্য্যই যথা- 
নিয়মে ও যথা- 
সময়ে করিবার 
শিক্ষা 
আবশ্যক । 


৭। ভ্রম ঘটলে 
তৎক্ষণাৎ 
সংশোধন 
আবশ্যক । 


১০৬ 


৮। শিক্ষার্থীর] 
আগ্নগংযম 
আবশ্যক । 


৯। শিক্ষা 
পথমে বাচনিক, 
ও শিক্ষার্থীর 
মাতৃভাঘার 
হওয়া 
আবশ্যক । 


জ্ঞান ও কর্ম [ ১ম ভাগ 

এই নিয়ম ইহার পূর্ব্বোক্ত নিয়মের এক প্রকার অনুবৃত্তি। যাহ। অভ্যাস 
করা যায় তাহ। ক্রমশঃ সহজ হইয়। আইনে ও ছাড়িয়। দেওয়। কঠিন হয়। ভ্রম 
একবার হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সংশোধন যত সহজ, বারংবার হইতে 
থাকিলে তাহ। অভ্যস্ত হইয়। যায়, এবং তাহার সংশোধন আর তত সহজ হয় ন। | 

এ নিয়ম কেবল মানসিক শিক্ষাগন্বন্ধীয় নহে, শারীরিক ও নৈতিক 
শিক্ষাতেও ইহ। বিশেষ গ্রয়োজনীর নিয়ম । 

অনেকে মনে করেন, সমান ভ্রম ব। সামানা দে'বের প্রতি দৃষ্টি রাখার 
প্রয়োজন নাই, কেবল গুরুতর ভ্রম ও গুরুতর দোব সংশোধন কর। আবশাক। 
এরূপ মনে কর। বড় ভুল | সানানা ভ্রম ও সামান্য দোষ সংশোধনে বিরত 
থাকিলে গুরুতর ভ্রম ও গুরুতর দোন সহজেই ঘটে, 'এবং তাহার সংশোধন কই- 
সাধ্য হইর। উঠে। 

৮। শিক্ষাগ্ণানীগন্বন্ধে অটম কখ৷ এই যে, শিক্ষা খীর আঘ্রমংযম 
অত্যাবশ্যক । কারণ প্রবৃত্তি সংযত করিতে ন। পারিলে অন্য কর্তব্যপালন 
দূরে খাকুক, ণিক্লারাভের নিমিত্ত বে সয় দিতে ও বে শৃণঙ্রীকার করিতে হয়, 
শিক্ষার্থী তাহ। দিতে ও স্বীকার করিতে সমর্খ হইবে না, পাঠাভ্যাগকালে অন্য 
প্রবৃত্তি তাহার মনকে অপর দিকে লইয়। যাইবে । 

শিক্ষ। সুখকর হওর। উচিত, পূর্বোক্ত এই নিয়মের সহিত বর্তমান কথার 
বিরোধ আছে, কেহ যেন এরূপ আশঙ্ক। ন। করেন। শিক্ষ। সুখকর হইতে 
গেলে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য কর। চলে না, শত্য। কিন্ত আত্মগংঘম 
স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য নহে। বরং কর্তবাপালননিষিত্ত কখনও যাহাতে 
স্বেচছার বিরুদ্ধে যাইতে ন! হয়, অগৎ ইচন্া। ও প্রবৃত্তি দমন কষ্টকর ন হয়, 
সেই অবস্থাপ্রাপ্তি সংযম শিক্ষার উদ্দেশ্য | ন। বুঝিরা পরের ইচছা ও আদেশ- 
মত কার্য; কর। আন্মংবম নহে, বুঝিয়। স্বেচ্ছায় আপন প্রবৃত্তি দমন করার 
নাম আত্মনংঘম | 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আাস্সংঘম ভীরু ও অনুদ্যনণীলের কার্যয। 
এ কথা নিতান্ত ভ্ৰান্তিমূলক | ক্ৰোধলোভাদি বৃত্তির উত্তেজনায় কার্য করা 
মানসিক বলহীন মনুঘ্যের স্বভাবসিদ্ধ | প্রবৃত্তি দমন করাই প্রকৃত মানসিক 
বলের কাষ্য | 

৯। শিক্ষাপ্রণালীসদ্বন্ধে আর একটি কখ। এই যে, শিক্ষা প্রথম অবস্থার 
বাচনিক ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হওয়। আবশ্যক | 

শিক্ষাথী যতদিন পড়িতে 'ন। শিখে এবং অন্য ভাবা ন। জানে, ততদিন 
তাহার শিক্ষ। অবশ্যই বাচনিক ও তাহার মাতৃভাষায় হইবে । কেহ ১ বর 
শিক্ষ। এই ভাবে কিছুদিন চল। ভাল । এবং আর কেহ কেহ বলেন, ছাত্রকে 
শীঘ পড়িতে শিখাইয়। ও অন্য ভাব। শিখাইর। পুস্তকের 3 গনিত 
অন্য ভাঘার সাহ!যো শিক্ষা দিতে পারিলে অন্পদিনে অধিক শিক্ষা লাভ 
হইতে পারে । 


৬্ঠ অঃ] জ্ঞানসাভের উপায় 


ভাষার সাহাবা বিন। শিক্ষাকার্যয চলিতে পারে না৷ | ভাষাও একটি 
শিক্ষার বিষর়। এবং পুস্তকপাঠ ভিন্ন নানাদেশের নানাকালের মনীঘিগণের 
তন্বালোচন। আনাদের জ্ঞানগোচর "হইতে পারে ন। | অতএব ভাবাশিক্ষা ও 
পৃস্তক পাঠ করিতে শিক্ষা ভ্ঞাননাতের প্রধান উপায় । কিন্ত কেহ যেন এরূপ 
মনে না করেন যে, ভাবাণিক্ষ। ও পুস্তকপাঠ শিক্ষাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । শিক্ষার 
উদ্দেশ্য পূৰ্ব্বেই বল৷ হইয়াছে, জগতে নান। বস্তু ও বিষয়ের জ্ঞাননাভ ও শিক্ষার্থীর 
নিজের উৎকর্ষপাবন | ভাষাশিক্ষ। ও পঠনশিক্ষ। তাহারই উপায়মাব্র। 
তবে এই দুইটি উপায় শিক্ষার্ীর শক্তি অনুসারে যত শীঘ অবলম্বন করা যাইতে 
পারে ততই ভাল। 

মাতৃভাঘার বাচনিক শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীর শব্দণম্বন ও বস্তবিষয়ক জ্ঞান- 
সম্বল কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইলে তাহার জাখ। শব্দ ও বিষ বিশিষ্ট পুস্তক পড়িতে, 
এবং পুস্তকের কথা ও অন্যান্য জান। কথা লিখিতে শিক্ষ। দেওয়। উচিত | 

উচচারিত শব্দের ভিথু ভি বর্ণে বিশ্রেষণ, সেই বর্ণ গুলিকে চিহ্নদ্বারা 
অঙ্কিতকরণ, এবং সেই অঙ্কিত চিহ্ন বা অক্ষরসংযোগে পুনরায় শব্দ উচচারণ, 
আমাদের অভ্যস্ত বলিয়া আমরা যত সহজ মনে করি, শিশুর পক্ষে তাহা তত 
সহজ নহে, এবং শিশুকে শিখাইবার সময় এই কথা মনে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া 
উচিত। তাহ। হইলে শিঙকে তাড়ন। ন। করিয়! তাহার ওৎসুক্য ও কৌতূহল 
বদ্ধি করিয়। শিক্ষা সুখকর করিতে পারা যাইবে | 
5 লিখনশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ রেখাগণিত শিখাইলে ভাল হয়| * 

এ কথা শুনিয়া যেন কোন শিক্ষকের মনে চিন্তা বা শিক্ষার্থীর মনে ভয় 
নাহয়। সেইচিন্তা ও তয়নিবারণ নিমিভই এই কথা বলিলাম। রেখাগণিত 
জটিলরূপ বারণপুর্বক সহসা উপস্থিত হয়, এইজন্য তাহার আগমন চিন্তা 
ও ভয়ের কারণ হয় । কিন্ত যদি তাঁহার সরল মূত্তিতে তিনি ক্রমশঃ আমাদের 
সহিত পরিচিত হয়েনঃ তাহ। হইলে সে ভাব ঘটে না । লিখনশিক্ষার সময় 
সরলরেখা, বক্ররেখা, গোলরেখা, লক্ষ, সমাস্তররেখ৷, কোণ, সমকোণ, 
এই ক'একটি বিষয় বিন। আড়ন্বরে শিশুরিগকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া দেওয়া 


কাকি স্থলকখা একসঙ্গে সহজে শিখিতে পারে । 

১০। ভাষা ও রচনাপ্রণালীসন্বন্ধে ক'একটি বিশেষ কথা আছে তাহ। 
এই স্থানে একবার বলা উচিত । 

প্রচীন অপ্রচলিত ভাষাশিক্ষার নিমিত্ত সরল কাব্য ও কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ- 
পাঠই প্রশস্ত উপায় । বর্তমানে প্রচলিত ভাঘাশিক্ষার্থে উক্ত উপায় ও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার কথোপকথন অবলম্বনীয | 

কেহ কেহ বলেন, শিশ যে গ্রণালীতে মাতৃভাষা শিখে সেই প্রণালীতে, 
অর্থাৎ কথোপকথখনছারা অন্য ভাঘাশিক্ষা দেওয়াই ভাষাশিক্ষার মুখ্য উপায়, 
অভিধানের সাহায্যে কাব্যপাঠদ্বার ভাষাশিক্ষা করা 


এবং ব্যাকরণ ও 


১০৭ 


ক্রমশঃ পঠন 
ও লিখনশিক্ষা। 


সঙ্গে সঙ্গে 
কিঞ্চিৎ রেখা- 
গণিত শিখান 
উচিত। 


১০ | ভাঘা ও 
রচনাশিক্ষার 
বিশেষ নিয়ম। 
অপুচলিত 
ভাঘাশিক্ষার্থে 
কাব্য ও 
ব্যাকরণপাঠ, 
পূ চলিত ভঘা- 
শিক্ষার্থে সেই 
সঙ্গে কথোপ- 
কথন-প্রণালী 
অবলম্বনীয় । 


রচনাপুণালী 
দ্বিবিব_ 

বৈজ্ঞানিক ও 
সাহিত্যিক৷ 


জ্ঞান ও কৰ্ম্ম [১ম ভাগ 


ভাষাশিক্ষার গৌণ উপায় | একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে একথা সম্পূর্ণ 
ঠিক নহে। 

মাতৃভাষা শিক্ষার স্থলে, শিক্ষক স্বয়ং প্রকৃতি, শিক্ষার উত্তেজক শিশুর 
অত্যন্ত গ্ররোজন, শিক্ষার সহকারী বিষয়ের নৃতনস্ব ও তছ্জনিত আনন্দ | 
এ শিক্ষা সুখকর বটে, কিন্ত সহজ বা অনায়াসলব্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় 
ন|। একটি নূতন কথা শুনিরা শিখিবার নিমিত্ত শিশু অনবরত আবৃত্তি করিতে 
থাকে, কখন শুদ্ধভাবে কখন অশুদ্ধভাবে, কখন ভুলিয়৷ যায় আবার শুনিয়া লয়, 
স্বয়ং প্ররোগ করিতে কত অসংলগ্নতা দেখার ও তাহাতে ‘অমৃতং বালভাঘিতং 
বলিয়া কত আদর পায় । কতবার নিজে প্রয়োগ করে, এবং কতবার অপর-. 
কৃত প্রয়োগ শুনে । এইরূপে অনেক অভ্যাসের পর কথাটি ঠিক শিখে | 
তবে কোন কঠোর শিক্ষকের অন্যায় তাড়ন। বা অবিবেচক শুভাকাঙুক্ষী অভি- 
ভাবকের সময় বাঁচাইবার নিমিত্ত বৃথা যত্ব এ শিক্ষার বাঁধা জন্মায় না। অন্য 
ভাবাশিক্ষার সময় এই সকল বাধার নিবারণ কর্তব্য, এবং তাহ। হইতেও পারে । 
কিন্ত উপরি উক্ত সুযোগগুলি সমস্ত পাওয়। অসম্ভব | সেই সুযোগ কিয়ৎ- 
পরিমাণে পাইবার এক উপায়, যাহারা শিখাইবার ভাষা কহে তাহাদের মধ্যে 
শিক্ষার্থীকে রাখ। | যেখানে সে উপার অবলম্বন করা অসন্তব, সেখানে শিখাইবার 
ভাষা লিখনপঠন ও কখনে শিক্ষার্থীকে অভ্যাস করানই প্রশস্ত উপায় । 

কাহার কাহার মতে যদিও কাব্যপাঠ ভাষাশিক্ষার উপায় হইতে পারে, 
প্রথম অবস্থায় ব্যাকরণপাঠ নিশ্বয়োজন ও কষ্টকর। বর্তমানে প্রচলিত 
যে সকল ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ, এবং শব্দরূপ ও ধাতুরূপ স্বপ্প ও সরল 
(যেমন ইংরাজী ভাঘা), তাহ শিক্ষার নিসিন্ত প্রথম অবস্থার ব্যাকরণপাঠ 
আবশ্যক না হইতে পারে । কিন্ত যে সকল প্রাচীন অপ্রচলিত ভাঘার ব্যাকরণ 
সহজ নহে, এবং যাহাতে শব্দরূপ ও বাতুরূপ অতি বিস্তৃত ও জটিল ব্যাপার, 
(যেমন সংস্কৃত ভাষা) তাহা শিক্ষার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ব্যাকরণপা অর্থাৎ অন্ততঃ 
সচরাচর ব্যবহৃত শব্দের ও ধাতুর রূপ কণ্ঠস্থ করা শ্রমগাধা হইলেও একমাত্র 
উপায় । একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, ব্যাকরণপাঠ বাদ দিলে সেই 
শ্বমের প্রকৃত লাঘব হয় না । আপাততঃ লাঘব হইল বলিয়া মনে হইতে পারে, 
কিন্ত পরিণামে দেখা যাইবে ব্যাকরণ বাদ দিয়া কেবল কাব্যপাঠদ্বারা ভাষা 
শিখাইতে মোটের উপর অধিক সমর ও শ্রম লাগে । 

রচনাশিক্ষা, অর্থাৎ স্তপ্রণালীতে সরল ভাষায় সংক্ষেপে মনের ভাব প্রকাশের 
নিমিত্ত ভাঁঘাপ্রয়োগশিক্ষা__তত্রনির্ণয বা জ্ঞানগ্রচারার্থে গ্রহ্থপ্রণয়ন, লোকের 
চিত্তরঞ্জন বা লোককে ইচ্ছামত পরিচালননিসিস্ত বন্তৃতীকরণ, অথবা দৈনন্দিন 
সামান্য কর্দসম্পাদন-_সকল প্রকার কার্ধোর নিমিত্রই প্রয়োজনীয় | রচনা- 
প্রণালী সংক্ষেপে দ্বিবিধ__বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক। প্রথমোক্ত প্রণালীতে বণিত 
বিঘয় ভিনু ভিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গ্রাত্যেক ভাগ যথানিয়মে ও যথাক্রমে 
বিবৃত হয় । দ্বিতীরোক্ত প্রণালীতে বণিত বিষয়ের গোটাকতক বাছা বাছা 


ওষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 


কথা নিয়মের বীঁধার্বাৰি ন। করিয়া বাহার পর যেটি বলিলে সুবিধা হয় সেইরূপে 
এমন কৌশলের সহিত বিবৃত হর যে, তদ্দারা৷ পাঠক অনুক্ত কথাগুলি সমস্ত, 
অন্ততঃ বিবৃত বিষয়ে বাহ। কিছু ভানিবার যোগ্য, একপ্রকার হৃদরজম করিতে 
পারেন। 
একটা দৃষ্টান্দ্বারা এই দুই প্রণালীর গ্রভেদ স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইবে! 

মনে করুন, কোন একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা রচনার 
উদ্দেশ । বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই দেশের আকার, আয়তন, ভূমির বন্ধুরতা, 
নদী, গিরি, বন, উপবন, গ্রাম, নগর, উদ্ভিদ, জন্ত, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, 
শাসনশ্রথা ইত্যাদি যথাক্রমে বিবৃত হইবে। সাহিত্যিক গ্রণালীতে উক্ত 
বিষয়ের মধো প্রধান গ্রবান কতকগুলিমাত্র এরূপ কৌশলে বণিত হইবে যে, 
তদ্দারা সমস্ত প্রদেশের একখানি ছবি পাঠকের মনে অঙ্কিত হইতে পারে 
বৈজ্ঞানিক গ্রণালীর লেখক পাঠককে সঙ্গে লইয়। বণিত প্রদেশের সমস্তভাগে 
পৰ্য্যটন করেন। সাহিত্যিক প্রণালীর লেখক পাঠককে লইয়া নিকটস্থ 
কোন উচচ শৈলশিখরে আরোহণ করেন ও অঙ্গুলিনিদের্শপুর্রক বণিত প্রদেশ 
এককালে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করিয়া দেন। শেঘোক্ত প্রণালী অবলম্বন 
সুখকর, কিন্ত-সকলেরই সাধ্য নহে। প্রথমোক্ত প্রণালী কষ্টকর হইলেও 
সকলের আয়ত্তাধীন! পাঠককে সঙ্গে লইয়া সমস্ত প্রদেশ পর্যটন কষ্টকর 
হইলেও সকলেরই সাব্য। কিন্ত উচচগিরিশূজে আরোহণ, আবার একা নহে, 
পাঠককে লইয়া, বিশেঘ শ্তিসাপেক্ষ। শে শক্তি যাহার নাই, তাহার পক্ষে 
মে উচ্চস্থানে আরোহণের আশা দূরাশা। রচনাশিক্ষায় এই কথা মনে রাখা 
আবশ্যক ৷ | 

১১। শিক্ষাপ্রণালীর যে কয়েকটি কথা বলিবার ইচছা ছিল তাহার 
একাদশ ও শেঘ কথা জাতীয় শিক্ষাসন্বন্ধীয় । 
অনেকেই বলেন, শিক্ষা জাতীয়ভাষার জাতীয় সাহিত্য-দর্শ নের উচচ আদর্শ 
অনুসারে দেওয়া 
আনা অবৈধ । 
শিক্ষার্থীর মন উদারতাস্থলে সঙ্কীর্ণ তা প্রাপ্ত হয়। 


পরিমাণে সত্য, কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে। ণ 
শিক্ষা যতদূর সাধ্য শিক্ষার্থীর জাতীয় ভাষায় দেওয়া উচিত। তাহা 


হইলেই শিক্ষার বিষয়গুলি অল্লায়াে ও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীর বোধগম্য হয়। 
বিজাতীয় ভাষা শিখিবার শ্রম ও বুঝিবার অন্ুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হয় 
না। এবং জাতীয় সাহিত্য-দর্শনের উচ্চাদর্শ অনুসারে শিক্ষাও সেইরূপ 
সহজে ফলপ্রদ হয়, কারণ পুর্বসংস্কারবশতঃ শিক্ষার্থীর চরিত্র ও মন কিয়ৎ- 
পরিমাণে সেই আদর্শানূসারে গঠিত, সুতরাং তদনুসারে শিক্ষা দিলে তাহাকে 
আর ভাঙ্গিয়া গড়িতে হর না। কিন্ত তাই বলিয়া বিজাতীয় ভাঘাশিক্ষায় 
অবহেলা, ও বিজাতীয় সাহিত্য-দর্শ নের উচ্চাদর্শের প্রতি অনাস্থা, কখনই 


শিক্ষা সার্বভৌমিক ভাবে চলা উচিত, তাহা না হইলে, 
এই দুইটি কথাই কিয়ৎ- 


উচিত। আবার কেহ কেহ বলেন, শিক্ষাতে জাতীর ভাব. 


১১। জাতীয় 
শিক্ষা | শিক্ষা 
পুথম স্তরে 
জাতীয় ভাঘায় 
জাতীয় 


- আদর্শানুসারে 


চলা উচিত, 
ভাঘায় ও 
আাব্বভৌমিক 

ভাবে চলিবে। 


৯১০ 


_ ফললাভ শীঘ্র হয় না, এবং পরিণামে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা অধিক 


জ্ঞান ও কল্ম . এ [ ১ম ভাগ 


যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। বিজাতীয় ভাঘাতেও এরূপ অনেক ভ্ঞানগর্ভ 
কথা থাকিতে পারে যাহ। ছাত্রের জাতীর ভাবাতে নাই। এবং তাহা না 
হইলেও, সেই ভাষা আমাদের ন্যায় একভাতীর মনুষ্যের ভাষা, এবং তদ্দারা 
আমাদের ন্যায় একজাতীয় মনুষ্য তাহাদের স্ুখদুঃখাদি সনের ভাব, এবং সরল 
ও জটিল জ্ঞানের কথা ব্যক্ত করে, সুতরাং বিজাতীয় ভাষা মনুষ্যের পক্ষে 
অবহেলার বস্তু নহে। আর বিজাতীয় উচচাদর্শ স্বজাতীয় উচ্চাদর্শের স্বরূপ 
হইলে ত অবশ্যই আদরণীয়, এবং তাহ। ন। হইলেও আদরণীয় ও যথাসম্ভব 
অনুকরণীয় । বিজাতীয় উচচাদর্শের ও সদৃগুণের অনাদর বৃখা ও ভ্রান্ত 
জাতাভিমানের কাধ্য | এস্বলে__ ূ | 


“স্রহ্থঘাল, গ্যলা নিশ্রালালুহানানৰাহদি । 


ন্যাপ দৰ ঘন্ম' বলাবল হুদা ১ 


শরদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি নিকৃষ্টের নিকটেও শত। বিদ্যা আর পরম বর্ম্ধজ্ঞান, এবং 
বীচকুল হইতেও স্্ীরত্র, লাভ করিতে পারে ।”-__এই প্রসিদ্ধ মনুবাকা তে 
রাখা উচিত। মু রর 

শিক্ষা সার্বভৌমিক ও উদার ভাবের হওয়া উচিত সন্দেহ নাই, কিন্ত সে 
নিয়ম শিক্ষার উচচন্তরের নিয়ম, নিযস্তরে প্রযোজ্য নহে। শিক্ষার্থী অনবচিছনু 
ও নিলিপ্ত ভাবে সংসারে আইসে না ও থাকে না| নিয়মিত ioe 
পৰ্্বেই প্ৰকৃতি তাহাকে জাতীয় ভাষায় শিক্ষিত, ও কতকগুলি জাতী ঠা 
দীক্ষিত করেন, এবং কতকগুলি জাতীয় ভাব তাহার অন্তরে রিনি ২ 
সেই ভাঘার সাহায্যে সেই সংস্কারের ও ভাবের উৎকৃষ্ট ভাগ গুলিকে ৮০ | i 
বদ্ধিত করণোদ্দেশে প্রথম অবস্থার শিক্ষাকার্য্য চালাইলে শিক্ষা শী লম 
হয়। এবং তাহা না করিরা সে সমস্ত সংস্কার ও ভাবগুলি শিক্ষার্থীর মন হইতে 
মুছিয়। ফেলিয়া নৃতন আদৰ্শ নুসারে তাহাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে, নার 


খাকে 

না। শিক্ষার উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীকে বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষিত ও বিজাতীয় 
উচচাদর্শ সন্ভবমত অনুকরণে প্রবৃত্ত করা উচিত। 9 
জাতীয় ভাব ও স্বদেখানুরাগ উচ্চ সদ্‌গুণ, এবং তদ্দার| পৃথিবীর পভ 

শ্ < মা ভূত 


হিতসাধন হইরাছে। কিন্তু জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ অন্য জাতির ও 

দেশের প্রতি বিদ্বেঘভাবে পরিণত হওয়। উচিত নহে। মান i 
গ্রীসে জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ এ ভাব ধারণ করিয়াছিল, চি ৯ 
পরতিভাবলে পাণচান্ত সাহিতা কতকটা খৰ ভাবে উদ্ভাৰিত। “কিনতু সির 
গ্রীসের এ সমর পাশ্চান্তা জাতির বাল্যকাল বলিলেও বলা যায়। Piet 
কলহগ্সিরতা ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রৌঢ়াবস্থায় শোভা নী লা | 


১ মনু 2২৩৮ । 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 


৩। শিক্ষার উপকরণ | এক্ষণে শিক্ষার উপকরণসদদ্ধে কিঞ্চিৎ 
বলা আবশ্যক । রর ll 

শিক্ষার উপকরণ নানাবিধ, যখ৷--(১) শিক্ষক, (২) বিদ্যালয়, 
(৩) বিশ্ববিদ্যালয়, (8) পুস্তক, (৫) পুস্তকালর, (৬) যন্ত্ৰ ও যন্ত্র, 
(৭) পরীক্ষা। 

এই সাতটির প্রত্যেকের সন্বন্ধে দুই চারিটি কখ৷ বল৷ যাইবে। 

১। শিক্ষকই শিক্ষার গ্রথম ও প্রধান উপকরণ । আশ করি শিক্ষার 
উপকরণ বলাতে শিক্ষকের মর্যাদার কোন হানি হইবে ন|। 

উপবৃক্ত শিক্ষকের রুতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাক৷ আবশ্যক। শারীরিক 
গুণের মধ্যে স্পষ্ট ও উচ্চ স্বর, সূন্ষ্ম দৃষ্টি, ও তীত্র শ্রবণশক্তি প্রয়োজনীয় । 
বহুসংখাক ছাত্রকে একত্র শিক্ষা দিতে হইলে এ গুণগুলি ন। থাকিলে চলে না। 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণের মব্যে প্রথমতঃ ধীর বুদ্ধির প্রয়োজন বুদ্ধি 
সা হইয়াও চঞ্চল হইলে শিক্ষাকাৰ্য্য সুচারুরূপে চলে না। এককালে 
অনেককে বুঝাইতে হইবে, অনেকের সংশয় ছেদন করিতে হইবে, সুতরাং 
শিক্ষকের নিজের বৃদ্ধি বীর থাকা আবশ্যক । 

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকের নান। শাস্ত্রে দৃষ্টি ও কোন এক শাহন্্ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য 
থাকা আবশ্যক। নান। শান্ত দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন এই যে, সকল শাস্ত্র পরস্পর 
সন্নধবিশিষ্ট, ও এক শাস্ত্রের কথা অন্যান্য শাস্্দ্ারা উদা হৃত হইয়া থাকে, সুতরাং 
নান| শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকিলে শিক্ষক যে শীস্বাবসায়ী তাহার বিশদব্যাখ্যায় বিশেষ 
নৈপণ্য দেখাইতে পারেন। কোন এক শাস্ত্রে পৃগাঁঢ পাণ্ডিত্যের আবশ্যকত। 
এই যে, তাহা ন। থাকিলে গভীর পাণ্ডিত্য কি তাহা জান যায় না, এবং তাহা 
না জানিলে তংগ্রতি নিজের তাদৃশ অনুরাগ জন্মে না" এবং শিক্ষার্থীর মনেও 
তৎপ্বৃতি অনুরাগ জন্মান সম্ভবপর নহে । আর এক কারণেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের 
আবশ্যকতা আছে। যদিও পুর্বস্ুবীদিগের অজিত ভান, যাহা আমরা 
" উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি অতি বিপুল, কিন্ত ভ্ঞান অনন্ত, অতএব নূতন 
নতন তত্ব আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের সীমা বিস্তার করা শিক্ষার একটি প্রধান 
কর্তব্য, এবং শাস্ত্রবিশেঘে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না থাকিলে সেই শাস্ত্রের নুতন তত্বা- 
এঁ শক্তি উচ্চশ্বেণির শিক্ষকদিগের থাকা আবশ্যক, 


বিকারের শক্তি হয় না। 
এবং যাহাতে উচ্চখ্বেণির ছাত্রদিগের এ শক্তি জন্মে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া 


তাঁহাদের কত্তব্য। by 

বল৷ বাহুল্য, শিক্ষক মাত্রেরই শিক্ষাশান্ত্রে অভিজ্ঞতা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
শিক্ষাবিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বা গ্রশ্থংশ (যথা মনু, প্লেটো, রুসো, লক, 
স্পেন্সর, বেন প্রভৃতি প্রণীত গ্রন্থ) তাহাদের পাঠ করা আবশ্যক। 


সহিঝত। ও পবিত্ৰতা শিক্ষকের প্রয়োজনীর সদ্‌ গুণ। তাহা না থাকিলে 


তিনি নিজের চিত্ত স্থির, ও শিক্ষার্থীর চিত্ত শ্রদ্ধাবুভ ও আকৃষ্ট রাখিতে 
পারেন না। 


১। শিক্ষক। 


তাহার লক্ষণ। 


পাণ্ডিত্য, এবং 
জ্ঞানের শীমা- 
বিস্তার নিমিত্ত 
আগুহ। 


১১২ 


শিক্ষাকাধ্যের 
পুতি ও 


জ্ঞান ও ক্্ম [জজ 


শিক্ষাকার্যের প্রতি ও শিক্ষার্থীর প্রতি অনুরাগ থাকা শিক্ষকের নিতান্ত 
আবশ্যক । তাহ। ন৷ থাকিলে নিজীব কলের মত শিক্ষাকার্য্য চলিবে সজীব 


শিক্ষার্থীর পুতি ie 
- আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থীর অন্তরে শিক্ষক নব-জীবন সঞ্চার করিতে পারিবেন 


অনুরাগ । 


ছাত্রের সহিত 
সহানুভূতি 
আবশ্যক । 


মহন্মদের গর | 


না। এই অনুরাগপ্রথুক্ত অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছাত্রের ন্যায় নিত্য পাঠাভ্যা 
করির৷ অব্যাপনাকার্য্ে প্রবৃত্ত হইর। থাকেন, এবং এইরূপে লাজ, ভ্যাস 
কোন্‌ কথ৷ বলিলে ভাল হয় অগ্নে স্থির করিয়। আসেন বলিয়াই ৬ র পর 
সময়ে অধিক কথা শিখইতে পারেন। যাই তাহারা অল্প - 
শিক্ষক ছাত্রের মনে ভক্তির উদ্রেক করিবেন, ভয়ের উদ্রেক কর। অবিবি 
ও অনিইকর। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ববিহ্‌ লক৯ যথাখ'ই বলিয়াছেন জা 
বিকম্পিত পত্রে স্পষ্ট লিখনের চেষ্টা এবং ভরে কম্পিত ছা Seni 
উপদেশ অঙ্কিত করণের চেষ্টা তুল্য ।” ছাত্রের মনে স্থায়ী 
ছাত্রের সহিত সহানুভূতি শিক্ষকের নিতান্ত আবশ্যক। তাহ। « 
ছাত্রের অভাব ও অপূর্ণতা শিক্ষক বুঝিতে পারেন, এবং বিরক্ত ন re 
পূরণ করিতে সমর্থ হয়েন। ও তাহার ফলে ছাত্রের মনে ভক্তি “নাভ 
করিয়। তাহাকে আকু্ট ও তাহার উপদেশগ্রহণে সমধিক ন ee সঞ্চারিত 
আর সেই সহানুভূত্তি ন৷ থাকিলে, একদিকে শিক্ষক ছাত্রের kas. ba. 
যোগ্য যত্ব করিতে বিরত থাকেন, এবং অপরদিকে সেই লা Cl রি 
ছাত্রও তাঁহার উপদেশগ্বহণে তাদৃশ তৎপর হয় ন|। keen ৮ 
মনে রাখ। উচিত। শিক্ষক যদি ছাত্রকে হীনজাতি রা কথাও 
তাহ। হইলে দুরহ শিক্ষাকার্য্যে যে দৃঢ় বন্ধ আবশ্যক, ছু পারা করেন, 
তাঁহার সমধিক উত্তেজন। থাকে না, কেনন।, তিনি ভাবেন তাহার cy k গ করিতে 
নিফষলতার কারণ তাঁহার নিজের অযোগ্যতা নহে, উর ৮৮৬৭ 
অযোগ্যতা । র ছাত্রদিগের 
উপদেশদাতা ও উপদেশগ্রহীতার মধ্যে সহানুভুতিদদ্ন্ধে একটি 
গর আছে। কোন দরিদ্র যুগলমান তাহার পুত্রকে লইয়া মহন্মদের শির 
আইসে, এবং পুত্র চিনি খাইতে ভালবাসে কিন্তু সে তাহ! নাই নিকট 
অতএব কি করিবে উপদেশ চাহে । মহণ্মদ তাহাদিগকে এক' ন জা শা 
আদেশ দেন, এবং তাহার! পুনরায় আপিলে, দরিদ্রের পুত্রকে পা আসতে 
ভাষায় ক্রমশঃ চিনি ছাড়িয়া দিতে আঙ্ঞা করেন। পিতা-পুত্র ৮ 
আত! শিরোবার্ধ্য বোধ করিল, কিন্ত পিত৷ জিজ্ঞাসা করিল, এই সামান্য a 
দিবার নিমিত্ত স্বয়ং পয়গন্বর কেন একপক্ষ সময় লইয়াছিলেন। মহণ্মদ হা ন 
বলিলেন, তিনি অতিশয় শিষ্টপ্রির ছিলেন, নিজে চিনি ছাড়িতে ন। bic 
অন্যকে তাহ। ছাড়িবার আদেশ করা অন্যায়, এইজন্য একপক্ষ সময় ie 


>» Some Thoughts on Education ব্য ! 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 


পরীক্ষা করির৷ দেখিলেন, ও যখন নিজে ছাড়িতে পারিয়াছেন, তখন অপরকে 


. ছাড়িবার আদেশ দিতে সক্ষোচবোধ করিলেন না| 


ছাত্রদিগকে আদেশ দিবার পূর্বে শিক্ষক মহাশয়ের এই ঘর গল্পাট 
মনে রাখিলে ভাল হয়। 

কেহ কেহ বলেন একটু কঠোর ন। হইলে এবং ছাত্রের মনে একটু ভয় 
ন। জন্মাইলে ছাত্র শিক্ষককে মানিবে ন|, এবং শিক্ষাকার্ধো সুশৃ্থল। থাকিবে 
না। একথাটি ভুল। শিক্ষা ও শাসন যদি একই হইত তাহ! হইলে একথা 
ঠিক হইত। কিন্ত শিক্ষা ও শাসনে অনেক প্রভেদ। শাসনের উদ্দেশ্য 
শাসিত ব্যক্তি, তাঁহার অন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ কার্যে প্রবৃত্ত 
বা তাহ। হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরের দোষ 
সংশোধিত হইয়। তাহার উৎকর্থলাভ হয়। সুতরাং শাসন ভয় দেখাইয়। হইতে 
পারে। শিক্ষা ভক্তির উদ্রেক ভিন হয় না। 

২। বহু ছাত্র একত্ৰ এক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিলে শিক্ষা কার্যে 
যে শ্রম ও সময় লাগে তাহার অনেক লাঘব হইতে পারে । একজন শিক্ষক 
এক শ্রেণির বিশ পঁচিশাটি ছাত্রকে এক সঙ্গে এক বিষয় অনায়াসে শিখাইতে 
পারেন। এইরূপে অনেকগুলি শিক্ষক একস্থানে ভিনু ভিন শ্রেণির ছাত্রকে 
শিক্ষা দিলে একস্বানে অনেক দূরপধ্যান্ত শিক্ষা দেওয়া চলে। এই জন্য 
বিদ্যালয়, অথাৎ একত্র ভিন্ন ভিনু শ্রেণির অনেক ছাত্রের শিক্ষার 
স্থান, শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিন্তু অনেকগুলি ছাত্রকে একত্র 
শিক্ষা দেওয়াতে যেমন সুবিধা আছে, তেমনই অনুবিধাও আছে। অনেক 
ছাত্রকে একস্থানে অনেকক্ষণ আবদ্ধ রাখিলে তাহাদের শারীরিক কষ্ট হইতে 
পারে। একশ্রেণির সকল ছাত্রের বৃদ্ধি সমান হয় না। কেহ শীঘ বুঝে, 
কেঁহ বিলম্বে বুঝে, কেহ এক বিঘয় সহজে বুঝো, কেহ অন্য বিঘয় সহজে বুঝে, 
কেহ সৰ্ব্বদ৷ পাঠে মনোযোগী, কেহ মধ্যে মধ্যে অমনোযোগী । এতন্যতীত, 
ভিন ভিনু শ্বেণির ছাত্রকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভিন ভিন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন, 
এবং তাঁহাদের একমত হইয়া কাধ্য করা আবশ্যক । 

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ছাত্র ও ভিন্ন ভিন্ন 
শিক্ষক লইয়া একত্র সুচারুরূপে কাধ্য চালাইবার নিমিত্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
কতকগুলি নিয়ম প্রয়োজনীয়, যথা__ 

(১) বিদ্যালয়ের গৃহ স্বাস্থ্যকর হওয়া আবশ্যক। 

(২) প্রত্যেক দিন পাঠের মধ্যে ছাত্রদিগকে বিশ্রাম ও ক্রীড়ার সময় 
দেওয়া উচিত। 

(৩) দৈনিক পাঠের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে তাহা বাটিতে 
অভ্যাস করিয়া ছাত্রেরা বিশ্বাম করিবার সময় পায়। 

(8) কোন শিক্ষকের উপর ত্রিশজন অপেক্ষা অধিক ছাত্রের এককালীন 
শিক্ষার তার দেওয়া অনুচিত। 
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২। বিদ্যালয় । 


তৎসদ্বন্ধে 
নিয়ম । 


হাব্রনিবাস।| 


৩। বিশু" 
বিদ্যা লয়। 


জ্ঞান ও কর্ন [ ১ম ভাগ 


(৫) কোব্‌ সময়ে কোব্‌ বিষরে কোব্‌ শ্রেণিতে কোব্‌ শিক্ষক শিক্ষ" 
দিবেন তাহার দৈনিক নিয়মপত্র থাকা উচিত। 

(৬) প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য পুস্তক বখাক্রমে নিদ্দিট 
হওয়া আবশ্যক, ও পাঠ্য পুস্তক ক্রমানরে পঠিত হওয়। উচিত। 

(৭) প্ৰতি মাসে অথবা দুই তিন মাসান্তর শিক্ষা কার্ধ্যের পরিদর্শন 
ও শিক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা হওরা উচিত, এবং সেই পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
ও গড় পড়তায় প্রত্যেক শ্রেণির কিরূপ ফল হয় তাহ। দণিত হওর। উচিত। 

(৮) ছাত্রদিগের চরিত্র ও ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রতিমাসে 
অভিভাবকগণকে জানান উচিত। এই স্থানে ছাত্রনিবাস সহ্ব্ধে কিছু বলা 
আবশ্যক। বে সকল ছাত্র দূর হইতে আইনে ও যাহাদের কোন অভিভাবক 
নিকটে নাই, তাহাদের থাকিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ের নিকটে ও বিদ্যালয়েব 
কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে ছাত্রনিবাস থাকিলে ও তথায় ছাত্র ও শিক্ষক একত্র 
অবস্থিতি করিলে সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। কিন্ত সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অস্গুবিবা ও 
আছে। বহুসংখ্যক ছাত্রের একত্র বাস সুশ্খ্বলামত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার, 
এবং তক্কাবধানের একটু ্রট হইলেই অনেক অনিষ্টের সম্ভাবন। | স্বজনবর্গের 
মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর যেরূপ চিন্তবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে, 
শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও, সেরূপ হওয়। সম্ভাবনীয় নহে। ছাত্রগণ স্ব স্ব 
আবাসে থাকিলে স্বাতন্্য ও সংসারের সর্বদিকে দেখীশুন। অভ্যাস করিতে 
পারে, ছাত্রনিবাসে থাকিলে তাহ। হয় না। নুশাসিত ছাত্রনিবাসে ছাত্রগণ 
কলের মত পরিচালিত হইতে পারে, কিন্ত ্বত:গ্রবৃত হইয়। মানঘের মত চলিতে 
শিখে কিনা সন্দেহের স্থল। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন ৷ হইলে, এবং 
তন্তাবধানের বিশেষ সুযোগ না থাকিলে, ছাত্রনিবাসে থাকা বাঞ্চনীর বলিয়। 
বোধ হয় না। কেহ কেহ মনে করেন ছাত্রনিবাসে শিক্ষক ও শিক্ষা 
সমাবেশ হইতে পারে, অতএব ছাত্রনিবাসে অবস্থান প্রাচীন 
বাসের ন্যায় ফলপ্রদ। একথা ঠিক নহে। কারণ, প্রথমতঃ, ছাত্রনিবাস 
গুরুগৃহ নহে, গুরু তথায় পরিবারে অবস্থিতি করেন না, এবং নিজের বা 
গুরুর স্বজনপরিবৃত থাকিয়। ছাত্র যেরূপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পারে, 
চাত্রনিবাষে তাহ। হইতে পারে না। এবং দ্বিতীয়তঃ, পুবাকালে শিষ্য গুরুকে 
ভক্তি উপহার দিত ও দেহ প্রতিদান পাইত। ভক্তি ও স্সেহ এই দইমাত্র 
আদানপ্রদানের সামগ্রী ছিল, এবং এই দুরের বিনিময়ই এক অপুর্ব শিক্ষা 
প্রদান করিত। বর্তমান কালে ছাত্রনিবাসে ছাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তদুপযুক্ত 
বাসস্থান ও খাদাদ্রব্যাদি পায় ও বুঝিয়া লয় বা লইবার চেষ্টা করে। এই অর্থ 
ও দ্রব্যের আদানপ্রদানমূলক ব্যাপার সেই ভক্তি ও মেহের বিনিময়সন্ভৃত সমবন্ধের 
সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে না। 
| যেমন অনেকগুলি শিক্ষকের একত্র 
মনই অনেকগুলি বিদ্যালয়ের একত্র 


খীর সব্বদা 
ভারতে গুরুগৃহে 


মিলনে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত 
মিলনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় 


৩ 
তে 
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স্থাপিত হর। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকর্তৃক উচচ শিক্ষা প্রদান, উপযুক্ত ব্যক্তিকর্তৃক 
শিক্ষাঘিগণের পরীক্ষাগ্রহণ ও তাহার ফলানুপারে উপাধি ও সন্মান বিতরণ 
দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সম্যক্‌ উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ | কিন্ত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কার্ধয বহুবিধ ও জটিলনিরমসক্কুল হওয়া উচিত নহে। 

৪। পুস্তক শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ 

যখন যে বস্তুর বিষয় শিক্ষা দেওয়া যার তখন সেই বস্তু শিক্ষার্থীর সন্মুখে 
রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রকৃতি এই প্রণালীতে শিশুকে প্রথমে শিক্ষা 
দেন। কিন্ত শিক্ষার বিঘয় যখন 'আব্রন্স্তমপধ্যন্ত' সমস্ত জগৎ, তখন একথা 
সব্বত্র খাটে না। অনেক স্থলে বস্তুর অনুকল্প বা প্রতিকৃতি লইয়া সন্তষ্ট 
হইতে হয়। তন্মাব্যে শব্দরচিত বিবরণ সব্বাপেক্ষা সুলভ ও অধিক ব্যবহৃত, 
এবং বস্তুর এই শব্দময় রূপ পুস্তকে অঙ্কিত থাকে। 

শিক্ষোপযোগী পুস্তকের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, যথ৷-- 

(১) শিক্ষার্থীর অর্থ, সময়, ও শক্তির অপচয় নিবারণাথে পাঠ্য পুস্তকের 
আয়তন যথাসম্ভব ছোঁট হওয়া, ও তাহাতে বণিত বিষয় যথাসাধ্য সংক্ষেপে 
অথচ পূর্ণতার সহিত, সরল অথচ শুদ্ধ ভাষায়, বিশদরূপে অথচ স্বল্প কথায় 
বিবৃত হওয়া উচিত। 

(২) শিক্ষা সুখকর করিবার নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক সুন্দররূপে মুদ্রিত, 
ও মধ্যে মধ্যে বিবৃত বিষয়ের চিত্রদ্বারা শোভিত, এবং সুমিষ্ট ভাষায় সরলভাবে 
রচিত হওয়া উচিত। 

(৩) ভাঘাশিক্ষার প্রথম পাঠ্যপুস্তকে নূতন শব্দ ও নূতন বিঘয় অতি 
অপ্লে অল্পে ক্রমে ক্রমে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত, এবং দুরূহ শব্দ ও বিষয় 
একেবারে পরিত্যাজ্য । 

(৪) ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ্যপুস্তকে 
কেবল তত্তদ্বিঘয়ক স্থূল কথাগুলি থাকিবে। 

(৫) গণিতের প্রথম পাষ্যপুস্তকে অতিদুরহ উদাহরণ থাকিবে না। 

এইগুলি পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ। এতদ্যতীত পুস্তক 
মাত্রেরই সাধারণতঃ কতকগুলি গুণ খাকা আবশ্যক, অন্ততঃ কতকগুলি দোষ 
বজিত হওয়া বাঞ্চনীয়, এবং তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ এস্থলে বোধ হয় অসঙ্গত 
হইবে না। সেই দোঘগুণসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে:ঃ 
(১) পুস্তকের আঁয়তন সম্বন্ধীয়, (২য়) পুস্তকের ভাষা ও রচনা প্রণালী 
ন্প্বীর, (৩য়) পুস্তকের বিষয় সব্ধীয়। 

এই আলোচনার, বড় ছোট, ভাল মন্দ, সব্ব্কার পুস্তক সন্বন্ধেই কথা 
কহিতে হইবে। অতএব সব্বাগ্থে গ্রন্থকার মহাশয়দিগের নিকট আমার এই 
বিনীত নিবেদন, তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে কথা কহিবার আমার এই একমাত্র 
অনিকার তাহে হে, তাই পরের হন) হযরত আহি গার জামার? বকের 
ন্যায় জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি, এবং সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষ হইতে 


১১৫ 


অন্য পুকার 
পুস্তকের দোঘ- 
গুণ। 


১১৬ 


জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 


গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহ। বক্তব্য সে কথাগুলি প্রকাশ করিলে সাধারণের উপকার হইতে 
পারে, কেবল এই আশার এই দুঃসাহসিক কার্ধ্যে প্রবৃন্ত হইতেছি। 

(১ম) পুস্তকের আরতন। সকল পুস্তকই বখাসন্তব স্বল্প রিতন হওয়। 
উচিত। সকল পাঠকেরই সমর, এবং অধিকাংশ পাঠকেরই অসঙ্গতি 
সঙ্কীর্ণ, সুতরাং বৃহদাকার গ্রন্থ সংগ্রহ করা ও পাঠ করা প্রায় সকলেরই পক্ষে 
অন্ুবিধাজনক | বৃহৎ পুস্তক গৃণয়ন গ্রন্থকারের পক্ষেও সুবিধাজনক নহে, 
কারণ তাহা মুদ্রিত করা সমধিক ব্যয়পাধ্য। তবে যে প্ররোজনাতীত বৃহদাকার 
গ্রন্থ কেন প্রণীত হয় তাহারও কারণ আছে। প্রথমতঃ, গ্ররোজনীর সকল 
কথা বিশদভাবে অথচ সংক্ষেপে বল৷ বহু আয়াগগাব্য, সুতরাং গ্রন্থের কলেবর- 
বুদ্ধি সহজেই হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা এত বৃথাভিমানী যে, না 
ভাবিরাও অনেক সময় বছ জিনিসের আদর করি, সুতরাং বড় পুস্তক, কি গ্রন্থকার 
কি পাঠক সকলেরই নিকট সহজেই সমাদৃত হর। 

পৃর্বকালে যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্থা্ট হয় নাই, এবং পুস্তক হাতে লিখিতে হইত, 
আর সে লেখ৷ স্বভাবতঃই কষ্টকর হইত, সেই কষ্ট কমাইবার নিমিত্ত, এবং গ্রন্থ 
পাঠকের স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে স্বিধার নিমিত্ত, এ দেশে অনেক গ্রন্থ 
সূত্রাকারে, অর্থাত অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে, রচিত হইত। সেই সূত্রের লক্ষণ 
এই_- 

“দন্মাঘব্লমন্িন্' ঘানবিস্বনান্তত্বল্‌। 
গন্ভীননলনত্বস্ মূন মূননিলী নিত: ॥” 

“স্বল্লাক্ষর, অসন্দিগ্ধ, সারবৎ, সকলদিকে দৃষ্টিবিশিষ্ট, বৃখাশব্দশন্য, এবং 
নির্দোঘ, এরূপ রচনাকে সূত্রের সূত্র বলিয়। থরহণ করেন।" 7 

স্বপ্নার অথচ অপন্দিগ্ধ, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ, এই দ্বিবিধ গুণ 
কিরৎ পরিমাণে বিরোধী, একটি খাকিলে অপরটিকে সেই সঙ্গে পাওয়া কঠিন। 
এই দুই বিরুদ্ধ গুণ একত্র করা সংসারের অন্যান্য সন্কটাপনু কার্ষেযর মধ্যে 
একটি । এরূপ স্থলে উভয় গুণই বথাসন্ভব একত্র করিবার চেষ্টা করা, অর্থাৎ 
উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিরা চলাই কর্তব্য। তাহা না হওয়াতে, আমাদের সত্র- 
গ্রন্থের অধিকাংশই স্বল্নাক্ষর হইয়াছে বটে, কিন্তু অসন্দিগ্ঠ না হইয়া একই সূত্র 
পরস্পরবিরুদ্ধ ভাষ্যের আবার হইয়াছে। 

পুস্তক প্রাচীন সূত্রগ্নন্থের ন্যায় সংক্ষিপ্ত হইবারও প্ররোজন নাই, আবার 
এক্ষণকার অতি বিস্তৃত গ্রন্থের ন্যায় হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে | দুয়ের মাঝামাঝি 
হইলেই ভাল হয়। 

এক কথা বার বার বলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এক 
কথা প্রষ্ট করিয়া একবার বলিলে যে ফল হয়, অস্পষ্টভাবে দশবার বলিলেও 
সে ফল হয় না। উচৈচঃস্বরে একবার ডাকিলে আহত ব্যক্তি শুনিতে পায়, 
কিন্ত মৃদুস্বরে তাহাকে দশবার ডাকিলেও সে ডাক তাহার কণে গ্রবেশ করিবে 
না। যে ভাল করিরা বলিতে পারে সে বলিবার কথা একবার বলিয়াই সন্থষ্ট 
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হয়। বে ভাল করিয়৷ বলিতে পারে না সে এক কথা ঘুরাইরা ফিরাইয়৷ দশবার 
বলে, ও তাহাতেও বলা হইল বলির। সন্ত্ট হয় না| 

দূই-এক প্রকার পুস্তক সম্বন্ধে দীঘারতন বোধ হয় অনিবার্ধ্য, যথা চিকিৎসা- 
শান্্রবিষরক ও ব্যবহারশীস্ত্রবিঘরক পুস্তক। রোগ এত প্রকার, ও এক প্রকার 
রোগই এত বিভিনুভাব ধারণ করে, এবং ওষধও এত গ্রকার ও অবস্থাভেদে 
তাহাদের প্রয়োগ ও এত বিভিন্ন প্রকার, যে তাহাদের সম্পূর্ণ সুক্ষ্ম বিবরণ দিতে 
হইলে অবশ্যই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে। তবে সেই বিবরণ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিলে কতদূর সংক্ষিপ্ত হইতে পারে চিকিৎসক মহাশয়ের! বলিতে পারেন । 

আইনসংক্রান্তবিঘরেরও যে বিভাগই লওয়া যাউক, তাহা এত বিস্তৃত ও 
তাহার এক এক কথা এত ভিন্ন ভিন ভাবে ভিন ভিন্ন স্থলে উপস্থিত হইতে 
পারে, এবং তখসন্বন্ধীর নজির ক্রমশঃ এত বেশি হইয়া আসিতেছে যে তত 
সমুদয়ের আলোচনা করিতে গেলে আইনের পুস্তক বৃহৎ না হইলে চলে না। 
তবে বিষয়সকল শ্রেণিবদ্ধ করিলে এবং বজ্তব্য কথার ও প্রযোজ্য নজিরের 
সারমর্ম সুশৃঙ্খলামত বিবৃত করিলে গ্রন্থ যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইতে পারে। 

(হর) পুস্তকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী। পুস্তকের ভাষা বিষয়তেদে 
ও গ্রস্থকারের প্রকৃতি ও রুচিতেদে অবশ্যই নানা প্রকারের হইবে, এবং তাহা 
না হইয়া সর্বত্র এক প্রকারের হইলে গ্রন্থপাঠের সুখ এক ব্যঞ্জন দিয়া আহারের 
সুখের ন্যায় সংকীর্ণ হইয়া পড়িত। 

তবে সেই সকল বাঞ্চনীয় বৈষম্যের মধ্যে একটি তুল্যবাঞ্চনীয় সাম্য সৰ্ব্বত্ৰ 
থাকা উচিত। সেই সাম্য ভাষার সরলতা ও স্বাভাবিকতা। যে গ্রন্থকারের 
প্রকৃতি ও রুচি যেরূপই হউক, সকল গ্রন্থকারই ইচ্ছা করেন তাঁহাদের ভাষা 
সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। কিন্ত ভাঘা সুন্দর হইতে গেলে তাহা৷ সরল হওয়া 
আবশ্যক, কারণ সরলতা এস্থলে সৌন্দর্য্যের মূল, আর অলঙ্কারের আধিক্য 
সৌন্দর্যের হাস ভিন্ন বৃদ্ধিকারক নহে । এবং ভাষা হৃদয়গ্রাহী হইতে গেলে 
তাহা স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইয়া পারিপাট্য ও ভাবভঙ্গিপূর্ণ 
হইলে কৌতুকাবহ হইতে পারে, কিন্ত হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষে 
মানুঘে যতই গ্রকৃতিভেদ ও রুচিভেদ থাকুক না কেন, সে সমস্তই এক প্রকার 
বাহিরের ভেদ, এবং সে সমস্ত বৈষস্যের মধ্যে অন্তরে সকল মনুষ্যেরই একপ্রকার 
সামা আছে। আমাদের অন্তনিহিত গভীর ভীবগুলি সেই সাম্যে সংস্থাপিত। 
আবার ভাষা ও ভাব বিচিত্ররূপে সম্পৃক্ত, এবং ভাঘা ভাবের একপ্রকার স্ফুরণ- 
মাত্র। অতএব যে ভাঘা মনুষ্যের সেই অন্তনিহিত' গভীর ভাবের স্ফুরণ, 
তাহা মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। সেই ভাষাই প্রকৃত মন্ত্র। তাহাই 
মনঘ্যকে মন্তরমুগ্ধ করে। সে ভাষায় অধিকার প্রতিভাবলেই জন্মে । শিক্ষা, 
অভ্যাস, এবং যেও কাহার কাহার কখন জান থাকে। কিন্ত যাহার সেই 
মন্ত্রশদৃশ ভাষার অধিকার ন৷ জন্ম, তাহার পক্ষে বৃথা আড়ঘরশূন্য সরল ভাষাই 


অবলন্বনীয় | 
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জ্ঞান ও কর্ণ [ ১ম ভাগ 


রচনা, পৃব্রেই বলা হইয়াছে, দ্বিবিব, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক | বৈজ্ঞানিক- 
প্রণালীতে রচনা করা, একটু যত্ব করিলে, সকলেরই পক্ষে সাব্য। সাহিত্যিক 
প্রণালীতে রচনা করার চেষ্টা, বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন আনোর 
পক্ষে বৃথা | কিন্ত অভিমানপরতন্ব হইয়া অনেকেই সেই বৃখা চেষ্টা 
করিয়া খাকেন। 

রচনাগ্রণালী সন্বন্ধে আরও দুই একটি কখা আছে। অনেকে বোধ হয় 
নিজের বৃদ্ধিমন্ত। দেখাইবার অথবা পাঠকের বৃ দ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত 
বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করির। ন। বলিয়া ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে ভালবাসেন । 
সেই ইঙ্গিত সার্থক ও সরল হইলে ক্ষতি হয় না, বরং তাহাতে পাঠকের 
আনন্দলাভ হর। কিন্ত তাহা নিরখঁক বা কষ্টকল্পনাদূঘিত হইলে রচনার 
স্পষ্টতা নষ্ট করে। 

আবার কখন কখন রচনায় উজ্জল পাণ্ডিত্যের ছটা দেখাইবার প্রয়াসে, 
প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, এবং সংলগ্ন হউক আর না হউক, 
উদ্ভট ও সাধারণের অপরিজ্ঞাত উদাহরণ দ্বারা সরল কথা জাটল করিয়া 
তোলা হয়। 

(৩র) পুস্তকের বিঘয়। জ্ঞানের সীমা যেমন অনন্ত, পুস্তকের বিরও 
তেমনই অসংখ্য। তাবে উপস্থিত আলোচনার নিমিত্ত পুস্তক দুইভাে 
হইতে পারে--বিজ্ঞানবিষয়ক ও সাহিত্যবিঘয়ক। 

বিজ্ঞানবিঘয়ক পুস্তকের দোঘগুণসন্বদ্ধে এস্থলে অধিক কিছু বলিবার 
প্রয়োজন নাই। এ শ্রেণির পুস্তক সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত নহে, বিশেঘ 
বিশেষ পাঠকের নিসিভ্ত। তাহার দোঘ-গুণ পাঠকগণ বিচার করিতে সমর্থ । 
এবং সেই গুণদোঘের ফলাফল অন্ততঃ সাক্ষাৎ সন্বন্ধে সাধারণকে ভোগ করিতে 
হয় না। কিন্ত সাহিত্যবিষর়ক পুস্তক সেরূপ নহে । তাহা সাধারণ পাঠকের 
নিমিত্ত । তাহার দোঘ-গুণ বিচার করিতে পাঠক অনেক স্বলেই 
সমর্থ নহে। অথচ এই শ্রেণির গ্রন্থের গুণ-দোঘের ফলাফল সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে সাঁধারণকে ভোগ করিতে হয়। একটি সামান্য উপমা দিব। 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচয়িতা বন্থাদিবিক্রেতার সহিত তুলনীয়, ও সাহিত্যিক 
্স্থরচয়িতা খাদ্যাদিবিক্রেতার সহিত তুলনীয়। গ্রথমোন্ত ব্যভির পণ্য 
ব্যবসারী ক্রেতা দোঘ-গুণ বিচার করিয়া ক্রয় করে, এবং 


গ বিভক্ত 


প্রতারিত 
হইলেও প্রায়ই আথিক ভিন তাহার অন্য কোন প্রকারের ক্ষতি হয় না। 


দ্বিতীয়োভ ব্যজির পণ্য, ব্যবসারী অব্যবসারী, বুদ্ধিমান নির্বোধ, 
ক্রয় করে, অনেকেই তাহার দোষ-গুণ বিচার করিতে সমর্থ 
প্রতারিত হইলে তাহাদিগকে নব্য আথিক ক্ষতি নহে, শারীরিক অনিষ্টও 
সহ্য করিতে হয়। যেখানে বিজ্ঞানবিঘয়ক গ্রন্থ একজন বুঝিয়া পড়ে, 
লেখানে সাহিত্যবিঘয়ক গ্রন্থ একশত জন না ভাবিয়া পাঠ করে, এবং সেই 
পাঠ দ্বারা তাহাদের রুচি, প্রবৃত্তি ও কার্য পরিচালিত হয়। আুতরাং 


সকলেই 
নহে, এবং 


৬ষ্ঠ অঃ] ভ্ঞানলাভের উপায় 


বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগ্রণেতা অপেক্ষা সাহিত্যিক গ্ন্থগ্রণেতার দায়িত্ব শতগুণে অধিক 
গুরুতর । ভাল সাহিত্যগ্রন্থ জুরুচি ও স্ুপ্রবৃতি উত্তেজিত করিয়া যে পরিমাণে 
সাধারণের হিতগাবন করিতে পারে, মন্দ সাহিত্যগ্স্থ কুরুচি ও কৃপ্রবৃত্তি উৎসাহিত 
" করিয়। কেবল সে পরিমাণে নহে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাধারণের অনিষ্ট 
করিতে পারে। কারণ, দুর্ভাগাবশতঃ উন্নতির পথে অপেক্ষা অবনতির 
পথে গতি অতি সহজ । এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, পৃথিবীর 
অনেক সাহিত্যিক গ্রন্থ রচিত না৷ হইলে কোন ক্ষতি হইত না, বরং লাভ 
হইত। 
সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ স্ুরুচিসম্পন্ন, স্গ্রবৃন্তি উত্তেজক, ও সদুপদেশপ্রদ 
না হইলে তাহ! প্রণীত হইবার.কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় সকল সভ্যজাতির 
ভাষাতেই এত উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ আছে যে লোকে তাহাই পাঠ করিয়া উঠিতে 
পারে না। এমত স্থলে নিকৃষ্ট গ্রন্থের প্রয়োজন কি? 
এই গ্রশ্নের উত্তরে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ অবশ্যই বলিতে পারেন” 
সমাজ স্থিতিশীল নহে, সৰ্ব্বদাই গতিশীল, সামাভিক রীতিনীতি নিরন্তর পরি- 
বণ্তিত এবং ক্রমশঃ উনৃতিমুখী হইতেছে। মানবের চিন্তাশক্তি অতীতে 
যে সকল উচচাদর্শ দর্শাইয়াছে, ভবিষ্যতে তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ দর্শাইতে 
পারে। সুতরাং সেই চিন্তায্বোত রোধ এবং নূতন কাব্যগ্রণয়ন বন্ধ করা কখনই 
যুক্তিসিদ্ধ নহে। কাব্য প্রণীত হইতে গেলে সকল কাব্যই যে উৎকৃষ্ট হইবে 
এরূপ আশা করা যায় না, কেহ ভাল, কেহ মন্দ ও অধিকাংশ ন| ভাল না৷ মন্দ, 
এইরূপ হইবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। দশখানার মধ্যে একখান। ভাল গ্রন্থ 
হইলেও যথেষ্ট মনে করা উচিত।__এ সকল কথা সত্য, এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
ভিন অন্য গ্রন্থের প্রণয়ন একেবারে অনুচিত বলা যায় না নূতন বানুকাময় 
চরভূমিতে যেমন প্রথমে আগাছা জনে, ও মরিয়া পচিয়া সেই ভূমির সারস্বরূপ 
হয়, এবং তাহাকে উত্তরা করিয়া শস্য ও স্তবৃক্ষ উৎপাদনের যোগ্য করে, সেইরূপ 
ন তন ভাষায় বা নূতন বিষয়ে প্রথমে নিকৃষ্ট পুস্তক রচিত হইয়া একপ্রকার ভূমি 
পৃস্তত করিয়া মনীঘিগণকে সেই ভাষায় বা সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গৃষ্থ প্রণয়নে 
. প্রণোদিত করে। নিকৃষ্ট ুস্তকদ্ধার৷ এরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হইলে তাহার 
প্রণয়ন একেবারে অনুচিত বলা যায় না। এবং যে পুস্তকে এই মুহর্তে সেই 
সকল কথার আলোচনা হইতেছে তাহা যদি এরূপ উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা 
করে, তবে তাহার প্রণয়ন নিক্ষল মনে করিব না। কিন্ত যে সকল পুস্তক 
কেবল নিকৃষ্ট নহে, স্পষ্টরূপে অনিষ্টকর, এবং সাধারণের কুরুচি ও কূপ্ববৃত্তি 
উত্তেজিত করিয়া লোককে কুপথগামী করে, ও সমাজকে কুশিক্ষা প্রদান করে, 
তাহারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত ভূমি পৃস্তত করুক আর না করুক, তাহাদের 
নিজ পূতিগন্ধে চতুশাৰ্শ্বের বায়ু দূঘিত করিয়া সমাজের অশেষ মানসিক ও 
আধ্যান্িক ব্যাধি উৎপন্ন করে সন্দেহ নাই। তদ্রপ গ্রন্থপ্রণয়ন নিতান্ত 


অনুচিত। 


১২০ 


পৃস্তকালয়। 


৬। যন্ত্র ও 
যন্ত্রালয় । 


৭। পরীক্ষা । 
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€। পুস্তকালরও শিক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় । এক পক্ষে যেমন 

কথিত আছে__ 

দ্রন্মন্ধম্তা নব মানা দব্দ্তন্নশন ঘল। 

জাগ্রজান্ী ঘন্তন্ণন ল ঘা নিত্া লনন্রল॥” 

( পুথিগত বিদ্যা, পরহস্তগত বন, 

কাজের সময় কাজে লাগে না৷ কখন ॥ ) 
পক্ষান্তরে, ইহাও কথিত আছে, 

“নখ মনি অঞ্তিন: *? 

(গ্রন্থ আছে যার ক্রমে সে হয় পঙ্ডিত।) 

বস্তুতঃ উভয় কথাই কিয়ৎপরিমাণে সত্য। কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় 
পুথিগত হইলে চলে না, হৃদ্গত হওয়া আবশ্যক। এবং বহুতর বিঘয় আছে 
যাহার সমস্ত সৰ্ব্বদা মনে রাখা অসাব্য বা অনাবশ্যক, কিন্ত সময়ে সময়ে তন্মধ্যে 
কোন কোনটি জানা আবশ্যক, ও তন্নিসিন্ত তাহা কোন্‌ পুস্তকে কোথায় আছে 
তাহা জানা উচিত, এবং সেই সকল পুস্তক হস্তগত হইতে পারা আবশ্যক। 
এই জন্য পুস্তকালয় শিক্ষার একটি উপকরণ। তবে সকল পুস্তকালয়ে যে 
সকল পুস্তক থাকিবে এরূপ আশা করা যার না। যেখানে যে সকল বিষয়ের 
শিক্ষা দেওয়া বার সেখানে সেই সকল বিষয়সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি 
থাকিলেই চলে। 

৬। যন্ত্র ও বন্্রালয় শিক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক। এমত অনেক কঠিন 
ও জটিল বিষয় আছে যাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বস্তুর শব্দময় বিবরণ বা 
পস্তকে অঞ্চিত চিত্র যথেষ্ট নহে । তাহাদের অন্য প্রকার ধ্রতিকৃতি,__যাহা 
বন্াদি ছারা গ্রদশিত হইতে পারে, শিক্ষার্থীর সন্মুখে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। 
বিজ্ঞান ও শিরশিক্ষার নিমিত্ত যন্্রাদি নিতান্ত প্ররোজনীর। তবে এ সম্বন্ধে 
একটি কথা মনে রাখা উচিত। সম্পূর্ণ স্থসহূজিত যন্রালয় যদিও বাঞ্ছনীয় 
কিন্ত তাহা অধিক ব্যয়সাধ্য। অল্প ব্যয়ে ও সহজে গঠিত বন্তদ্ধারা যতই 
নি্ষাকা্যয নির্বাহ হয় ততই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই গৌরব । 

৭। পরীক্ষা অর্থাৎ বৈধ পরীক্ষা শিক্ষার একটি গ্রর়োজনীয় উপকরণ । 
কিন্ত অবৈধ পরীক্ষা শিক্ষার অপকরণ বলিলেও বলা যায়। যে পরীক্ষার 
টেক শিক্ষাকার্য্য কিরূপে চলিতেছে ও ছাত্রেরা কতদূর শিখিতেছে তাহা 
দেখা, শে পরীক্ষা শিক্ষার উপকার করে। কিন্ত যে পরীক্ষার উদ্দেশ্য 
তাহা লা হই প্রশ্নের বৈচিত্র্য দ্বারা শিক্ষার্থীদের অজ্ঞতা দেখান ও 
তাহাদিগকে অপ্রতিত করা, সে পরীক্ষা শিক্ষার উপকার না করিয়া বরং 
কারণ সেরূপ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে গিয়া শিক্ষার্থীরা 


অপকার করে। 
পন ও মানসিক উৎকর্মসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, কি উপারে বিচিত্র 


রিচি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে তাহারই চিন্তায় নিম থাকে। 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 


পরীক্ষা সম্বন্ধে নিযলিখিত কথাগুলি মনে রাখা উচিত__ 

(১) পরীক্ষা শিক্ষার ফল নিরূপণাখ ও শিক্ষার অনুগামী হইবে। শিক্ষা 
পরীক্ষার ফললাভার্থ নহে ও পরীক্ষার অনুগামী হইবে না । 

(২) মাসিক, বাধিক ও অন্যবিধ সাময়িক পরীক্ষা ভিন্ন নিত্য পরীক্ষার 
অর্থাৎ শিক্ষালব্ধ বিষয়ের নিত্যালোচনার আবশ্যক । 

(৩) অতিদূরহ বা অত্যধিকসংখ্যক পরশু জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। 
কিন্ত প্রতিভার পরিচয় পাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে দুই একটি কঠিন প্রশ্ন থাকা 
বিবেয় 


অনুশীলন 


পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে জ্ঞানলাভার্থ নিজের যন্ত ও অন্যের সাহায্য উভয়েরই 
" প্রয়োজন, এবং অন্যের. সাহায্য শিক্ষা নামে অভিহিত, ও নিজের যত্বকে 
অনুশীলন বলা যাইবে। শিক্ষা সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ আলোচন! হইয়াছে। 
এইক্ষণে অনুশীলন সন্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়৷ এই অধ্যায় শেষ করা যাইবে। 
জ্ঞানের বিঘয়ভেদে অনুশীলনের প্রণালী বিভিন্ন । বহির্ভগতের বিষয় 
সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্ধারা অনুশীলন কাধ্য চলে। অন্তর্জগতের বিষয় 
পর্য্যবেক্ষণই অনুশীলনের উপায়। বহির্জগতসনবদ্ধীর অনুশীলনে অনেক স্থলে 
পৰ্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা উভয়ই সাব্য। যখা জীবদেহের তত্বানুশীলনে দেহের 
কাৰ্য্য পৰ্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে, এবং জীবকে ইচ্ছামত অবস্থান্তরিত 
করিয়া সেই অবস্থান্তরের ফল পরীক্ষাও করা যাইতে পারে। কিন্ত কোন 
কোন স্থলে পর্ধ্যবেক্ষণই একমাত্র উপায়, পরীক্ষাসাধ্য  নছে। যথা সুর্ধ্যের 
কলঙ্ক কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত সূরধ্যমগ্ডল নিত্য পৰ্য্যবেক্ষণ ও সব্বগ্রাস- 
গ্রহণসময়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ভিন্ন ইচ্ছামত সূর্ষ্যের অবস্থাপরিবর্ভন দ্বারা 
পরীক্ষাসাধ্য নহে। 
অনুশীলনের উদ্দেশ্য নানাবিব,_কখন বা নুতন তত্ব আবি্ষার, কখন 
পৃৰ্বাবি্কৃত তন্বাবলির পরস্পরের স্বন্ধ নির্ণয়, কখন অনুশীলনকর্তার ও সঙ্গে 
সঙ্গে সাধারণের ভ্ঞানলাভ, কখন বা জনগাধারণের নিমিত্ত সুখকর বস্তু উৎপাদন 
অথবা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান, ইত্যাদি। কেহ বা যশোলাভার্থে সাহিত্যানু- 
শীলন ও কাব্য প্রণয়ন করিতেছে, কেহ বা যশ ও অর্থ লাভের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক 
তদ্বানশীলন করিতেছে, কেহ বা জীবকে রোগমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জীব- 
তঙ্থানশীলনে রত, আবার কেহ বা এ সকল পাথিব বিষয় ছাঁড়াইয়া৷ উঠিয়া 
মক্তিলাভের নিমিত্ত ্রন্জ্ঞানানুশীলন করিতেছে । সে সব অনেক কথা, এবং 
তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। যে কএকটি বিষয়ের অনুশীলন নিতান্ত 
বাঞ্চনীয় বলিয়। মনে হয়, এস্থলে কেবল তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। 


16-17059 


১২১ 


অনুশীলন। 


উদ্দেশ্য নানা- 
বিধ। তন্মধ্যে 
কএকাটির 
উল্লেখ। 


১২৯ 


১। স্মৃতিশক্তি 
বৃদ্ধির উপায় 
উদ্ভাবন। 


২। ভাঘা- 
, শিক্ষার পুশস্ত 
উপায় উদ্তাবন 


৩। শাস্ত্রের তত্ত 
সরল পুমাণ- 
দ্বারা পৃতিপনু 
করার চেষ্টা | 
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(১) স্মৃতিশক্তি জ্ঞাপার্জনের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। সেই শক্তি 
বৃদ্ধি করিবার কোন প্রকৃত উপায় আছে কি না তদ্বিষয়ে শরীরবিজ্ঞান ও মনো- 
বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণকর্তৃক অনুশীলন অতি আবশ্যক, কারণ, তাহার ফল 
শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে পরমোপকারক হইতে পারে। সেই সঙ্গে আর একটি 


বিঘয়েরও অনুশীলন বাঞ্চনীয়। গে বিঘয়টি এই, স্মৃতিশভি ও বিবেকশি 
পরম্পরের বিরোধী কি ন|। 


কেহ বলেন, “স্মৃতি যথা গ্রবল তথায় বুদ্ধি ক্ষীণ। 

বুদ্ধি বথা দীপ্ত, স্মৃতি তথায় মলিন 11৮১ 

আবার কেহ কেহ এ কথা সম্পূর্ণ 

যে অনেক অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি 

(২) ভাঘাশিক্ষা সম্বন্ধে কোৰ্‌ প্রণালী থশস্ত, অথাৎ কথোপকথনের 
সঙ্গে কাব্যাদিপুস্তক ও ব্যাকরণ পাঠ, অথ 


অস্বীকার করেন, এবং তাঁহারা দেখান 


> ’ অথবা কেবল কথোপকথনের উপর . 
নির্ভর, এ বিষয়ের অনুশীলন শিক্ষাত 


দ্র পণ্ডিতগণকর্ম্তৃক নিরপেক্ষভাবে হওয়া 
অতীব প্য়োজনীয়, কারণ সেই অনুশীলনের ফল ত ৰা বহুসংখ্যক 
কেই দানা কারণে মাতৃভাষা ভি অপ দুই একট ভাষা শিম 
হয়, এবং তাহাতে তাহাদের অনেক সময় ও শ্রম লাগে। যদি এত লোকের 
লেই পের ও পরানের রার শিলার ভুনা কিডি সারাতে ও চিত ত 
তাহ লছ লচ অয ততে এ সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ আছে 
তাহার যয গুছ কর) হইরাছে। যুভি, তর্ক ও অয বিস্তর পরীক্ষার উপর 
নির্ভর করিয়া সেই সকল মতামত প্রকাশ করা হইয়া থাকে এবং তাই সি তর্ক 
উপরি নাভির এরা 
অল্প খয়া শুনিয়া ও অল্প চিন্তা করিয়া গ্রথমে রি 
উপনীত হই, তথানুস্ধান নিমিত্ত তাহ৷ নিসা পা 
নিয়া সরি গ্রহণ করিলে, তা বাগানের লে পান, থর ফির 
আত্মাভিমানবশতঃ নিজের অনুমানের প্রতি আমাদের ক তির 
তাহার যথার্থ তার গ্রতি সন্দেহ হয় না, এবং পরীক্ষার রী জন্মে যে, 
হইলে সে পরীক্ষা দূষিত বলির উড়্াইয়া দিতে ইচ্ছা হয়। ৬ বিপরীত 
প্রণালীর প্রশস্ততা নির্ণ যার্থ অনুশীলন নিরপেক্ষভাবে হত দ্য ভাষাশিক্ষা 
কথা উপরে বলা হইয়াছে। তাহা না হৰে সততার চিত আবশ্যক এই 
ভাষা শিক্ষাতেই খাটে এ মত হারা অগ্রেই প্রকাশ অর যন প্রণালী সকল 
মত পরিবর্তন করা অতি কঠিন । ব়াছেন তাঁহাদের সেই 

(৩) গণিতশান্বের, ও অন্যান্য শাস্ত্েরও, ত 


রা প্রতিপন্ন না করিয়া, পূর্ব দশিত মিশ্ণ বন টিলা প্রসাণ- 
শত শ্যায় সরল ও 


Pop’es Bssay on Criticism কবিতা 
তান চারিটি পং. ভির 
ংভির অনুবাদ । 


কথাও বলা যায় না ।. 


৬ষ্ঠ অঃ]. - . জ্ঞানলাভের উপায় 


সব্বজনবোধগম্য প্রমাণদ্থারা যাহাতে নিণীতি হইতে পারে তদ্বিঘয়ের অনুশীলন 
মহোপকারক। সেই অনুশীলন যত সফল হইবে ততই শিক্ষার্থীদিগের 
জ্ঞানার্জন সহজ হইবে, এবং সাধারণ সমাজেরও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইতে 
থাকিবে । কারণ, শাস্ত্রের তত্ব সহজে বোধগম্য হইলেই তাহা আর কেবল 
শিক্ষিতদিগের বিশেষ সম্পত্তি থাকিবে না, সাধারণেরও অধিকারভুক্ত হইবে | 

(৪) কবিরাজী ও হাকিমী অনেক উঘব এ দেশে ব্যবহৃত হর, তাহার 
প্রকৃত কার্ধনকারিতা ও দোঘ-গুণ সম্বন্ধে অনুশীলন বড়ই বাঞ্ছনীয় | 

কবিরাজ ও হাকিমদিগের চিকিতসাশান্ত্র অভ্রান্তই হউক আর ভ্রমাত্বকই 
হউক, তাঁহাদের উঘধ যখন অনেকস্থলে ফলগ্রদ হয় তখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে 
জুশিক্ষিত চিকিৎসকগণকর্তৃক অন্ততঃ তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত। 
যদি সে ওষধ এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং উপকারক হয়, তবে লোকে 
সেই উপকারলাভে বঞ্চিত থাকা ঘুক্তিসিদ্ধ নহে। পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে নিত্য 
নূতন ওঁঘধ আবিহৃত হইতেছে, অথচ আশ্চর্ধ্যের ও দুঃখের বিষয় এই যে এ 
দেশে পুরাতন এবং বহুদিনের পরীক্ষিত উঘধের যথাযোগ্য পুনঃপরীক্ষা পাশ্চাত্ত্য 
প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকগণকর্তৃক হইতেছে না । 

(৫) দুকর্মজন্য দণ্ডিত ব্যক্তিগণের কোনরূপ শিক্ষা বা চিকিওসাদারা 


8 । কবিরাজী 
ও  হাকিমী 
উঘব পরীক্ষা । 


৫ | দ্ডিতের 


সংশোধন হইতে পারে কি না, এ বিষয়ের অনুশীলন লোকহিতাথে নিতান্ত সংশোধন 


গ্রয়োজনীর। 

সমাজ ও সভ্যতার আদিম অবস্থায় হিংপকের দণ্ড হিংসিতের প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হইত।৯. পরে এ নিকৃষ্ট ইচ্ছা কমিয়া আইসে 
এবং দণ্ডবিধানের উচচতর উদ্দেশ্যের গ্রতি দৃষ্টি পড়ে। সেই উদ্দেশ্য 
হিংসক ও তাহার পথানুগামী অপর ব্যক্তিকে দণ্ডের ভয় প্রদর্শ নপূর্ব্বক দু্ন্্ 
হইতে নিবারণ, স্থানবিশেঘে হিংসিত ব্যক্তির যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ, এবং 
হিংসকের বখাসাধ্য সংশোধন | এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য যদি সম্পূর্ণ রূপে সাধিত 
হইতে পারে তাহ। হইলে হিংসক ও তাহার তুল্যপ্রকৃতির ব্যক্তি আপনা হইতেই 
দ্র্থে নিবৃত্ত হইবে, দণ্ডের ভয় দেখাইবার আর প্রয়োজন থাকিবে না| সুতরাং 
দণ্ডনীয় ব্যক্তির সংশোধনে একদা তাহার হিতসাধন, 'ও সমাজের অনিষ্টনিবারণ 
উভয় ফলই পাওয়া যায়। এই জন্য বলা যাইতেছে যদি কোনরূপ শিক্ষা 
বা চিকিতসা দ্বারা দণ্ডনীয় ব্যক্তির, সংশোধন সম্ভবপর হয়, সেই শিক্ষা ঝা 
চিকিৎসা কিরূপ তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্র করা শরীরবিজ্ঞান ও 
মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণের পক্ষে অতীব কর্ভব্য।২ 


—T Salmond's Jurisprudence 0. 82, Holmes’ Common Law, 
Lecture II Bentham’s Theory of Legislation, Part IT Ch. 16, 
CA 2 


9] দ্ৰষ্টব্য। 
teronomy XIX 2 | 
pr Wines's Punishment and Reformation ডর্টব্য। 


জ্ঞানলাভের 
উদ্দেশ্য। 


দুঃখনিবৃত্তি ও 
স্ুখবৃদ্ধি। 


জ্ঞানলাভের 
ফল। 


১। তজ্জনিত 
আনন্দ লাভ। 


হ। দুঃখের 
কারণ নিদের্শ 
ও নিবারণের 
উপায়উদ্ভাবন। 


সপ্তম অধ্যায় 


ভন্তীনলভেক্প উদ্দেম্ট 


কেহ বলেন জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভজনিত বিশু 
কেহ বলেন তাহার উদ্দেশ্য আমাদের অবস্থার উন্মতিগাবন। 
বোধ হয় এই দুইটিকেই ভ্ঞানলাতের উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। ভ্রানলাভের 
অর্থাৎ সকল বিষয়ের নিগূঢ় তব জানিবার থৰৃভি মনুঘ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এবং 
রবৃিযাত্রেরই চরিতার্থত৷ আনন্দের কারণ, ও সেই আনন্দলাভের নিমিত্তই 
বৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা হয়। 


তরাং ভানলাভের একটি উদ্দেশ্য 
যে তছুজনিত আনন্দলাভ তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার আমাদের. অভাব 
ও অপূর্ণ তা এত অধিক যে তাহা পূরণের নিমিত্ত অ 
জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাব ও 
তাহা পূরণের উপায়ও সমধিক আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমাদের 
অবস্থার উন্নৃতিসাধন যে জ্ঞানলাভের 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে সর্বপ্রকার দ খনিবৃত্তি 
লাভের উদ্দেশ্য। এবং দুঃখ কি ও সুখ কি, এ গ্শের উত্তরে সংক্ষেপে বল৷ 
যাইতে পারে, অভাব ও অপূর্ণ তাই দুঃখ আর তাহার পূরণই সুখ। একথা 
“পরবশ সকল বিষয়ই দুখ, আত্মবশ সকল বিষয়ই হব” এই মনু১-বাক্যের 
বিরুদ্ধ নহে, কেননা অভাব ও অপূর্ণ তাই আমাদের পরবশ হইবার কারণ, এবং 
পূর্ণ তালাভ হইলেই আমরা আত্মবশ হইতে পারি। 

ভানলাভদ্বারা যে দুঃখনিবৃত্তি ও স্থখবৃদ্ধি হয় তাহা এইরূপে ঘটে। প্রথমতঃ, 
জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহ। জানিতাম না তাহ। জানিলাম, এই বলিয়। যে অপব্ব 
আনি হয় তাহা অল্প স্থুখের কারণ নহে সেই সুখই বিশবনিয়ন্তার শুভকর 
নিরমানুসারে বিদ্যার্থীর ভ্ঞানার্জননিসিন্ত খানের বিশেষ লাঘব করে। দ্বিতীয়তঃ 
জ্ঞানদ্বারা আমাদের দুঃখের কারণ যে সকল অভাব ও অপূর্ণতা তাহা জানিতে 
এবং তাহা পুরণার্থে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি। অভাব ও অপূর্ণতাজনিত 
দুঃখানুভব জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলেই করে, কিন্তু সেই দুঃখের কারণ নিৰ্দ্দেশ 
ও তাহ৷ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে 


হইলে উপযুক্ত জ্ঞানলাভের প্রয়োজন 
টব ~ চি ন “যাঅশ | 
তৃতীয়তঃ, যেখানে দূঃখ অনিবাৰ্য্য সে স্থলেও ভ্ঞানদ্বারা দঃ 


খের সেই অনিবার্য্যতার 
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৭ম অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য 


উপলব্ধি হইলে সে দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হউক অনেক লাঘব হয়। যে 
দুঃখ অনিবার্ঘয বলিয়া জানা যায় তাহার নিবারণনিসিত্ত পূর্বে বৃথা চেষ্টা, বা 
নিবারণের চেষ্টা হয় নাই বলিয়া পরে বৃথা অনুতাপ করিয়া ক্রেশ পাইতে হয় 


না। চতুর্থ তঃ প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সংসার ও সাংসারিক সুখ-দুঃখ অনিত্য, ত 
এবং আত্বার উৎকর্থ সাধনই নিত্যস্তুখের একমাত্র মূল, এই দুইটি কথা হৃদয়ঙ্গম 5 


হইয়া ক্রমশঃ সকল দুঃখবিনাশ হয় এবং সব্বাবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব 
করিবার অধিকার জন্মে৷ 

জ্ঞানলাভদ্বারা উপরি উক্ত চতুক্বিধ ফলপ্রাপ্তির অনেক বাধা আছে, এবং 
তগ্নিমিত্ত অনেক স্থলেই সেই ফলগ্রাপ্তি ঘটে না। সেই সকল বাধা ও 
তন্িবন্ধন প্রকৃত ফললাভের ব্যাঘাত সম্বন্ধে এক্ষণে কএকটি কথা বল৷ 
যাইবে । 

জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দলাভ হইবার কথা তৎসন্বন্ধে তিনটি প্রধান 
বাধা আছে,__১ শিক্ষাবিভ্রাট, ২ পরীক্ষাবিভ্রাট, ৩ উদ্দেশাবিপর্ধায় | 

শিক্ষাবিভ্রাট নাঁনাবিব__যখা, শিক্ষার্থীর শিখিবার শক্তি ও অধিকারের 
অতিক্রান্ত শিক্ষা, শিক্ষকের শিখাইবার শক্তির অতিক্রান্ত শিক্ষা, শিক্ষার্থীর 
আনাবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা, অকারণ কঠোর প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা, 
ইত্যাদি। এ বিষয়ে পূৰ্ব্বে অনেকগুলি কথা বলা হইয়াছে, এখন আর অধিক 
কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । 

পরীক্ষাবিভ্রাট প্রবানতঃ এই, পরীক্ষার্থী অবীত বিষয়ের কতদূর জানিতে 
পারিয়াছে তাহার পরীক্ষা না লই সে তাহা কতদূর জানিতে পারে নাই তাহারই 
পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা, এবং পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে একপ্রকার 
পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থা্টি করা । পরীক্ষার্থী যেন প্রতি-পদে পরীক্ষককে 
প্রবঞ্চনা করিতে উদ্যত এইরূপ মনে করিয়া সরল প্রশ্ন পরিত্যাগপূর্বক কট প্রশ্ন 
করিতে গেলে, পরীক্ষার্থীও সরলভাবে ভ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত না হইয়া যাহাতে কুট 
গ্রশের উত্তর করিতে সমর্থ হয় কেবল সেই পন্থায় ফিরে । 

এই দুই বিত্রাটের ফল এই হয় যে জ্ঞাননাভ আনন্দজনক না হইয়া বরং 
কষ্টকর হইয়া উঠে। 

উদ্দেশ্যবিপর্যনয় ভ্রানলাভজনিত আনন্দ অনুভবের একটি প্রধান বাধা। 
শিক্ষার্থী বদি নিপ্পাপচিত্তে নির্দোষ ভাবে জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হয়, তবেই তাহার 
জ্ঞান লাভে আনন্দ হইবে। তাহা না হইয়া যদি সে কোন কু-অভিসন্ধি সাধনাথে 
কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে শক্ষিতভাবে 
জ্ঞানার্জন করিতে হয়, এবং সে জ্ঞাণলাভের সঙ্গে আনন্দের কোন সংখবব থাকিতে 
পারে না। এপ স্থলে জ্ঞানার্জন যে কেবল জ্ঞানাখীর আনন্দদায়ক হয় না তাহা 
ণরও গুরুতর অনিষ্টজনক হইতে পারে। সেই ভাবি অনিষ্ট 
নক্ষকেরা অন্যের অনিষ্টসাধনে যে বিদ্যার প্রয়োগ 
প্রদান করিতেন না। বর্তমানকালে তাহা 


নহে, উহা সাধারং 
নিবারণনিসিত্ত পূৰ্ব্বকালে শি 
হইতে পারে তাহা সৎপাত্রে ভিন্ন 


জ্ঞানলাভজনিত 
আনন্দানুভবের 
বাধা, শিক্ষা- 
বিভ্রাট, পরীক্ষা- 
বিভ্রাট, উদ্দেশ্য- 
বিপৰ্য্যয় । 


- বা অভিমান, কখন বা লোভ, কখন বা 


জ্ঞান-ও কর্ম [১ম ভাগ 
সম্ভবপর নহে । এখন শিক্ষার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে।. বিদ্যা এখন কেবল 
গুরুবভুগম্যা নহে, পুস্তকপাঠেও শিক্ষা করা যার। এখন অনিষ্টসাধনে 
প্রযোজ্য বস্তুর ক্রয়বিক্রয় আইনও রাজশাসনদ্বারা সুশাসিত করা৷ ভিনু উত্তবূপ 
অনিষ্টনিবারণের উপারান্তর নাই। 

জ্ঞানার্জনের সঙ্গে আনন্দলাভের যে তিনটি বাধার কথা উপরে বলা 
তন্মধ্যে শেষোক্ত বাধা জ্ঞানকৃত পাপজনিত, এবং 
সব্বর্কার, শুভফলনাশক। অতএব ততসম্বন্ধ বিশেষ কিছু বলিবার নাই । 
তাহা সৰ্ব্ববর্ম্মবিরুদ্ধ ও সর্বত্র ঘৃণিত। অপর যে দুইটি বাধার উল্লেখ হইয়াছে 
তাহা সেরূপ নহে। তাহা ভ্রান্তিমূলক, জ্ঞানকৃত পাপমূলক নহে। শিক্ষার 
যে ফল হইবার নহে তাহা জাটল ও কঠিন নিয়ম দ্বারা ঘটাইবার দূরাকাড্ক্ষা 
সেই ভ্রমের মূল। সে এক প্রকার বৃথাভিমান। এবং অন্যত্র যেমন, এস্থলেও 
তেমনই কৃথাভিমান অনেক অনিষ্টের মূল। 

জ্ঞাপলাভদারা যে সকল অভাব ও অপূর্ণতা আমাদের দুঃখের মূল তাহা 
জানিতে পারিয়াও তাহা পূরণের উপযুক্ত উপায় যে অনেক স্থলে অবলব্বন করা 
হর না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায়, কখন বা ভ্রম, কখন 


অন্য কোন অসাধু গ্রবৃস্তির উত্তেজনা | 
এ বিষয়ের দুই একটি উদাহরণ দেওয়। যাইতে পারে। 


প্রায় সকলেই জানেন ও স্বীকার করেন 


হইল, 
সেরূপ বাবা সাধারণতঃ 


যে উঘবাথ” ভিন অন্য কোন 
অশিষ্টকর | অর্থ নাশ, 


হইতে ঘটে । কিন্ত সেই সকল অনিষ্ট নি 


সভা আছে, এবং সেই 
সকল সভার সত্যগণ মধ্যে মধ্যে স্ুরাপানের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক করেন ও 
স্রাপাননিবারণের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করণার্খে বাজপুরুঘদিগের নিকট 
আবেদন করেন. কিন্ত প্রায় কোন সুসভ্য রাজ্যেই সুরাপান দিবারণাথ 
কার্য্যকারক নিরমপ্রণালী দেখা যায় না। | 
অনেকে মনে করেন জুরাপান নিবারণার্থ কঠোর রাজশাসন অবৈধ ও 
নিক্ষল। তাঁহারা মনে করেন সুরাপান এত দোষের নহে যে রাজশাসন 
তাহা নিবারণ করা উচিত। তাহারা বলেন পান ও আহারের সম্ব hie 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ অন্যায় তাঁহারা আরও বলেন, লোকের মাদক 
দ্ব্যসেবনের প্রবৃত্তি এত প্রবল যে রাজশাসনন্ারা বি oh oe 
মতেই সফল হইতে পারে না। ট| 


হাদের মাদকজব্য টি 
পতরাং তাহাদের মতে ম 

করণের ও তাহার ক্রর-বিক্রয়ের উপর করস্থাপনদ্বার৷ তাহার মলা বৃদ্ধি পে 
ও তাহার উৎপাদন ও ব্যবহার অনুশাসিত করির। তাহার সেবন যতদুর নিবারণ 
করা যাইতে পারে, তাহার অধিক চেষ্টা করা বৃথা । কিন্তু এ সকল কথা ্ 
অকাট্য বলিয়া বোধ হয় না। পূৰ 


ণম অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য 


যদি মাদকদ্রব্য সেবন গুরুতর দোষের ন! হয়, তবে তাহা রাজশাসনদ্বারা 
নিবারণের চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু মাদকদ্রব্য সেবনে যে সকল ঘোরতন্ন 
অনিষ্ট ঘটে, তংগ্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা যে গুরুতর দৌমের নহে একথা কোন 
মতেই বলা যায় না। 


পান, আহার ও অন্য অনেক বিষয় সম্বন্ধেই লোকের স্বাধীনতার উপর 
হস্তক্ষেপণ অন্যায়। কিন্তু কোনরূপ বলপ্রুয়োগছ্ারা মাদকদ্রব্যসেবীর . 


স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে ভিন্ন অন্যত্র কেহই 
চাহে না ও অনুমোদন করে. না। তবে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় 
কেবল করসংস্থাপনদ্বারা অনুশাসিত না হইয়া, বিষ প্রস্ততকরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের 
ন্যায় অধিকতর কঠিন নিযদ্ধারা প্রতিরুদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়, অন্ততঃ নিতান্ত 
বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে হয়। কেবল করসংস্থাপনে এক দিকে মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে 
মাদকদ্রব্য দরিদ্রের পক্ষে কিঞ্চিৎ দুরখাপ্য হয় বটে, কিন্ত ধনীর পক্ষে তাহাতে 
কোন ফলই হর দা । আর অন্যদিকে রাজকোষ পুরণার্ঘে অনেক রাজকর্ণ্মচারী 
মাদকদ্রব্য সাধারণের সুলভ করিতে যত্ববান হইতে পারেন। 

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপণ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। একের স্বাধীনতা 
যখন অন্যের অনিষ্টকর, তখন সে স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপণ সমাজের ও 
রাজার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যদি বলা যায় মাদকদ্রব্যসেবী অন্যের 
অনিষ্ট করে না, কেবল নিজের অনিষ্ট করে, তাহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ 
মাদকদ্রব্যসেবী যে কেবল নিজের অনিষ্ট করে একথা ঠিক নহে। সে অন্ততঃ 
আপন পরিবার ও প্রতিবেশীর অনিষ্ট ও অশান্তির কারণ হয় তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এবং সে কেবল আপনার অনিষ্টকারী বলিয়া স্বীকার করিলেও যে 
তাহার কার্ধেয অন্যের হস্তক্ষেপণের অধিকার নাই একথা বলা যায় না। যদি 
আত্মঘাতীর স্বাধীনতা নিবারণ অন্যায় না হয়ঃ তবে যে মাদকসেবী আপন 
স্বাস্থ্য ও জ্ঞান নাশে প্রবৃত্ত, তাহাকে সেই কার্ধ্য হইতে নিবারণ করিতে যে 
টক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ হয় তাহা অন্যায় বলা যায় না। 
-” মাদকদ্রব্য সেবন প্রবৃত্তি অতিগ্রবল, অতএব তাহা নিবারণের কঠিন নিয়ম 
নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা ; এই যে আপত্তি, ইহা অবশ্যই বিশেষ বিবেচনার বিষয় । 
যে নিয়ম নিশ্চিতই লঙ্ঘিত হইবে, তাহার সংস্থাপন কেবল নিক্ফল নহে, অনিষ্ট- 
জনক। কারণ যে দোখ নিবারণ করা উদ্দেশ্য তাহা ত রহিয়া গেল, অধিকন্ত 
নিয়মলজ্ঘন জন্য আর একটি দোষের, এবং নিয়মলজ্ঘন অপরাধের দণ্ড এড়াইবার 
নিমিত্ত সিখ্যা কথা গ্রবঞ্চনাদি নানাবিধ দোষের উৎপত্তি হয়। 

সুতরাং লোকের অসাধু গুবৃদ্তি প্ৰথমে উপদেশদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে 
সংশোধিত করিয়া তাহার পর কঠিন নিয়ম সংস্থাপনগ্বারা তাহার নিবারণচেষ্টা 
যক্তিসিদ্ধ। কিন্ত অপরদিকে আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যেখানে 
বৃত্তি পড়ি ৰন লেখানে কেবল উপেশবাকা নিক ফর হার লবন 


থাকে না, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দ্রব্য পাইতে বাধা হয় এরূপ নিয়মের সহায়তা 


১২৪ 


৯২৮ ৯ 


নূতন অভাব- 
স্থষ্টি সুখের 


কারণ নহে 


জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 


আবশ্যক । এবং সে নিয়ম একেবারে নিক্ষল হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ 
প্রবল প্রবৃত্তি যেমন চরিতার্থ তা লাভের নিমিত্ত লোককে উত্তেজিত করে, 
তেমনই আবার উপযোগী দ্রব্য অভাবে চরিতার্থ তা লাভ না করিতে পারিলে 
ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যার । তবে উপরি উক্ত নিয়ম অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে 
স্থির করা আবশ্যক। যাহাতে তাহা সহজে লঙ্ঘন করিতে ন৷ পারা যায় 
এবং লঙ্ঘন করিলে যাহাতে সহজে ধৃত হইতে হয়, এইরূপ শিয়মের প্রয়োজন। 

ভ্ঞানলাভদ্বারা আমাদের অভাব ও অপূর্ণ তার পূরণ হইয়। যাহাতে প্রকৃত 
সুখবৃদ্ধি হয় তাহাই বাগুনীয়। কিন্ত দুঃখের বিষর এই যে, তাহা না হইয়া 
অনেকস্থলে জ্ঞানলাভদ্বারা নূতন অভাব স্থা্টি হয়। একটি সামান্য দৃ্টানতদ্বারা 
এই কথাটি স্পষ্টরূপে বুঝা বাইবে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূৰ্ব্বে যখন চাএর 
চাষ এ দেশের লোকে ভাল বুঝিত না, তখন চা ভারতবাসীদিগের মধ্যে অতি 
অল্প প্রচলিত ছিল। কিন্ত এখন চা এদেশে এত প্রচলিত হইয়া পড়িরাছে 
যে, কি ধনী, কি নির্ধ ন অনেকের গ্রত্যহ চা পান না করিলে চলে না, অথচ চা 
অনেকের পক্ষে পুষ্টিকর না হইয়৷ বরং অপকারক।১ এবং অনেকের অবস্থা 
এরূপ যে, চা পানে যে খরচ হয় তাহ। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ব্যয় কমাইয়া 
সংগ্রহ করিতে হয়। যখন চাএর চাঘবাস আমরা জানিতাম না তখন চাএর 
অভাবও জানিতাম না। এখন চাএর চাঘবাস জানিয়া আমরা চা পানের 
স্পৃহাজনিত একটি নূতন অভাব স্থাষ্টি করিয়াছি, এবং চা পাঁনছারা উৎপনু অসুস্থতা 
আমাদের অপূর্ণ দেহের অপূর্ণতা বৃদ্ধি করিতেছে। আবার আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, শিক্ষিত সমাজে চা পানের অভ্যাস সভ্যতার লক্ষণ বলিয়। পরিগণিত। 
অনেকে মনে করেন অভাব অল্প হওয়া সভ্যতার লক্ষণ বা সুখের কারণ নহে। 
মনুঘ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভাব বৃদ্ধি হয় ও তাহার পূরণে সুখ বৃদ্ধি হয়। 
একজন পাশ্চান্ত্যকবি কহিয়াছেন__ 

“অল্পমাত্র সুখ তার অল্লাভাব যার। 
অভাবে আকাঙ্ক্ষা, সুখ পূরণে তাহার |”২ 


একথা সত্য বটে, ভ্ঞানবৃদ্ধির এবং শারীরিক মানসিক ও আব্যাপ্বিক উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাববোবের ও তাহ! পূরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আদিম 
অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য সভূজিত বাসস্থান, স্তস্বাদু খাদ্য, ও সুন্দর পরিচছদের 
অভাব বোধ করে না, ও বোধ করিলে ও তাহা পূরণে সমর্থ হয় না। কি 
শিশু, কি অসভ্য মনুষ্য, সকলেই অনুভব করিবার শক্তি অনুসারে যাহ। সুখকর 
তাহা পাইবার ইচ্ছা করে, ও না পাইলে অভাব বোধ করে। তবে কোন্‌ 
দ্রব্য সুখকর তদ্িময়ের অনুভবশক্তি ভ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবন্তিত ও 


> Dr. Weber's Means for the Prolongation of Life, p. 51 দ্রটবা। 
২ Goldsmith's Traveller, Lines 211-214, দ্ৰব্য! 
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পরিবদ্ধিত হইতে থাকে, এবং সুখের ও সুখকর দ্রব্যের আদর্শ ও ক্রমশঃ উচচ 
হইতে উচচতর হইতে থাকে। কিন্ত তাহা বলিয়া ভোগলালসা বর্ধন এবং 
প্রভূত ভোগ্য বস্ত প্রস্ততকরণ ও ভোগকরণ যে সভ্যতার লক্ষণ ও সুখের কারণ, 
একথা স্বীকার কর। ধায় না। প্রথমতঃ, ইহা! মনে রাখ। উচিত যে, ভোগজনিত 
সুখ ক্ষণিক, এবং তদ্দারা যে ভোগলালসা বৃদ্ধি হর তাহাই আবার নেই সুখ 
নাশের কারণ হইয়া উঠে। মনু সত্যই কহিয়াছেন-- 


“ন সানু জান: ন্ধালানান্দলীবৱীন জান্মলি। 
স্ঘলিমাজধ্যননীন লু হনালিঅন্ন ॥? ১ 
(ভোগেতে বাসনা পরিতৃপ্ত কভু নয় | 
ঘৃতাহুতিথ্রাপ্ত বহ্ছিসম বৃদ্ধি পায় ।।) 


দ্বিতীয়তঃ, নানাবিধ অভাব অনুভব করিবার, উত্তম উত্তম বস্তু উপভোগ 
করিবার, ও সেই সকল বস্ত প্রস্থত করিবার, শক্তি থাকা বাঞ্চনীর বটে, কিন্ত 
সেই শক্তির নিরন্তর ব্যবহার বাঞ্চনীয় নহে। ভাল খাদ্যের অভাব অনুভব 
করিবার, এবং আস্বাদন দ্বারা মন্দ খাদ) পরিত্যাগ করিবার ও খাদ্যের রসের 
সামান্য গ্রভেদ পরীক্ষা করিবার শক্তি খাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া ভাল 
দ্রব্য পান আহারে দিবারাত্র ব্যাপৃত থাকা বাঞ্চনীয় নহে। প্রশ উঠিতে পারে, 
ভাল খাদ্য গ্রস্তত করিবার শক্তির নিরন্তর ব্যবহারে দোষ কি? তাহার উত্তর 
এই যে, রসনাতৃপ্তিকর দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্তত করিতে গেলে লোকের 
লোভ বৃদ্ধি করা হয়, ধনীকে অতিভোজনের প্রশ্বর দেওয়া হয়, নির্ধনের 
প্রয়োজনীয় ভোজাদ্রবোর অভাব ঘটান হয় । যদি কেহ বলেন সুখকর দ্রব্য- 
ভোগের বাসন। সমাজে না থাকিলে ভাল বস্ত প্রস্তত করিবার নিমিত্ত কাহারও 
যত্ব হইবে না, এবং শিল্পাদি কল্যাবিদ্যার ও উন্নতি হইবে না, সে কখার উত্তর 
এই যে, বাপনা একেবারে ত্যাগ করিতে কেহ বলিতেছে না, বলিলেও তাহ! 
ঘটিবার নহে ; তবে বাসন। সংযত হ ওয় উচিত, এবং সংযত ভাব ধারণ করিলে 
ভোগবাপনা যে পরিমাণ থাকিবে তাহাই শিল্পাদি কলাবিদ্যার উন্নতি সাধনে 
যথেষ্ট উৎসাহ দিবে । আর একটি কখা আছে। লোকে নিজের ভোগের 
নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়া ভক্তিভাজন ও ন্নেহভাভন ব্যক্তিদিগের ভোগাখে 
যদি উত্তম বস্তুর অন্বেষণ করে, তাহা হইলে উত্তম বস্তুর প্রতি অনুরাগগ্রদর্শ ন 
ও তাহা প্রস্ততকরণের উ২সাহপ্রদান বখেষ্ট হয়, অথচ লোকে বিলাসী ও স্বাখ পর 
হইয়া পড়ে না। পূৰ্ব্বকালে হিন্দু সমাজে ও অন্যান্য অনেক শিক্ষিত সমাজে 
এই ভাবই গ্রবলছিল। তখন লোকে দেবশন্দির ও সাধারণের কাৰ্য্যে নিয়োজিত 
অষ্টানিকাদি নির্মাণে শোভিত ও সহ্ছজিত গৃহ নির্াণের ইচ্ছা তৃপ্ত করিয়া, 
নিজের বাদার্থ সামান্য অথচ পরিফার-পরিচ্ছনু গৃহই যথেষ্ট মনে করিত। 
রিড ১ 


১ মনুঃ ২৯১ । 
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গুরুজন ও নিনন্বিত ব্যভিগণের নিমিত্ত বিবিব তৃপ্তিকর ভক্ষ্যদ্রব্যের আয়োজন 
করিয়া, নিজে সামান্য. অথচ স্বাস্থ্যকর আহারে তৃপ্তি লাভ করিত। এবং 
বালক-বালিকাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া আপনারা সামান্য অথচ শুদ্ধ 
বস্াদি পরিধানে সন্ত থাকিত। এবং এইরূপে লোকে যে অর্থ বাঁচাইতে 
পারিত, তাহ! জলাশর খনন, অতিথিশালা স্থাপন, ইত্যাদি নানাবিধ সাধারণের 
হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিত। সকলকেই বড় ও সহ্জিত বাটাতে থাকিতে 
হইবে, রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য খাইতে হইবে, ও সৌখীন বেশভৃঘা ধারণ করিতে 
না হইলে সভ্যতার লক্ষণ কি হইল, একথা সমাজের হিতার্থীর 

ও জ্ঞানীর কথা নহে, স্বার্থ সাবন-তৎপর ব্যবসাদারের কথা । 
তৃতীরতঃ, ভ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখের ও সুখকর বস্তুর আদর্শ ক্রমশঃ 
উচচ হইতে খাকে, অন্ততঃ উচচ হওয়া উচিত, কিন্ত ভোগের ও ভোগ্যবস্তুর 
আবিক্য সেই উচ্চতার লক্ষণ নহে। উচচাদশেঁর সুখ তাহাকেই বলা যায় 


- যাহা ক্ষণিক বা অন্যের অনিষ্টকর নহে, এবং উচ্চাদর্শের ভোগ্যবস্তু তাহাকেই 


জ্ঞানবৃদ্ধির ফল 
অশুভ নিবারণ 
কিন্ত কখন 
কখন - তদ্বিপ- 
রীত ঘটে। 


কুগুম্থ প্রচার । 


বলা যায় যাহ। সেই উচ্চাদর্শের সুখের কারণ, ও যাহা আহরণ করিতে পর- 
প্রত্যাশী বা অন্যের অনিষ্টকারী হইতে হয় না। ইন্দিয়স্থখ সমস্তই ক্ষণিক, 
যতক্ষণ ইন্দ্রিরগ্রাহ্য বস্তু ভোগ করা যায় ততক্ষণই সেই সুখ অনুভূত হয়, তাহার 
পর আর সে সুখ থাকে না, এবং সেই অতীত সুখের স্মৃতি সুখকর না হইয়া 
বরং দুঃখের কারণ হয় | কিন্ত সংকর্থানুষ্ঠানজনিত সুখ সেরূপ ক্ষণিক নহে, 
তাহার স্মৃতিও স্তখগ্রদ। এতত্যতীত ইন্্রিয়ের ভোগশক্তি সীমাবদ্ধ । সুতরাং 
ইন্দিয়সুখ কখনই উচ্চাদর্শে র সুখ হইতে পারে না । ইন্দিয়সুখের উপযোগী 
বস্তুও উচচাদর্শের ভোগ্যবস্ত নহে। তাহা পাইবার নিমিত্ত অন্যের 


প্রত্যাশী 
হইতে হর | এবং পৃথিবী বিপুলা হইলেও ভাল ভোগ্যবস্তর পরিমাণ অসীম 
নহে, সুতরাং একজন অধিক পরিমাণ ভাল বস্তু ভোগ করিতে গেলে সাক্ষাৎ 


সন্বন্ধে বা প্রকারান্তরে অন্যের ভোগ্যবস্তর পরিমাণ সঙ্ধীণ” করিতে ও সেই 
কারণে অন্যের অনিষ্টকারী হইতে হয়। এরূপ ভোগ্যবস্ত উচচাদৰ্শের ভো ৰ 
হইতে পারে না। 

ভানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশুভ নিবারণ না হইয়া বরং কখন কখন তদ্বিপরীত 
ফল ফলে। তাঁহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত, কুরুচি-প্রণোদিত ও কুপবৃত্তি উত্তেজক 


০ 


সাহিতাগ্রছথের অপরিমিত প্রচার । যখন মুদ্রাযন্তরের স্ষ্টি হয় নাই, এবং 


শিক্ষিত 
লোকের সংখ্যা অল্প ছিল, তখন গ্রন্থের প্রচার ও অল্প ছিল। স্থতরাং মন্দ পুস্তক- 
পাঠ দ্বারা লোকের অনিষ্টের সম্ভাবনা অধিক ছিল না | এক্ষণে মুডরাযন্তদ্বারা 


গ্রন্থ প্রচারের সুবিধা হইয়াছে, এবং লেখাপড়। জানা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় 
যে সকল গ্রন্থ গ্রচারিত হয় তাহা অনেকে পড়ে, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই | 
কিন্ত ইহা. নিরবচ্ছিনু সুখের বিষয় না হইয়া দুঃখের সহিত জড়িত রহিয়াছে । 
কারণ অনেক কুরুচি-প্রণোদিত ও কুণ্ববৃভি-উভ্তেজক পুস্তক প্রণীত হইতেছে 
এবং সহজে বোধগম্য ও আপাততঃ আনন্দগ্রদ বলিয়৷ সেই সকল পুস্তকই অধিক 
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পঠিত হইতেছে | স্পষ্ট অশ্রীলতাপূর্ণ পুস্তক রাজশাসনের অধীন, ও সভ্য 
সমাজে প্রকাশ্যে পঠিত হইতে পারে না| স্পষ্টকৃষ্ঠরোগগ্রস্তের ন্যায় তাহ। 
পরিত্যক্ত হয় | কিন্ত যে সকল পুস্তকে অশ্বীলতা প্রচ্ছনুভাবে থাকে তাহা 
অলক্ষিত কৃষ্ঠরোগীর ন্যায় পরিত্যক্ত না হইয়া সর্ব্বত্র মিশিতে পার, ও অশেষ 
অনিষ্টের কারণ হয়। 

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশুভবৃদ্ধির আর একাট দৃষ্টান্ত, উদ্ধত উচছৃ্খলতা 
এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্রুব | 

জনসমাজে যতদিন জ্ঞানের চচর্চা অল্প থাকে, ততদিন যামাভিক ও রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনও অল্পই থাকে, এবং বিশেঘ গুরুতর কারণ উপস্থিত না হইলে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্রুব ঘটে না । টিলা লোকে নিভ 
নিজ স্বার্থ , নিজ নিজ অধিকার, ও দেশের পক্ষে কি শুভ, কি অশুভ, এ সকল 
বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়, এবং নিজের ও দেশের মলসাধন ও অমঙ্গল- 
নিবারণের উপায় চিন্তা করে । এ সমস্তই ভ্ঞানলাভের সুফল সন্দেহ নাই | 
কিন্ত ইহার সঙ্গে সঙ্গে অতি অনিষ্টকর কুফলও মিশ্রিত রহিয়াছে । অল্পবুদ্ধি 
বিচলিতচিত্ত উদ্ধত অবিবেচক কতকগুলি লোক মনে করে বর্তমান অবস্থায় 
যাহা কিছু অন্ুখকর আছে তাহা একেবারে সমাজ বা রাজতন্ত্র হইতে ছলে 
বলে যেন তেন গ্রকারে অপস্থত করিয়া, তংপরিবর্তে যাহা তাহাদের অপরিপক্ষ 
বিবেচনায় সুখকর তাহারই সংস্থাপনের চেষ্টা, সমাজসংস্কারকে ও স্বদেশানুরাগীর 
শ্েষ্ঠবর্ম। তাহারা বুঝে না পুরাতনের সংস্কার ও নৃতনের স্থষ্টিতে কত প্রভেদ। 
নূতন ভূমিতে নূতন অট্টালিকা নির্ন্মাণ সহজ | পুরাতন অটালিকা ভাঙ্গিয়া 
ভূমিসাৎ করিয়া, ,লেই ভূমি পরিন্ধৃত করিয়া তদুপরি নূতন বাটা নির্মাণ কিঞ্চিৎ 
অধিক শ্রম ও ব্যয়সাধ্য হইলেও কঠিন নহে | কিন্ত পুরাতন বাটি সমস্ত না 
ভাঙ্গিয়া কেবল তাহার ভগু ও জীর্ণ ভাগের সংস্কার, এবং সেই বাসিতে তৎকালে 
বাস করিয়া সেই সংস্কার সম্পাদন করা, অতি কঠিন কার্য ও তাহ! অতি সাবধানে 
করিতে হয়। পুরাতন সমাজ ও প্রচলিত রাজতন্ত্রের সংক্কারও সেইরূপ কঠিন 
কাৰ্য্য, ও তাহাতে সেইরূপ সাবধানতার গ্রয়োজন। সমাজ বা রাজতন্ত্র ভাল 
করিব বলিয়। একেবারে বলপ্ররোগ দ্বারা ভাঙ্গিয়া কেলিতে গেলে, যতদিন 
না নূতন সমাজ বা নূতন রাজতন্ত্র গঠিত হয় ততদিন সেই নূতন গঠনের অনিশ্চিত 
ওভফলের আশায়, স্বেচছাচার ও অরাজকতাদি নিশ্চিত অভ ফল ভোগ করিতে 
হয়। ইহ৷ আরও দুঃখের বিষয় যে, এই শ্রেণির রাজনৈতিক সংক্কর্ভারা তাহাদের 
উদ্দেশ্য সাধু বলিয়া তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অসাধু উপায় অবলম্বনে 
বিরত হয় না। শুনা বার, অনেক সুশিক্ষিত লোক ইয়ুরোপে গুপনিগ্রবকারী- 
দিগের৯ দলভুক্ত, এবং তাহারা অসম্কুচিতচিত্তে ভীষণ হত্যাকার্থো প্রবৃত্ত হয়। 
এবং ব্যখিতচিত্তে দেখিতে হইতেছে ধর্মভীরু স্বভাবতঃ করুণহৃদর হিন্দু ভদ্র- 
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১৩১ 


উচ্ছুগ্রলতা ও 
সামাজিক রাজ- 
নৈতিক বিপুব। 


১৩২ 


জাতীয় বিবাদ 
যুদ্ধ l 


জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 
সন্তানের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ অতি গছিত কাৰ্য্য লিপ্ত হইতেছে । তাহারা 
বলে--অমঙ্গল একেবারে পরিত্যা 


গ করিতে গেলে মঙ্গলের আশাও ত্যাগ 
করিতে হয়। 


অশুভ হইতে শুভ উৎপন্তি ইহাই প্রকৃতির নিরম | যে প্রচণ্ড 
ঝটিকা বান্তবৃক্ষ ভূমিসাৎ করে, তাহ! দ্বারাই বাযুরাশি পরিন্কৃত হর। যে ভীষণ 
প্লাবন বাসস্থান সহ জীব জন্ত ভাগাইরা দেয়, তাহা দ্বারাই ভুপৃষ্ঠের মলিনতা 
ধৌত ও উৰ্ত্বরতা বৃদ্ধি হয।__এ সকল কখা সত্য। এবং ইহাও মতা, কোন 
বিপ্লব বিনাকারণে ঘটে না। দেশের অবস্থায় ও দেশের শিক্ষাপ্রণাপীতে 
অবশ্যই এমত কোন দো থাকিবে বদ্দারা বিপ্রবকারীরা বিপ্রবে উত্তেজিত 
হর। কিন্ত তাই বলিয়া বিপ্লুব ভাল, ইহা কখনই বলা যায় না। অন্ধ প্রকৃতির 
কাৰ্য্য ঝটকাপ্রাবনাদি ঘটে। অজ্ঞান জনসাধারণের উত্তেজিত ও অসংযত 
প্রবৃত্তির প্ররোচনার বিপ্লব ঘটে । এবং সেই সকল অশুভ হইতে শুভও ঘটে। 
কিন্ত সেইরূপে অশুভ হইতে শুভ ঘটাইবার জানকৃত চেষ্টা কখনই অনুমোদন- 
যোগ্য নহে । জ্ঞানের কার্য অন্ধ শক্তিকে হপথে চালিত করা। অজ্ঞান 
জীব কেবল প্রবৃত্তির ্রারোচনায় কার্ধ্য করে। ভানবান্‌ জীব জ্ঞান দ্বারা 
প্রবৃত্তিকে শাসিত ও সংযত করিয়া কার্ধয করে। যাহারা জ্ঞানী বলিরা অভিমান 
করে এবং সমাজ ও শাদনগ্রণাপীর সংস্কারক হইতে চাহে, তাহারা কখনই 
অন্ধপ্রকৃতির দোহাই দিয়া অশুভ হইতে শুভ আনিব বলিয়া, তাহাদের উদ্দেশ্য 
যত সাধু হউক না কেন, অসাধু উপায় অবলম্বন উচিত বলিতে পারে না। যদি 
কেহ বলেন অন্ধপ্রকৃতির পরিচালক অনন্ত ভ্রানমর় চৈতন্য, কিন্ত তথাপি প্রকৃতির 
কাৰ্য্যে অশুভ হইতে শুভ কর ঘটে, তাহার সহজ উত্তর এই--আনন্ত্ঞান অনরাস্ত 
ত্দারা পরিচালিত প্রকৃতির অশুভকার্ধ্য হইতে আমাদের অল্প বৃদ্ধির অজ্ঞাত 
কোন শুভফল নিশ্চিত ফলিবে, কিন্ত তাই বলিয়া ভ্রান্ত অপুরদর্ী মনুষোর পক্ষে 
অনিশ্চিত শুভফলের আশার নিশ্চিত অশুভকর কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই 
উচিত হইতে পারে না। আমরা নিজ নিজ কর্মের ভন্য দায়ী, কর্মফল 
আমাদের আয়ত্ত নহে। সদুপার দ্বারা শুভফল ঘটাইতে অক্ষম হইলে 
অসদুপার দ্বারা তাহা পাইবার চেষ্টা পরিত্যাগপুর্বক ক্ষান্ত থাকাই আমাদের 
নিতান্ত কর্ভবা। 

জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও সকল সলে পৃথিবীর দু'খনিবারণ হয় না তাহার 
আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। কথাটি বড় কথা, অতএব তাহ। কিং সন্ধচিত- 
ভাবে বলিৰ । a 

ব্যক্তিগত নীতি অনুসারে পরস্ব অপহরণ ও পরপীড়ন দোষের, ইহা 
সব্ববাদিসন্্ত। জাতীর নীতিতেও যে একথা সত্য, ইহাও সকলে স্বীকার 
করেন। কিন্ত জাতিতে জাতিতে বিবাদ ঘটিলে বুদ্ধ অথাৎ পরস্পরের পীড়ন 
ও বিভ্তাপহরণ এখনও সর্বত্র অনুমোদিত রহিয়াছে। যুদ্ধের অনুকূলে অবশ্যই 
বলা যাইতে পারে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা বা রাজ 
প্রতিনিধি তাহার মীমাংসা করিয়। দেন, কিন্তু জাতিতে জাতিতে বিবাদ উপস্থিত 
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হইলে তাহার সীমাংসক কোন রাঁজাই হইতে পারেন না | তাহার শেষ মীমাংসা 
যুদ্ধ। জাতিতে জাতিতে বিবাদস্থলে যুদ্ধ ভিন্ন উপারান্তর নাই, অতএব যুদ্ধ 
ভালই হউক আর মন্দই হউক, সময়ে সময়ে তাহা অনিবার্ধয। সভ্য জাতিতে 
ও অসভ্য জাতিতে বিবাদস্থলে বোৰ হয় একথা সত্য বলিরা মানিতে হইবে । 
তবে সেস্থলে যদি সভ্য বিবাদী কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত চলেন তাহা হইলে 
যুদ্ধের ভীষণ ভাব অনেকটা প্রশমিত হইতে পারে। কারণ বর্তমান সভ্য ও 
অপত্য জাতিদিগের অবস্থা বিবেচনা করিরা দেখিলে বৃঝা যায়, সত্যে অসভ্যে 
যুদ্ধ সবলে ও দুর্বলে সংগ্রাম, এবং সবল একটু সদরভাব ধারণ করিলে তাহা 
শীঘবই শেষ হওয়া সম্ভবপর কিন্ত সভ্য জাতিতে ও সভ্য জাতিতে বিবাদস্থলে 
যে যুদ্ধ ভিন উপায়ান্তর নাই একথা স্বীকার করিতে মনে ব্যথা 
লাগে। কারণ একথা স্বীকার করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহ স্বীকার 
করিতে হয় যে, যাহারা সভ্য ও সুশিক্ষিত তাঁহারাও নিজের বিবাদস্থলে স্বার্থ 
বা অভিমান মোহে অন্ধ হইয়া ন্যায়পখ দেখিতে পান না। এরূপ স্থলে অন্ততঃ 
একপক্ষ মোহাদ্ধ না হইলে বিনা যুদ্ধে বিবাদনিপত্তির কোন বাবা থাকা সন্ভাবনীয় 
নহে। দুইটি সভ্য জাতির পরিচালক তভ্তৎশীর্ষস্থানীয় রাজপুরুঘগণের মধ্যে 


ন্যারপখ স্থির করিবার উপযোগী বিদ্যা, বুদ্ধি ও সদ্ধিবেচনার অভাব থাকিতে . 


পারে না, সুতরাং যদি তাঁহারা নিংস্বার্থপরভাবে বিবাদ মীমাংসার নিমিত্ত 
যত্ববান্‌ হয়েন, ও নিজ নিজ দুরাকাঙ্‌ক্মা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের 
প্রয়োজন থাকে না। সময়ে সময়ে অবশ্য এরূপ ঘটিতে পারে যে, অতি সূক্টা- 
ভাবে দেখিতে গেলে প্রতিদবন্দীদিগের মধ্যে কাহার কথা কতদূর ন্যায্য স্থির করা 
কঠিন। কিন্তু সে সকল স্থলে বুদ্ধের ভীষণ অনিষ্ট নিবারণার্থ উভয়পক্ষেরই 
কিঞিং ক্ষতি স্বীকারপূর্বক একটু স্থল সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া কি বিচন্দণের 
কাৰ্য্য নহে ? 

বন্ধে অনাস্থা ও যুদ্ধনিবারণে ব্যগ্রতা যে কেবল যুদ্ধে অনভ্যন্ত কোমল- 
স্বভাব বাঙ্গালীর গুণ বা দোষ এমত নহে। যুদ্ধে অভ্যস্ত দৃঢস্বভাব ইয়ুরোপীর- 
দিগের মধ্যেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহাতেই কিঞ্চিৎ আশার 
সঞ্চার হয় যে পরিণামে এক দিন পৃথিবী হইতে এই ভয়ঙ্কর অনঙ্গলের তিরোভাব 
হইবে। স্ুপুসিদ্ধ কৌণ্ঠটলৃষ্টোরা ও ষ্টেডু সাহেব যুদ্ধ নিবারণার্থে অনেক 
কথা বলিয়াছেন । তাঁহারা একদেশদশী অসংঘতচেতা আন্দোলনকারী বলিয়া 
যদি কেহ তাঁহাদের কথা উড়াইয়া দিতে চাহেন, বিখ্যাত নানাশাস্্বিদ্‌ বীরমতি 
অধ্যাপক হিওয়েলের কথা সেরূপে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। তিনি 
কোন বিবাদস্থলে বা কোন পক্ষদমর্থনার্থে মে কথা বলেন নাই, আপন উইলে 
অর্থাৎ চরমপত্রে শ্রী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং কেবল কথা বলিয়া ক্ষান্ত 
হয়েন নাই, কথানুসারে কার্য্যও করিরাছেন। তিনি আপন উইলে লিখিয়াছেন 
তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির আর হইতে বাঘিক ৫০০ পাউণ্ড (৭৫০০ টাকা) বেতন 
দিয়া কেমুবিজ বিশ্ববিদ্যালরকর্তৃক একজন জাতীয়বিধানের অধ্যাপক নিযুক্ত 


১৩৩ 


১৩৪ 


জীবন 
সংগ্রামকে 
জীবন সথ্যে 
পরিণত করা 
জ্ঞানলাভের 
একটি উদ্দেশ্য । 


ভান ও কর্ম [১ম ভাগ 


হইবেন, এবং সেই অব্যাপক জাতীরব্যবহারশান্ত্র অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া 
“এরূপ নিয়ম নিদ্থীরণে বত্রবান্‌ হইবেন, যদ্দারা যুদ্ধের অমঙ্গলের হ্রাস হয়" 
এবং পরিণামে জাতিতে জাতিতে বুদ্ধের তিরোভাব হর ।”৯ 

যুদ্ধ সম্বন্ধে আর একটি দুঃখের কথা এই বে শক্রর গ্রতি বর্ম্মযুদ্ধে যেরূপ 
বীরোচিত ব্যবহার প্রাচীন কালে বিধিবদ্ধ ছিল, ভ্ঞানোনুতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
উৎকর্ষ বিধান না হইয়া বরং বোধ হয় কিঞ্চিৎ অপকর্থ ঘটয়াছে।২ যুদ্ধে 
কপটতা এক্ষণে কাহার কাহার মতে নিষিদ্ধ নহে ।২ বিজ্ঞান চচর্চাদ্বারা যে 
সকল ভীষণ সংহারশস্ত্র গ্রস্তত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার যথা 
তথা প্রয়োগ হইতেছে । এতদিন ক্ষিতি ও সাগর রণস্থল ছিল। সম্প্রতি 
আকাশকেও রণক্ষেত্রে পরিণত করিবার উদ্যোগ হইতেছে । এই উদ্যোগ 
সফল হইলে তাহার পরিণাম কি ভয়ানক হইবে তাহা কল্পনাতীত। 

যুদ্ধের অনুকূলে কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যুদ্ধ দ্বারাই অধিকাংশ পৃথিবী 
ক্ষমতাশালী ও সভ্য জাতির হস্তগত হইয়াছে, অসভ্য জাতি সভ্য জাতির বশীভূত 
হইয়া উন্নৃতিলাভ করিয়াছে, এবং যেখানে কোন অসত্য জাতিকে বশীভূত 
করা৷ অসাধ্য বা অতিকঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেখানে হিংস্র জন্থর ন্যায় 
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়। ভূপৃষ্ঠে সভ্য জাতির আবাসভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা 
হইরাছে। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। পুরাবৃত্ত 
ইহার পূর্ণ সত্যতা সপ্রমাণ করে না। অনেকস্থলে যুদ্ধ সভ্যে অসভ্যে হয় 
নাই, সবলে ও দুর্বলে ঘাটরাছে। এবং তন্মধ্যে দুর্বল সভ্য জাতি পরাস্ত হইয়া 
অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত মতানসারে 
জগতে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, এবং এই নিয়মের 
ফলে যোগ্যতম জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া, অশুভকর জীবনসংগ্রাম হইতে জীব- 

তের উন্নৃতিসাবন-ূপ শুভফল উৎপন্ন হইতেছে। একথাও সম্পূর্ণ সত্য 

বলির। স্বীকার করা যায় না। অজ্ঞান জীবজগতে ইহ! সত্য বটে, কিন্ত 
সজ্ঞান জীবজগতে সংগ্রাম ও সখ্য, বিদ্বেষ ও প্রীতি, এই উভরের ক্রিয়া একত্র 
চলিতেছে । জীবের প্রথম অবস্থায় ভ্ঞানোদয়ের গ্রারন্তে ক্ষুদ্র স্বার্থের 
প্ররোচনার আত্তরক্ষার্থে জীবগণ পরস্পর বিদ্বেষভাবে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে, 
এবং যোগ্যতমেরই জর হয়। কিন্ত ক্রমশঃ মানবজাতির পরিণত অবস্থায় 
ভ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আমরা বুঝিতে পারি, কেবল নিজ নিজ 
স্বার্থের মুখ চাহিতে গেলে পরস্পরের শিলার কাহারও স্বার্থই সাধিত হয় না, 


» Cambridge University Calendar for 1903- 4, page 556 জট 

২ মহাভারতের শান্তিপবর্ব ৯৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

৩ Wheaton’s International Law, 3rd Eng. Ed., Pt. 4, Ok. IL, 
এবং Sidgwick’s Politics, P. 255 দ্ৰষ্টব্য । 
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এবং অসংযত স্বার্থের উত্তেজনা খবর্ব হইয়া সংগ্রামপ্রবৃন্তি প্রশমিত হর, অপর 
দিকে তেমনই দেখিতে পাই অন্যের স্বার্থের প্রতি কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখিলে 
পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ স্বার্থ ও অনেকদূর সাবিত হয়, এবং সখ)ভাবের 
উদর হয়। একদিকে বেন নিতান্ত স্বার্খপরতার অপকারিতা বুঝিতে পার। 
বায়, অপরদিকে তেমনই যেই কথা বুঝিতে পারার ফলে আমাদের পরস্পরের 
প্রতি ব্যবহার এরূপ হইয়। আগে যে নিতান্ত স্বার্থ পরতার প্রয়োজন কমিয়া 
যারা = 
এই কথাই আর একভাবে দেখা যাইতে পারে। যেমন আমরা স্বার্থ পরতা- 
[ৃত্তিদধারা “নিজের হিতপাধনে উত্তেজিত তেমনি আবার আমরা দয়াদাক্ষিণ্য- 
উপচিকীর্বাদি বৃত্তি বারা পরের হিতগাবনে ও উতৎসাহিত। এবং ঘিনি যতদুর 
পরহিতে রত, তিনি ততদুর পরের সাহায্য প্রাপ্ত হন, ও নিজ স্বার্থ সাধনে 
নিহ্বিথে বিরত থাকিতে পারেন। 

একদিকে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় পূর্ণ নিঃস্বার্থ - 
পরতা যেমন সম্ভবপর নহে, তেমনই শুভকরও নহে। আমাদের বর্তমান 
দেহাবচিছনন অপূর্ণ অবস্থার কতকগুলি স্বার্থ বিসর্জন করা অসাধ্য, এবং সেই 
স্বার্থ সাধন-নিমিত্ত আমরা নিজে যত্বান্‌ না হইলে সমাজ এত উনুত হয় নাই 
যে অন্যে তনিসিত্ত যত্বান্‌ হইবে । পক্ষান্তরে, আমরা নিতান্ত স্বার্থপর হইতে 
গেলে অন্যের স্বার্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া নিজ স্বার্থ সাধন অসাধ্য 
হইয়া পড়িবে। কতদূর নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিলে ও পরের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিলে সাধ্যমত উচ্চমাত্রায় স্বার্থ লাভ হইতে পারে, প্রকৃত নিজহিতার্থীকে 
এই সমস্যা নিরন্তর পুরণ করিয়। চলিতে হইবে। এরূপ স্থলে পূর্ব কথিত 
গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের কথা স্মরণ রাখিয়া চলা আবশ্যক রা. 

আমাদের প্রকৃত স্বার্থ অন্যের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধ নহে। যাহা কিছু 
বিরোধ আছে তাহা আমাদের অপুণতা ও দেহাবচিছনুতা-নিবন্ধন | যে 
ব্যক্তি ও যে জাতি স্বার্থের ও পরার্থের এই বিরোধ মীমাংসা করিয়া জীবন- 
সংগ্রামের ও জীবের সখ্যভাবের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে, এবং পরার্থ 
একেবারে অগ্রাহ্য করিরা নিরবচ্ছিনু স্বার্থ লাভের দুরাকাডুক্ষা কেবল অসাবু- 
নহে, তাহা জগতের নিয়মানুসারে অপূরণয়ি, এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিতে 
পারে, সেই জাতি বা ব্যক্তিই যথার্থ যোগ্যতম, এবং তাহারই জয়লাভ হয়। 
লোকে শুনুক বা ন! শুনুক, প্রকৃতজ্ঞান স্পষ্ট করিয়া উচৈচঃস্বরে নিরন্তর এই 
কথা বলিতেছে। বন্ধ উপলব্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক 
আর না হউক, সাংসারিক খের অনিত্যতাবোধ ও আত্বোখকর্ধ সাধনে 
আনন্দ, জ্ঞানার্জনের এই দুই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হউক আর না হউক, এসকল 
উচচ কথা ছাড়িয়া দিয়া, অন্ততঃ উপরি উক্ত স্বার্থ ও পরার্থের সামান্য জমা 
খরচ বুঝিরা চলিতে শিখিলে, ভবের হাটে আসিয়া লাভ না হইলেও নিতান্ত 


ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিতে হয় না। 


১৩৫ 


স্বার্থ ও পরার্থের 
সামঞ্জশ্য মেই 
উদ্দেশা-সাবনের 
উপায়। 


প্ুকৃত স্বার্থ 
পরার্থের 
বিরুদ্ধ নহে। 


১০৬ 


জ্ঞান ইহলোক. 
ও পরলোক 
উভয়দিকে দৃষ্টি 
রাখিতে বলে। 
পরলোকের 
পথ। 


জ্ঞান ও কর্ন [১ম ভাগ 


যাঁহার৷ পরকাল মানেন তীহাদের পক্ষে জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য জগতের 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ও ব্রঙ্গ উপলব্ধি। সেই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়৷ 
চলিলে সদা ঠিক পথে চলা যায়। আ'র সেই চরম লক্ষ্য বিঃমৃত হইলে 
প.সারবাত্রায় মধ্যে মধ্যে পণ হারাইতে হয়। অনেকে মনে করেন সেই চরম 
লক্ষ্যের গ্রতি বৃষ্টি রাখ জীবনের শেষ অবস্থায় বিবি, প্রথম অবস্থায় এই কর্ম 
ক্ষেত্রের উপর লক্ষ্য রাখিরা কন্ধী হওয়াই আবশ্যক। তীহ।রা বলেন এই 
চরম লক্ষ্যের গ্রতি দৃষ্টি রাখিতে গিয়া এদেশের লোক অকর্দ্ণ্য হইয়াছে এবং 
অতি হীন অবস্থার পড়িয়াছে। একটু বিবেচণা করিরা দেখিলেই বুঝা যাইবে 
এ আপত্তি সঙ্গত নহে । দূরস্থ চরম লক্ষ্য মনে রাখিতে হইলে যে-নিকাটস্থ 
বর্তমান লক্ষ্য ভুলিতে হইবে একথা কেহ বলে না। সত্য বটে অন্লবুদ্ধি 
মানব একদিক্‌ দেখিতে গেলে অন্যদিক্‌ ভুলিয়া যার, কিন্তু সেই জন্যই চরম 
লক্ষ্য মনে রাখিতে বলা আবশ্যক, কারণ নিকটের লক্ষ্য সহজেই মনে খাকিবে। 
তবে একাগ্বতার সহিত কেবল সেই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমান কর্তব্য 
ভুলিয়া যাওয়া বিধিসিদ্ধ নহে । যদিও পরলোক ও মুক্তিলাভের সঙ্গে তুলনায় 
ইহলোক ও বৈষয়িক ব্যাপার অতি তুচ্ছ, কিন্ত এই তুচছবিঘয়ে সাধনার পর 
মেই উচচবিষয়ে অধিকার জন্মে। ইহলোকের ভিতর দিয়াই পরলোকে 
যাইবার পথ । এবং বৈঘয়িক ব্যাপারে কর্তব্পালনের অভ্যাসই মুক্তিলাভের 
উপার। ইহ বিশবণিয়ন্তার নিয়ম। ইহাই আর্ধখঘিদিগের এক আশ্রমের পর 
আশ্রমান্তর গ্রহণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা । এই নিয়ম লঙ্ঘন করায়, ও নিমুস্তরের শিক্ষার 
পূর্ব্বেই উচচন্তরের শিক্ষার যোগ্য মনে করায়, এবং বিজ্ঞান চচর্চা অবহেলা- 
পূর্বক দর্শ নালোচনার নিবি? থাকার, আমাদের বর্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। 
অতীতের এই শিক্ষা মনে রাখিয়া, যে সকল ভ্রম হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া 
চলা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্ত তথাপি বলিতেছি, এই ভ্রম সংশোধন 
তত না হই, এবং সেই চরম লক্ষ্য 


করিতে গিয়া যেন আর একটি গুরুতর ভ্রমে পতি 

যেন না ভুলি। বাহারা সেই চরম লক্ষ্য ভুলিয়া ইহলোকের সখস্থাচছন্দয জীবনের 
পরম লক্ষ্য মনে করেন, তাঁহার৷ সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন, কিন্ত তীহাদের 
অগীম ভোগলালগাজনিত অশান্তি ও তাঁহাদের অসংবত স্বার্থ পরতানিবন্ধন 
নিরন্তর কলহ ও পরস্পরের ভীঘণ অনিষ্ট চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে 
তাহাদিগকে কখনই সুখী বলা যায় না। 


ভ্তীন্স ভাগ 


কর্ম 


উপক্রমণিকা 


এই পুস্তকের প্রথম ভাগে জ্ঞাণগন্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা হইরাছে। 
এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় ভাগে কর্্ম বিষয়ক কিঞ্চিৎ আলোচন। করা যাইবে) 
পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে জ্ঞান ও কর্ম অপন্বন্ধ নহে ইহারা পরস্পরাপেক্ষী। 
একের : কখ। (যথা ভরানবিভাগে ভ্ঞাতার কখা) বলিতে গেলে অপরটির কথা৷ 
(যখ৷ কর্ম বিভাগে কর্তার কথা) অনেক স্থলে প্রকারান্তরে আসিয়। পড়ে, ও 
সেই সঙ্গে ন। বলিলে সে কথাটি অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট খাকে। এই কারণে প্রথম 
" ভাগে ভ্রানসদ্বীয় আলোচনায় দ্বিতীয় ভাগে বলিবার কথা স্থানে স্থানে বলা 
হইয়াছে। কিন্ত তাহা পুনরায় এই ভাগে যথা স্থানে না বলিলেও চলিবে না, 
কারণ তাহা! ন! বলিলে সেই স্থানের কথাগুলি অস্পষ্ট থাকিবে । এই জন্য 
এই দ্বিতীয় ভাগে যে কিঞ্চিৎ পুনরুত্তি ঘাটে, পাঠক সে দোঘ মার্জনা 
করিবেন। 
কর্শবদ জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অথী« মানবের কার্য এই অর্থে গৃহীত হইবে। 
কর্তা ভিনু কর্ণ হয় না, সুতরাং কর্মের আলোচনার সব্বাগ্ে কর্তীর কথা উঠে। 
আর কর্তার কথা উঠিলে, তাঁহার স্বাতন্ব্য আছে, কি অবস্থাদ্বারা তিনি যেরূপে 
চালিত হয়েন সেইরূপে কার্ধ্য করিতে বাধ্য ?_-এই প্রশ্ন উঠে। এবং 
প্রাসঙ্গিক ভাবে কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধ কিরূপ ?--এ প্রশ্নও উঠে। উক্ত প্রশ্মদ্ধয়ের 
আলোচনার পরেই, কর্মের প্রধান ভাগের অর্থাৎ কর্তব্য কার্য্যের লক্ষণ কি? 
__ও সঙ্গে সঙ্গে, কর্তব্যতার লক্ষণ কি ?__এই দুইটি প্রশ্ন উঠে। তদনন্তর 
কএকটি বিশেববিধ কর্মের আলোচনা বাঞ্চনীয়। সেগুলি এই-__পারিবারিক- 
নীতিদিদ্ধ কর্ম, সামাজিকনীতিসিদ্ধ কর্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, এবং ধর্মনীতি- 
সিদ্ধ কর্ম। এবং সর্বশেষে” কর্মের উদ্দেশ্য কি?__এই প্রশের সংক্ষেপে 
উত্তর দেওয়া আবশ্যক । অতএব (১) কর্তার স্বতন্্তা আছে কি না৷ ও 
কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধ কিরূপ, (২) কর্তব্যতার লক্ষণ, (৩) পারিবারিক নীতিসিদ্ধ 
কর্ম. (8) সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম, (৫) রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, (৬) ধর্ম্ম- 
নীতিসিদ্ধ কর্ম, (৭) কর্মের উদ্দেশ্য, এই” সাতটি বিষয় যথাক্রমে প্থক্‌ 
পৃথক্‌ অধ্যায়ে এই দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হইবে। 


স্পা 


18—1705B 


জ্ঞান ও কৰ্ম্ম 
অসন্বন্ধ নহে 
কের কথায় 
অন্যের কথা 
আইযে। 


এই ভাগে 
আলোচ্য বিঘয়। 


আছে কি না, 
এই পুশু 
অনাবশ্যক 
নহে। 


প্রথম অধ্যায় 


কত্তীল আতভ্রত্তা আছে কি লা 
কা্য্যকা্লণ লল্মহ্দ কিল্দপ 


কর্মের আলোচনার সর্ব্বাগেই কর্তার কথা উঠে, কারণ কর্তা ভিন কর্ম 
হয় না। এবং কর্তার বিঘয় আলোচনা করিতে গেলে_ কর্তার স্বতন্রতা 
আছে কি না ?--এই প্রশ প্রথমেই উঠে । এই প্রশ্ন অনাবশ্যক নহে, কেননা 
কর্তার ও তাঁহার কর্মের দোষগুণ নিরূপণ, ও কর্তার সৎকর্দ্ম শিক্ষার ও ভাবী 
উন্নতির উপার নির্ধারণ, এই প্রশ্বের উত্তরের উপর নির্ভর করে। যদি কর্তার 
স্বতদ্বতা থাকে, তবে তাঁহার কর্মের জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী, ও তাঁহার দোঘগুণ 
তাঁহার কর্ন্সের দোঘ গুণের দ্বারা নিরূপিত হইবে । এবং তাঁহার সৎকর্ম শিক্ষার 
ও ভাবী উনুতির নিমিত্ত তাঁহার স্বতন্ত্র ইচছ যাহাতে সংযত ও শুভকর হয় সেই 
পথ অবলম্বন করিতে হইবে । আর যদি তাঁহার স্বতন্বতা না থাকে, এবং তিনি 
অবস্থাদ্বারা সম্পূর্ণরূপে চালিত হন, তাহা হইলে তাঁহার কর্মের জন্য তাঁহাকে 
দায়ী করা যায় না, ও তাঁহার দোষগুণ তাঁহার কর্মের দোঘগুণের দ্বারা নিরূপিত 
হইবে না। এবং তাঁহার সকর্দশিক্ষার ও ভাবী উনুতির নিমিত্ত, যে অবস্থার 
দ্বারা তিনি চালিত হন তাহারই এরূপ পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে 
তিনি স্ুপথে চালিত হইতে পারেন। 

কর্তার স্বতন্রতা আছে কি না__এই প্রশ্ন, কর্ম ও কর্তার পরস্পর কিরূপ 
সন্বন্ধ, এই প্রশবের সহিত জড়িত, এবং শেষোক্ত প্রশ্ন, কার্ধ্যকারণ সন্বন্ কিরূপ, 
এই সাধারণ প্রশ্নের একটি বিশেষ অংশ । অতএব প্রথমে এই সাধারণ শের 
প্রকৃত উত্তর কি, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে । 

কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধ কিরূপ তধিঘয়ে অনেক মতভেদ আছে। ন্যায়দর্শন- 
প্রণেতা গোতম ও বৈশেঘিকদর্শ নপ্রণেতা কণাদ উভয়েরই মতে কার্য ও কারণ 
পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং এই মতে যদিও কারণগুলি পর্ব হইতে আছে, কাৰ্য্য 
পূৰ্ব্বে ছিল না, অর্থাৎ কাৰ্য্য অসৎ। সাংখ্যদর্শনের মতে কাৰ্য্য কারণের 
রূপান্তরনাত্র, সুতরাং এই মতে কার্ধা পূৰ্ব্ব হইতে কারণে অব্যক্ত ভাবে ছিল, 
অর্থাৎ কাৰ্য্য সৎ। এ সকল মতামতের আলোচনা এখানে নিশ্রয়োজন।১ 
এ স্থলে এই পৰ্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখন কোন কার্যের সমস্ত কারণের 


১ এ সমন্ধে শ্বীযুক্ত পৃমথনাথ তর্কভূঘণ প্রণীত “মায়াবাদ’ দরষ্টব্য। 


১ম অঃ] কর্তার স্বতন্বতা আছে কি ন! 


মিলন হইলেই দেই কার্ধ্য অবশ্যই হইবে, তখন কার্ধ্য তাহার কারণ-সমষ্টির 
রূপান্তর বা ভাবান্তর মাত্র, এবং সেই কারণ-সমষ্টিতে অব্যঞ্ভাবে ছিল, তাহা। 
ন! হইলে কোথা হইতে আসিল। কোন কাৰ্য্য আপনা হইতে হইল, কোন 


বস্তু আপন৷ হইতে আসিল, ইহা আমরা মুখে বলিতে পারি বটে, কিন্তু সে বৃথা 


শব্দ গ্রয়োগমাত্র, তাহা কিরূপে ঘটবে তাহা মনে অনুমান বা কল্পনা করিতে 
পারি না। আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাতেঃক 
কার্ষ্যেরই কারণ আছে, সে কারণ আবার তংপূর্বব্তী কোন কারণের কাৰ্য্য, 
সুতরাং সে কারণেরও কারণ আছে, আবার তাহারও কারণ আছে, এই রূপে 
পরম্পরাক্রমে কারণশ্রেণি অন্তর্গত হইয়া পড়ে । এইত গেল একটি কার্যে 
কথা ৷ কিন্ত জগতে প্রত্যেক মুহূর্তে অসংখ্য কাৰ্য্য চলিতেছে। অতএব এরূপ 
অনন্ত কারণশ্রেণির সংখ্যাও অসীম হইয়া পড়িবে, যদি 'সেই সকল ভিন ভিন্ন 
কারণশ্রেণি মিলিত হইয়া তাহাদের আদিতে এক বা একাধিক কিন্ত অল্পসংখ্যক 
মূল কারণে অবসান প্রাপ্ত না হয়। সাধারণ লোকের সামান্য যুক্তি, ও গ্রায় 
সবর্বদেশের মনীষিগণের চিন্তার উক্তি, এই কারণবাহুল্য পরিহারপৃর্বক জগতের 
আদিকারণ এক অথবা দুইমাত্র বলিয়া নিদ্দিষ্ট করিরাছে। অদ্বৈতবাদীর 
মতে সেই আদিকারণ এক ও তাহা বর্ম অথবা জড়, এবং দ্বৈতবাদীর মতে সেই 
আদিকারণ দুই, পুরুষ ও গ্রকৃতি বা চৈতন্য ও জড়। চৈতন্য ও জড়ের 
আপাতপার্থক্য দৃষ্টে গৈতবাদীরা বলেন চৈতন্য ও জড় উভয়ই অনাদি, এবং এই 
দুইটি জগতের আদিকারণ। জড়বাদীরা বলেন জড় হইতেই চৈতন্যের 
উৎপত্তি। ইহারা এক প্রকার অদ্বৈতবাদী। এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীরা৷ 
বলেন জগতের আদি কারণ এক ব্রন্গ। জড় হইতে চৈতনোর উৎপত্তি যুক্তি- 
বিরুদ্ধ এবং চৈতন্য হইতে জড়ের সুষ্টি যূক্তিসিদ্ধ, একথা প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা এই পুস্তকের প্রথম ভাগে৯ বণিত হইয়াছে, এখানে আর সে সকল কথা 
পুনরায় বলিবার গ্রয়োজন নাই । কেবল একাটি কথা৷ এখানে ততসন্বন্ধে বলা 
যাইবে । মায়াবাদীর ? 
লক্পলন্ম সমন্মিল্ঘা সীনী লল্পী নলাদৰ’ 
“বঙ্গত্য, জগৎমিখ্যা, জীব্বুদ্ধ ভিনু নয়।' 

এই কথা বলিবার হেতু বোধ হয় এই যে, জগতের আদিকারণ ব্রহ্ম নিরাকার- 
নিহিবিকার ; কিন্ত জগৎ সাকার-সবিকার, অতএব জগৎ সত্য হইতে পারে না, 
আমাদের ভ্রমবশতঃ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কেননা নিরাকার-নিব্বিকার 
হইতে সাকার-ঘবিকার আসিতে পারে না। একখার মূলে এই কথা রহিয়াছে 
যে, কারণ যেরূপ তাহার কার্ধযও সেইরূপ । কিন্ত এই শেষোক্ত কথা কিয়দ্দুর 
মাত্র সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রথমতঃ কারণের সহিত কার্ষ্যের কতকটা 
সাম্য থাকিতে পারে, কিন্তু কার্ধ্য যখন কারণের রূপান্তর বা ভাবান্তর, তখন 


—— — 


১ প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায় দরষ্টব্য। 


১৩ 


ভান ও কর্ম [ ২য় ভাগ 


সে সাম্য সম্পূর্ণ সাম্য হইতে পারে না, তাহার সহিত অবশ্যই কিছু বৈষম্য ও 
থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ এইকথা বলিতে গেলে জগতের আদিকারণের অসীম 
শক্তির উপর সীমা আরোপ করা হয়। সত্য বটে জ্ঞানের কএকটি অলভব্য 


, নিয়ম (যথা, কোন বস্তু একস্থানে একই কালে থাকিতে ও দা থাকিতে পারে 


না) অণনস্তশক্তিও যে অতিক্রম করিতে পারেন ইহা অনুমান করা যায় না। 
কিন্ত বর্তমান স্থলে সেরূপ কোন নিয়মের অতিক্রম হইতেছে না । যদি কেহ 
বলেন নিরাকার ও সাকার, বা নিধ্বিকার ও সবিকার ভাব এরূপ বিরুদ্ধ গুণ 
যে তাহারা একাধারে (অথবা তত্তুল্যক্ষেত্রে অথাৎ একটি গুণ কারণে ও অপরটি 
তাহার কাৰ্য্যে) থাকিতে পারে না, তাহার উত্তর এই যে, যদিও একই বস্তু একদা 
নিরাকার ও সাকার, বা নিথ্বিকার ও সবিকার হইতে পারে না, কিন্ত ব্রন্ন ও 
জগৎ সেরূপ একই বস্তু নহে । ব্রহ্ম অনন্ত, জগৎ (অর্থাৎ জগতের যে টক 
আমাদের নিকটে প্রতীয়মান) অন্তবিশিষ্ট। বঙ্গ অখণ্ড, প্রতীয়মান জগৎ 
খণ্ড মাত্র। অতএব আদিকারণ ব্রন নিরাকার ও নিধ্বকার হইলেও তাঁহার 
আংশিক কাৰ্য্য অর্থাৎ প্রতীয়মান জগৎ যে সাকার ও সবিকার হইতে পারে 
ইহা এতদূর যুভ্তিবিরুদ্ধ নহে যে, জগৎকে একেবারে মিথ্যা, ও জগৎবিঘয়ক 
জ্ঞানকে একেবারে ভ্রম বলিতে হইবে। জগৎকে আমরা. অপূণ জ্ঞানে যেরূপ 


- দেখি তাহা জগতের ঠিক স্বরূপ না হইতে পারে, এবং আমাদের জগতবিঘরক 


জ্ঞান পূণ নন নহে, কিন্ত তাহা বলিয়া জগৎ একেবারে মিথ্যা, ও আমাদের 
তদ্বিষয়ক জ্ঞান একেবারে ভ্রম, এ কথা বলা যার না। দৃশ্যমান জগৎ পরি- 
বর্তনশীল ও সেই জগতের সুখদুঃখ অস্থায়ী, এবং একথা ভুলিয়া 
ও তহ্জনিত স্ুখদুঃখ স্থায়ী মনে করা ভ্রান্তি, এই অর্থে 
আমাদের তদ্বিষয়ক ভ্ঞান ভ্রম বলা যাইতে পারে। 
অলঙ্কারের উতপ্রেক্ষামাত্র 1 

সংক্ষেপে বলিতে হইলে কার্যযকারণসম্বন্ধের মূল তত্ব এই__ 

১। কোন কাৰ্য্যই বিনাকারণে হইতে পারে না। 

২। কাৰ্য্য মাত্রই তাহার কারণের অর্থাৎ কারণসমষ্টির মিলনের ফল 
ও সেই সকল কারণের রূপান্তর বা ভাবান্তর | এবং সেই মিলনের পুরে তাহা, 
কারণ-সমষ্টিতে অব্যক্ত ভাবে নিহিত। সি 

৩। সকল কারণের আদি কারণ এক অনাদি অনন্ত সা 


জগতের বস্তু 
জগৎ মিথ্যা ও 
কিন্ত সেকথা একপ্রকার 


নিজের সত্তার কারণ, এবং সকল কার্্যই মূলে সেই ব্রক্নে' মা 
ইচছা-প্রণোদিত। j মর বা 
এই কথার উপর একটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতে পারে। সকল কার্য ক 


কারণ যদি এক অনাদি কারণ, এবং কার্ধয যদি কারণ-সমষ্টির মিলনের ফল 
তাহার রূপান্তর বা ভাবান্তর মাত্র, তবে সেই মিলন নিত্য নূতন তালে J ও 
হয় ও কে ঘটায়, এবং কারণ সমষ্টির সেই রূপান্তর বা ভাবাস্তরই বা কিরূপে 

রি সন 


অর্থাৎ সেই আদি কারণ একবার কার্য; সম্পন্ন করিয়া কেন ক্ষান্ত থাকে ॥ 
ন, 


১ম অঃ] কর্তার স্বতন্থতা আছে কি না - ৩8$ 


এবং কারণই বা কিরূপে কার্ধ্য সম্পন্ন করে? এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর 
দেওয়া আমাদের অপণজ্ঞাণের ক্ষমতাতীত। অথচ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না 
করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি. না, আর যত কাল ইহার উত্তর না পাইব 
তত কাল ভ্ঞানপিপাসার নিবৃতি হইবে'না। অতএব এই অনুমান অসঙ্গত নহে 
যে, যে অপূর্ণ জ্ঞান এ প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারে না তাহা পূর্ণ ভ্ঞানেরই 
আপাততঃ বিচিছনু অংশ, এবং সেই পূর্ণ জ্ঞানের সহিত পুনমিলন হইলেই . 
আমাদের ভ্রানপিপাসা নিবৃত্তি ও পৃণা নন্দলাভ হইবে। 
উপরের গ্রশাটির গ্রথমভাগ জিন্ঞাসা করিতেছে, আদি কারণ একবার 
কাৰ্য্য করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া কেন নিরন্তর নূতন নৃতন কাৰ্য্য করিতেছে, ও নৃতন 
কার্ধ্যের নিমিত্ত কারণসমূহের নিত্য নৃতন মিলন কে ঘটায়? ইহার উত্তরে 
"কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে, কার্ধ্যকারণপরম্পরার এই অস্থির ও নিত' 
নূতন ভাব সেই আদিকারণের শক্তির ও ইচ্ছার ফল। এই বিরাট বিশ্বের 
প্রত্যেক অণুতে সেই শক্তি নিহিত আছে, ও তাহার বলে নিরন্তর ব্যক্ত বা 
অব্যক্ত ভাবে সে গতিশীল রহিরাছে। আদিকারণের শক্তির বা ইচছার ফল * 
তাহার বিকার বলা যায় না, তাহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যই বলিতে হইবে। 
রশ্মির দ্বিতীয় ভাগের প্রকৃত উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। আমাদের 
স্থল দৃষ্টি কার্ষ্যের বা কারণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং কারণ 
হইতে কাৰ্য্য কিরূপে ঘটে তাহা আমরা জানিতে পারি না। তবে কোৰ্‌ কার্য্যের 
নিমিত্ত কোন্‌ কোন্‌ কারণের কিভাবে মিলন আবশ্যক, ও কি উপায়ে কারণ- 
সমষ্টির সেইরূপ মিলন ধটে__এবং কি নিয়মে (অথাঁও যেখানে কাষ্য ও কারণ 
পরিমেয় সেখানে) কি পরিমাণ কারণ কি পরিমাণ কার্ধে পরিণত হয়, এই 
সকল বিঘয় যত্ব করিলে আমরা জানিতে পারি। 
এক্ষণে__কর্তার স্বতন্্তা আছে কি না?__কর্দক্ষেত্রের এই প্রধান কর্তার স্বততা 
গ্রশ্ের কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। প আছে কি না? 
একাটা সামান্য কখা আছে_- কর্তার ইচ্ছা কর্ম্ম'। বিজ্রপচছলেই ইহার অস্বতদ্রতাবাদের 
প্রয়োগ হয়, কিন্তু এই পরিহাসসূচক কথায় কিঞ্চিৎ সত্যও আছে। কর্তার অনুকূল যুক্তি 
ইচছাই কর্মের সাল্ষাংস্ম্বীয় ও সন্নিহিত কারণ। কিন্ত সেই ইচ্ছা স্বত্ত 
কি অন্যকারণপরতন্্র একথার দিদ্ধান্ত না হইলে কর্ভার স্বতদ্রতা আছে কি না 
আমার ইচছা স্বতন্ব কি না এ বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত আপনার 


বলা যায় না। 
অন্তরেই অগ্রে অনুসন্ধান করিতে হয়, আত্মাকেই অগ্রে ভিভ্ঞাসা করিতে হয়। 
আগ্রার অবিবেচিত উত্তর স্বতদ্রতার অনুকূল হইবে। আত্মা অনায়াসেই বলিবে, 


আমার ইচ্ছা স্বতঃগ্ববৃত্ত, এবং যদিও যাহা করিতে ইচ্ছা করি সকল স্থলে তাহা 
করিতে পারি না, কিন্তু যাহ না করিতে ইচছা তাহা করিতে কেহই বাধ্য করিতে 
পারে না। কিন্ত আত্মার এই সাক্ষ্যবাকা স্বীকার করিয়া লওর়ার পূর্বে সাক্ষীকে 
একটি কট গ্রশ্ন করা আবশ্যক--আমি কোন কর্ম করিতে কিংবা না করিতে 
যে ইচছা করি, সে ইচ্ছা কি আমার ইচছাবীন, না আমার পূ্বস্বভাব, পূর্ব্ব শিক্ষা, 


তাহার খণ্ডন। 


ভান ও কর্ণ [২ ভাগ 


ও চতুষ্পার্শস্থ অবস্থার ফল? অর্থাৎ আমার ইচ্ছাই কি আমার ইচছার কারণ, 
না তাহা অন্য কারণের কার্য ?__একটু ভাবিয়া উত্তর দিলে আত্মাকে অবশ্যই 
বলিতে হইবে, আমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছাবীন নহে, তাহা নানা কারণের কার্য্য। 
একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা আরও স্পষ্ট হইবে। আমি এখন এখান হইতে 
উঠিয়া যাইব কি না এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা কি, এবং কেনই বা তাহা এরূপ 
হয় ?--ভাবিতে গেলে দেখিতে পাইব, আমার বর্তমান কর্ণ ও যে কর্ম্মানুরোধে 
উঠিবার কথা মনে হইল এতদূ ভয়ের পানী রও হৃদয়গ্রাহিতার তারতম্য, 
আমার এই মূহ,র্ভের দেহের অবস্থা ও তদনুসারে স্থিতি কি গতির প্রাতি অনু- 
রাগের ন্যুনাবিক্য, এবং দূরসন্বন্ধে আমার পূর্ব্বস্বভাব ও পূর্্বশিক্ষ! ফদ্দারা আমার 
হৃদয়ের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ কর্মের প্রয়োজনীয়তার ও হৃদয়গ্রাহিতার 
তারতম্যবোধের শক্তি ও গতি বা স্থিতির দিকে প্রবৃত্তির ন্যনাধিক্য নির্ধারিত 
হইয়াছে, এই সমস্ত কারণদ্বারা আমার ইচ্ছা নিরূপিত হয়। : আমার ইচ্ছা 
সেই সমস্ত কারণের কার্ধ)। পূর্ব্বে কার্ধযকারণসম্বন্ধের যে মূল তত্বত্রয়ের 
উল্লেখ হইয়াছে, তাহার প্রথম তত্ব অনুসারে ও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হয়। আমার ইচছা বিনাকারণে আপনা হইতে হইল একথা সঙ্গত বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না। 

কর্তার সম্বন্ধে স্বতপ্রতাবাদীরা ইহার বিরুদ্ধে এই কথা বলেন যে, আত্মা 
যখন জিজ্ঞাসামাত্রই উত্তর দেয়, আমার ইচ্ছা স্বাধীন, তখন আত্ম'র 
সেই সাক্ষযবাক্যই গ্রহণযোগা, এবং তাহার পর ভাবিয়৷ চিন্তিয়া যে বলে আমার 
ইচছা নাঁনা কারণাবীন, সে কথা গড়াপেটা সাক্ষীর কথার ন্যায় অগ্রাহ্য । 
আর কার্য্যকারণসম্বদ্ধবিঘরক. যে তন্বের উল্লেখ হইয়াছে তদনুসারে, যেমন 
বিনা কারণে কার্য হয় না একথা স্বীকার করিতে হয়, তেমনই আবার সকল 
কারণের আদি কারণ অপর কোন কারণের কার্ধ 7 নহে, একথাও স্বীকার করিতে 
হয়। সুতরাং সেইরূপে মনুষ্যের ইচ্ছ। অন্য কার্য্যের কারণ, কিন্ত নিজে কোন 
কারণের কার্ধ্য নহে একথা বলা যায়। 

এই সকল তর্ক বুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। আত্মার প্রথম উত্তর 
অবিবেচনার ও অহক্কারের ফল। দ্বিতীয় উত্তর বিবেচনার ও প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির 
দ্বারা লব্ধ, ও তাহাই প্রকৃত উত্তর। এই স্থলে 


“মনন: দিন্রলাব্মালি নবী: ন্দল্মাব্য টুল জয়: । 
্নথক্রাবহিলুভ্ান্সা ব্ধনাঁ্ছলি ন লন্মন ॥ ১ 
“গ্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম চলে। 
অহস্কারে মুগ্ধ আত্ম ‘আমি কর্তা" বলে |” 
এই অমূল্য গীতাবাক্য স্মরণীয় । একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই রর 
যাইবে আতকর প্রথম উত্তর সকল সময়ে ঠিক হয় না। একটি সামান্য উদাহরণ 


১ গীতা ৩২৭। 


১ অঃ] কর্তার স্বতদ্বতা আছে কি না৷ 
দিব। চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া"বদি আত্মাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কি 
দেখিলাম ?__ভাত্রা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, ‘চন্দ্র দেখিলাম: । কিন্তু সকলেই 
জানেন আমরা চন্দ্র দেখি না, চক্রের যে গ্রাতিবি্ চক্ষুতে পড়ে তাহাই মাত্র 
দেখি, এবং চক্ষুর কোন দোষ থাকিলে চন্দ্রকে তদনুসারে বিকৃত দেখায়” 
যথা দর্শক পাণুরোগগ্রস্ত হইলে চন্দ্র তাহার চক্ষে পাওবর্ণ দেখায়। 

মনুঘ্যের ইচ্ছাই নিজের কারণ তাহা অন্য কোন কারণের কাৰ্য্য নহে, 
একথা বলিতে গেলে প্রত্যেক মনুষ্যের ইচ্ছা এক একটি স্বাবীন কারণ হইবে, 
এবং তাহা হইলে জগতের এক আদিকারণ ভিন, আরও বহুসংখ্যক স্বাধীন 
কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এরূপ কারণবাহুলোর কল্পনা যুক্তি- 
সিদ্ধ নহে। তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে, আত্মা যে চিন্মর পুণ ব্রন্ষের 
অপু অংশ, আত্মার স্বাবীনতাঁবোৰ সেই পূর্ণ বন্ধের স্বতন্বতার অস্ফুট বিকাশ 


হইলেও হইতে পারে। 
্বতনববাঁদীরা কর্তার পরতন্ত্রতাবাদের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর আপত্তি 


১৪৬ 


আর একাট 


উপস্থিত করেন।  তীহারা বলেন, যদি কর্তার স্বতদ্বতা না থাকে, তাহা হইলেঞ্জআপত্ি। 


কর্তা নিজকর্দের জন্য দায়ী নহেন, এবং কর্তার দোষগুণ থাকে ন।, সুতরাং 
পাপপুণ্য ও তজ্‌ জন্য দণ্ড পুরস্কার উঠিয়া যায়। এ আপত্তি অবশ্যই বিবেচনার 
সহিত পৰ্য্যালোচনা করা কর্তব্য। 

কর্তার স্বতন্থতা ন! থাকিলে কর্তা কর্মের জন্য দায়ী হইতে পারে না। 
কিন্ত তাহা হইলেই যে পাপ পুণ্য ও দণ্ড পুরস্কার উঠিয়া যাইবে একথা স্বীকার 
করা যায় না। কর্মের জন্য কর্তার দোষ গুণ নাই বলিয়া কর্মের দোঘগুণ 
ও ফলাফল লুপ্ত হয় না। কর্মের জন্য কর্তা দায়ী হউন আর নাই হউন, পাপ- 
কৰ্ম্ম দোষের ও পুণ্যকর্্ গুণের বলিয়া গণ্য হইবে, এবং কর্মের ফলাফল অবশ্যই 
ফলিবে, ও সে ফলাফল কর্তাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। 

প্রথমতঃ কর্মের দোষগুণ যে কর্তার দায়িত্বের অভাব বা সাবের উপর 
নির্ভর করে না একথা বোধ হয় সহজেই অনেকে স্বীকার করিবেন। কর্তা 
জানিয়াই করুন আর না জানিয়াই করুন, তাঁহার কৃত ভাল কন্দ ভাল ও মন্দ কর্ম 
মন্দ বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হইবে । তবে তাহাতে কর্ভার দোষ গুণ আছে 
কি না, বিচার করিতে হইলে তাঁহার স্বত্রতা আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে, 
এবং তাঁহার স্বতদ্রতা না থাকিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, দোষ গুণ 
সাধারণত: যে অর্থে গৃহীত হয়, সে অথে তীহার কর্মের জন্য তাঁহার দোষ গুণ 
নাই, তাঁহার নিন্দা বা যশ নাই। | 

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাউক কর্তার স্বতত্্রতা না থাকিলে কর্মের ফলাফল তাহার 
সম্বন্ধে ফলিবে কি না, ও সেই ফলাফল ও তত্সহ দণ্পুরস্কার তাঁহাকে গ্রহণ 
করিতে হইবে কি না। কর্মের জন্য কর্তা দারী হউন বা না হউন, ভাল কর্মের 
তাল ফল, মন্দ কর্মের মন্দ ফল, অবশ্যই ফলিবে। আমি যদি কোন দরিদ্রকে 
একটা আনুলি দিব মনে করিয়া ভুলে একটি সভরেৰ্‌ দি তাহা হইলেও গ্রহীতার 


তাহার খণ্ডন। 


১৪৪ 


ভান ও কৰ্ম্ম -[২য় ভাগ 


স্বর্ণ মুদ্রালাভের ফল হইবে, অথবা আমি যদি কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে গিয়া 
দৈবাৎ কোন ব্যক্তিকে আঘাত করি, তাহাতেও আহত ব্যক্তির আঘাতজনিত 
বেদনা হইবে। তবে দান করার নিমিত্ত সুখ ঝা" আঘাত করার নিমিত্ত দুঃখ 
জানিয়া করিলে যেরূপ হইত সেরূপ হইবে না। তথাপি গ্রহীতার শুভ হইয়াছে 
বলিয়া সুখ বা আহত ব্যঞ্জির অশুভ হইয়াছে বলিয়া দুঃখ এস্থলেও হইবে ও 
হওয়া উচিত। কিন্তু আমার স্বতন্্রতা নাই, আমি অবস্থার দাস ও অবস্থাদ্বার৷ 
বাধ্য হইয়া কর্্াকর্ম করিলাম, তাহার শুভাশুভ, তাহার পুরস্কার ও দণ্ড, আমাকে 
ভোগ করিতে হইবে, ইহা ন্যারসঙ্গত বলিয়া সহজে স্বীকার করিতে ইচ্ছা 
হয় না। একথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি কেহ 
আমার সম্পূর্ণ অনিচছার বলপূৰ্বক আমাকে আমার পীড়িত অবস্থায় কোন 
উধব খাওয়াইয়া দের তাহাতে কি আমার রোগশান্তি হয় না? অথবা যদি 
কেহ আমার সম্পূর্ণ অনিচহায বলপূর্বক আমাকে কোন বিষাঞ বস্তু খাওয়াইয়া 
দেয় তাহাতে কি আমার স্বাস্থ্যহানি হয় না? তবে অবস্থা দ্বারা বাধ্য হইয়। 


ঞ্কর্ন্ম করিয়াছি বলিরা তাহার ফলাফল ভোগ করা ন্যায়সঙ্গত নহে, একথা কেন 


বলি? বোধ হয় ইহার কারণ এই যে, আমাদের জড়জগতের কর্তন (যথা 
দেহের উপর উঘব ও বিষের ক্রিয়া) অন্ধ প্রকৃতির অলভ্ব্য নিয়মাধীন বলিয়া 
মনে করি, আর সজ্ঞান জীবজগতের কর্ম্ম সেরূপ মনে করি না, এবং সে কর্ণের 
ফলদাতা ন্যারবাব্‌ মনে করিয়া তাহার নিকট স্বতদ্বতাবিহীন কর্তার কর্মফল- 
তৌগের বিধান অন্যায় মনে করি। যদি স্বতন্তাবিহীন কর্তারদু্র্দ্ের ফল 
অনন্ত দুঃখ বলিয়া মানিতে হয়, তবে তবে তাহা অন্যায় বলিয়া অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। কিন্ত কর্তা uhh হউন বা পরতন্্রই হউন, তাহার দূ্র্মের 
ফল যে অনন্ত দুঃখ, একথা কেন স্বীকার করিব? ' একথা স্বীকার করিতে 
গেলে কর্তা স্বতন্ত্র হইলেও কর্স্মফলদাতার ন্যার়পরতা রক্ষা হয় না। কারণ 
অনন্ত দুঃখের i যাহারা বলেন তাঁহারা অবশ্যই অনন্ত শক্তিমান ও অনন্ত- 
জ্ঞানময় ও মানেন, এবং সেই ঈশ্বর যে জীব অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে তাহাকে 
দুঃখের ভোগী হইবে জানিয়া স্থষ্ট করিয়াছেন, একথাও মানিতে হয়। 
তাহ। হইলে এরূপ স্বষ্টি ন্যায়সঙ্গত কিরূপে বল। যার? কেহ কেহ এই আপত্তি 
খণ্ডনার্ণে অণন্তক্পাণগয় ঈশৃরকেও তাঁহারই স্থ্ট জীবের ভবিষ্যৎ কর্ম্মাকর্ম্ম 
ও শুভাশুভ সম্বন্ধে অন্ত বলিরা স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত নহেন।১ 
কিন্ত এ কথা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ বলা যার না। যদি দৃর্দের ফল 
দণ্ডস্বরূপ অনন্ত দুঃখ না হইয়া, কর্তার সংস্কার ও উনৃতিসাধনের উপায় স্বরূপ 
পরিমিত কালব্যাপী দুখভোগ হর, ও তাহার পরিণান অনন্ত সুখলাভ হয়, তাহা 
হইলেই ত সকল আপত্তির খণ্ডন হর। তাহা হইলে কর্তার স্বতন্বতা না 
থাকিলেও পাপপুণ্যের গ্রভেদ ও দু্ধর্প্ের নিমিত্ত দুঃখভোগের বিধান অক্ষুণ 


» Dr. Martineau’s Study of Religion, Vol. II, 70. 270 ডষ্টৰ্য। 


১ম অঃ] কর্তার স্বতন্থতা আছে কি না 


রহিল, অথচ তছৃজন, কর্তার গতি অন্যায় হইল না। কেননা তীহার দুম 
জন্য দুঃখভোগ পরিণামে অনন্তকাল স্রখলাভের উপার মাত্র, এবং সেই পরিমিত 
কালের দূঃখ, অনন্তকালের সুখের তুলনায়, কিছুই নহে বলিলেও বলা যায়। 

কর্মাকর্থের শুভাশুভ ফলভোগ যদি পুরস্কার বা দণ্ড স্বরূপ না ভাবিয়া 
তাহ। কর্ত।র শিক্ষা ও সংশোধনের উপায় বলির। মনে করা যার, তাহা হইলে 
কর্তা স্বতন্ত্র হউন আর ন| হউন, সেই ফলভোগের বিধান তাঁহার গ্রাতি অবিচার 
বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ থাকে না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন এ সমস্ত সত্য হইলেও কর্তার অস্বতন্বতাবাদের 
একটি অবশ্যন্তাবিফল এই যে, মনুষ্য নিজের দুরের জন্য দায়ী নহে এ ধারণা 
জন্মিলে, দূর করিতে ভয় ও সৎকর্ম করিতে আগ্রহ কমিয়া যাইবে । এ 
আশঙ্কা অমূলক | কর্তার স্বতন্ত্রতা না৷ থাকিলেও যখন কর্মের দোষগুণ রহিল, 
এবং কর্তাকে যখন কর্ণাকর্থর শুভাশুভ কিঞ্চিংকাল ভোগ করিতে হইবে, 
এবং অবস্থাদ্বারা বাধ্য হইয়৷ কর্ম করা সত্বেও যখন তাহার শুভাশুভ ভোগ জন্য 


আত্মপ্রসাদ ও আত্তগ্রানি হইবে, তখন দুন্ধর্্ে ভয় ও সৎকর্ম আগ্রহ কমিবার 


সম্ভাবনা অতি অন্প। 

আর একটি কথা আছে। কর্মের দোঘগুণ জন্য কর্তার দোষগুণ নাই এ 
কথা মানিলে, যেমন দু্র্দ্ের জন্য আত্বগ্রানি কমিবে, তেমনই সৎকর্ম্মের জন্য 
আত্বগৌরবেরও হাস হইবে । সেই আত্রগ্রানি করজনই বা কতটুকু অনুভব করে, 
তাহা কয়জনকেই বা সৎপথে আনে, এবং সেই আত্মগৌরব কত লোককে 
উন্মুন্ত করিয। কত অনিষ্ট উৎপাদন করে, তাহা ভাবিতে গেলে বোধ হয় জমা 
খরচে মোটের উপর অস্বতন্্তাবাদ স্বতন্রতাবাদ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর 
হইতে পারেন৷ । 

অস্বতন্রতাবাদের আর একটি অশুভ ফল মানুষকে নিশ্চেষ্ট করা, কেহ 
কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন। তীহারা বলেন, কর্তার স্বতন্ত্রতা নাই, তিনি 
অবস্থাদ্বারা বাধ্য হইয়া কন্ম করেন, এ ধারণা জন্মিলে আমরা.কোন কর্ম করিতে 
চেষ্টা করিব না, ক্রমশঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িব। এ আশঙ্কা অমূলক । অস্বতন্্তা- 
বাদ একখ| বলে না যে কর্তার চেষ্টার প্রয়োজন নাই, কর্ন্ম আপনা হইতে হইবে। 
অন্বতদ্বতাবাদ কেবল ইহাই বলে যে, কর্তার ইচছ স্বাধীন নহে। সে ইচ্ছাই 
তাহার নিজের কারণ নহে, কিন্তু তাহ। কর্তার পূর্ব স্বভাব, পুর্ব শিক্ষা, ও 
চতুপার্ণস্থ অবস্থার ফল। দেই পূর্ব্বশিক্ষ৷ ও পূর্বস্বভাব ও চতুপাৰ্শব স্থ অবস্থা 
কারণ স্বরূপ হইয়া তাহাদের কার্ধ্য অবশ্যই করিবে, এবং তাহার ফলে কর্তাকে 
যতটুক, চেষ্টা করিতে হইবে ততটুকু চেষ্টা না করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতে 

পারিবেন না। আর এই অন্বতদ্বতাবাদ যখন কর্তা নিজ কল্মাকর্স্মের শুভা- 

শুভকলভোগী বলিয়া মানিতেছে, এবং শুভফললাভের ও অশুভফলপরিত্যাগের 
চেষ্টা যখন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তখন মানুষ অস্বতত্রতাবাদী হইলেই যে নিশ্চেষ্ট 
হইবে ইহা কখন সম্ভবপর নহে। 
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১৪৫ 


কৰ্ম্মাকর্ন্মের 
ফলাফল,ভোগ 
পুরস্কার বা দণ্ড 
নহে, কর্তার 
শিক্ষা ও সংশো- 
ধনের উপায়। 
অস্বতন্বতাবাদ 
সখকর্শে পুবৃত্তি 
ও অসবকর্শে 
নিবৃত্তির হাস 
করে না। 


১৪৬ 


অদৃষ্ট ও পুরুঘ- 
. ফার। 


পূর্ণ জ্ঞানলাভ 
ও দেহবন্ধন 
হইতে মুক্তি- 
লাভ ভিনু পূর্ণ 
শ্বতন্বতা লাভ 
হয়না। 


জ্ঞান ও কর্ন [২য় ভাগ 


উপরি উক্ত অন্বতন্্রতাবাদে দৈব ও পুরুষকারের৯ সামঞ্জস্য আছে, অর্থীত 
তাহা কর্তার পূর্ব্বের কর্মফল ও বর্তমান চেষ্টা উভয়েরই কাব্যকারিতা স্বীকার 
করে। ইহা অনুষ্টবাদ বলিয়া [ঘিত হইতে পারে না। অদৃষ্টবাদ বলিলে 
যদি এরূপ বুঝার যে, আমি কোন বাঞ্ছিত কর্দের নিমিত্ত বতই চেষ্টা করি ন। 
কেন, অদূষ্ট অথাৎ আনার অজ্ঞাত কোন অলভ্বা শক্তি সে চেষ্টা বিকল করিরা 
দিবে, সে অনুষ্টবাদ মানিতে পারা বায় না, কেননা তাহা কার্ধযকারণসন্বন্থবিষয়ক 
নিয়মের বিরুদ্ধ। কিন্ত অনুষ্টবাদের অর্থ যদি এই হয় যে, কার্ধাকারণপরম্পরা- 
ক্রমে যাহ৷ ঘটবার, এবং যাহা ঘটিবে বলির পূর্ণ জ্ঞানময় খ্রজের ভ্ঞানগোচর 
ছিল, আমার চেষ্টা সেই দিকেই যাইবে, অন্যদিকে যাইবে না, তাহা হইলে 
সে অদৃষ্টবাদ না মানিয়া থাকা যায় না, কেননা তাহ! কাৰ্য্যকারণসন্বন্ধবিঘয়ক 
অলজ্্য নিয়মের ফল। 

পূর্বোক্ত অস্বতন্্রতাবাদ মানিতে গেলে, যখন দেখ। যাইতেছে কর্তার ইচ্ছা 
স্বাধীন নহে, তাঁহার পূর্বস্বভাব, পৃরর্বশিক্ষা, ও চতুষ্পা্শৃস্থঅবস্থার দ্বারা তাহা 
চালিত, তখন কর্তার ইচছা যাহাতে সখপথে গমনে বলবতী হয়, বর্তমানে কেবল 
সেইরূপ নীতি শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে না, ভাবী কন্মাদিগের পুব্বস্বভাব, 
পূর্বশিক্ষা ও চতৃত্পার্শস্থ অবস্থা যাহাতে তাহাদের ইচছাকে সৎপথগামী করিবার 
উপযোগী হয় সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এই জন্যই বালক 
ভবিষ্যতে ভাল হইবে আশা করিতে গেলে তাহার পিতামাতার স্বশিক্ষিত ও 
সচ্চরিত্র হওয়া, তাহার বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাওয়া, তাহাকে সাত্বিক 
আহার ও সাত্বিক আমোদ প্রমোদ দেওয়া, এবং তাহাকে 'সতসঙ্গ সাধূপরিবার 
ও সাধুপ্রতিবেশী পরিবেষ্টিত রাখা আবশ্যক। আমাদের পূর্বজন্মের কর্দ- 
কলভোগ সন্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, আমাদের জন্মের পূর্বে আমাদের 
পূৰ্ব্বপুরুষগণ যে কর্ম্ম করেন তাহার ফল যে আমাদের ভোগ করিতে হয়, ইহা 
সকলকেই স্বীকার করিতে হই 

আমরা যতদিন সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকিব, যতদিন দেহাবচ্ছিনু থাক! 
আমাদের বহির্জগতের ক্রিয়ার অধীন থাকিতে হইবে, এবং যত্ন es 
হিতাহিত বিষয়ে অঙ্ঞানতানিবন্ধম আমর! অন্তর্খগতের. অমংযত প্রবৃত্তির 
অধীনতা পরিত্যাগ -করিতে পারিব ন।, ততদিন আমাদের স্বতপ্রতালাতের 
সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান যেমন ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে ও পূর্ণ'ত৷ লাভ করিতে 
থাকিবে, এবং আমাদের প্রকৃত হিতাহিত আমরা দেখিতে পাইব, সঙ্গে সঙ্গে 
বৃত্ত সকল সংযত হইয়। আসিবে ও আমাদের অন্তর্জগতের অবীনতা যাইবে। 
দূরাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হওয়াতে বহির্জগতের অবীনতারও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইয়া 
আসিবে, তবে দেহের অভাবপূরণ নিমিত্ত তাহার কিঞ্চিৎ থাকিবে । এবং যখন 
সেই দেহবন্ধনও যাইবে, তখনই আমরা সম্পূণ স্বতন্বতা লাভ করিতে পারিব। 


ৰ 


১ সহাতারত, অনুশাসন পর্ব, ঘষ্ঠ অধ্যায় দ্রব্য 


১ম অঃ] কর্তার স্বতদ্বতা আছে কি না 


কর্তার স্বতন্রতা লইয়৷ প্রায় সকল দেশেই অনেক আন্দোলন ও মতভেদ 
হইয়াছে। এদেশে অদৃষ্টবাদ ও পুরুধকারবাদ৯ উভয় মতই আছে। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বতন্ত্র তাবাদী, কেহ বা নিয়তি 


অথবা নির্ববন্ধবাঁদী |২ 


বিষয়টি দূরহ। এসন্বন্ধে উপরে ' যাহ। বলা হইল তাহার স্থল মর্ম 
সংক্ষেপে এই 

১। কর্তার স্বতন্বতা নাই, তাঁহার ইচ্ছা স্বাবীন নহে অর্থীৎ ইচ্ছাই 
ইচ্ছার কারণ নহে, তাহ। তীহার পুর্বস্বভাব, গুর্বশিক্ষা ও চতুষ্পা্খ্থ 
অবস্থার ফল। তবে তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। 

২। কর্তাকে কর্মাকর্মের শুভাশুভ কর, অথাৎ সৎকর্দ্বের জন্য আত্- 
প্রসাদ ও পুরস্কারাদি, এবং অসৎকর্স্সের জন্য আত্মবিঘাদ ও দণ্ডাদি, ভোগ করিতে 
হয়। তবে গেই শুভাশুভ ফলভোগ তাহার সন্বদ্ধনার বা শাস্তির নিমিত্ত নহে, 
তাহ। তাঁহার সংশোধন ও উন্নতির নিমিত্ত । 

৩। কর্তার কর্মফলের পরিণাম অনন্তদূঃখ নহে, অনন্তসুখ | কর্ম 
ফলভোগন্বারা সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক কর্তার ক্রমশঃ সংশোধন ও 


. উনুতিমাবন হইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ হইবে । 


উপরে বলা হইল কর্তার চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। কর্তার স্বতন্ততী 
নাই অথচ চেষ্টা করিবার ক্ষমত। আছে ইহার অর্থ কি, এই সংশয় এস্থলে কাহার 
কাহার মনে উধিত হইতে পারে। অতএব তাহার নিরাকরণার্থে” চেষ্টা বা 
গ্রযত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথ! বলা আবশ্যক। 

জড়বাদীদিগের মতে চেষ্টা কেবল দেহের কার্ধয। তাঁহারা বোধ হয় 
বলিবেন-_-বহির্ভগতের বিষয় কর্তৃক স্পন্দিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াছারা, অথবা 
মস্তিফ্ের অন্তনিহিত বহির্ভগতের পুর্ববক্রিরাজনিত কুঞ্চনদ্বারা, মস্তিচালিত 
হইলে, সেই চালন। স্নাযূজালকে উত্তেজিত করে, ও তদ্দার৷ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কর্মে 
প্রবন্তিত হয়, এবং সেই প্রবর্তনাকে চেষ্টা বা প্রবত্ব কহে। 

চৈতনাবাদী ও অনদ্বতবানীরা চেষ্টাতে দেহের কিঞ্চিৎ কার্ধয আছে স্বীকার 
করেন, কিন্ত তাহাদের মতে চেষ্টা মূলে আত্মার কাৰ্য্য, তাহা আত্মার ইচছাসম্তৃত, 
এবং আত্মাই সেই কার্যে দেহকে পরিচালিত করে। স্বতন্বতাবাদীরা বলেন 
সেই ইচছা স্বাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছাই ইচছার কারণ, অস্বতন্রতাবাদীদের মতে সে 
ইচছা৷ আত্মার অর্থাৎ কর্তার পুর্বস্বভাব, পুর্বশিক্ষা ও চতুপাশ্ু স্থ অবস্থার ফল। 
স্বতপ্রতাবাদ ও অস্বতন্তাবাদের এই মাত্র পার্থকা। অতএব চেষ্টা যে কর্তার 


১ দৈব ও পুরুঘকার সন্ধে মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ঘষ্ঠ অধ্যায় ডটব্য। 

২ এ সম্বন্ধে Sidgwick's Methods of Ethics, BK. I, Ch. V; 
Green’s Prolegomenda of Ethics, Bk. Il, Ch. 15 ও Fowler and 
Wilson's Principles of Morals, Pt, IL, Ch. IX ডঠ্টব্য। 


৮ স্বতন্রতা- 
স্থল 
7 


চেষ্টা বা পূযত্ব। 


১৪৮ 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


কাৰ্য্য ইহা সব্ববাদিসন্মত, এবং কর্তার স্বতদ্বতা থাকুক বা না থাকুক তাহাতে 
কিছু আসে যায় না। তবে কর্তা চেষ্টা করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন সেই 
কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই স্বতন্রতাবাদ ও অস্বতদ্বতাবাদের পার্থক্য 
লক্ষিত হয়। 

আত্মা কি প্রকারে দেহকে আপন চেষ্টায় পরিচালিত করেন, আমাদের 
অপূর্ণ জ্ঞানে তাহা আমরা জানিতে পারি না। দেহ ও আত্মার সংযোগ কিরূপ 
তাহ। না জানিলে এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত জানা 
গিয়াছে, মস্তিক ও স্াযজালই দেহকে কার্ধেযে চালাইবার যন্্স্বরূপ। সেই 
যন্ত্র বিকল হইলে আগ্তা দেহদ্বারা কোন চেষ্টা সফল করিতে পারে না। 
তবে দেহ অবশ হইলেও আত্মা মনে মনে চেষ্টা করিতে পারে। ইহা দ্বারা 
চেষ্ট। যে মূলে আল্তার কার্য্য একথা সগ্রমাণ হয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
কর্তব্যতান্র লক্ষ 


কোন্‌ কর্ম কর্তব্য কোব্‌ কর্ম অকর্ভব্য ইহা স্থির করা এই কর্মক্ষেত্রে 
আসিয়া আমাদের প্রথম কর্তব্য। তাহা যদিও অনেক স্থলে সহজ, কিন্ত 
অনেক স্থলে আবার সহজ নহে, এবং কোন কোন স্থলে অতি কঠিন। তাহা 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রতোক স্থলে নিজের কার্ষেযর নিমিত্ত স্থির করিতে হইলে 
সংসারযাত্রা নিবর্বাহ করা দুরূহ হইত। কিন্ত সকল সভ্য দেশেরই পণ্ডিতগণ 
' তৃদ্ধিষয়ে চিন্তা করিয়া ধর্মশান্্র ও নীতিশাস্্ প্রণরনদ্থারা সাধারণ লোকের পথ 
অনেক সহজ করিরা দিয়াছেন, এবং লোকে সেই সকল শাস্ত্রের বাক্য স্মরণ 
রাখিয়া তাঁহাদের গ্রদণিত পথে চলিলে থ্রারই কর্তব্যপালনে সমর্থ হইতে 
পারে। তবে যে সকল স্থলে মতভেদ আছে, সেখানে আমাদের নিজের 


বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয়| আর কর্মক্ষেত্র এত বিশাল ও বিচিত্র, 
এবং তাহার সঙ্কটস্থল সকল এত দুর্গম ও নিত্যনূতন যে, তথায় পথিক কেবল 
পণপ্রদর্শকের নির্দেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না, পথিকের 
নিজের পথ চিনিয়া লইবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক । সুতরাং কেবল নীতি- 
বিষয়ক সিদ্ধান্ত জানা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না, প্রয়োজন মত কোন কথার 
অনুক্লগ্রতিকূল যুক্তিতর্ক বিচার করিয়া আমাদের নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার যোগ্য হওয়া কর্তব্য। সেই জন্য কর্তব্যতার লক্ষণ কি, তাহা অন্ততঃ 
কিয়ৎপরিমাঁণে সকলেরই জানা উচিত, এবং সেই প্রশ্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা 


এই খানে হইবে । 
কর্তৃব্যতার লক্ষণ কি তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। জীব নিরন্তর 


সুখের অন্বেঘণে বাস্ত, সুতরাং ইহা বিচিত্র নহে যে কাহার কাহার মতে যাহা 
সুখকর তাহাই কর্তব্য। এই মতকে স্থুখবাদ বলা যাইতে পারে। 
ইহার অনেক প্রকার অবান্তর বিভাগ আছে। ইহার নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাচীন 
গ্রীসের এপিকিউরসের মত। তাহার নু উপদেশ, “আহারকর, পানকর 


আমোদকর |” ্ 
ধর্মপরায়ণ প্রাচীন ভারতে এ সত অবিদিত ছিল না। চাব্বাক সম্পুদায়ের 


এই মত ছিল। তাঁহারা বলেন_ 
প্রানজ্লীনন স্তন সীনন্নান্নি ল্বী্বীন্লৰ: | 


মন্দীমুনন্ হল্বল্ম এনৰাবনল নুন: 1৮১ 


১০১৯ ৯ 
১ সব্বদৰ্শন সংগৃহ, চার্বাক দর্শন। 
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হিতবাদ। 


পুবৃত্তিবাদ। 


নিবৃত্ভিবাদ। 


সামঞ্জস্যবাদ ! 


জ্ঞান ও কর্ম * [২য় ভাগ 


“সুখে থাক যতদিন আছে এ জীবন। 

মৃত্যুকে এড়াতে নাহি পারে কোন জন | 

পুড়িয়া এ দেহ যবে হরে" বাবে ছাই । 

তারপর আসিবার সম্ভাবনা নাই ||” 
এই নিকৃষ্ট প্রকার সুখবাদের অসারতা লোকে সহজেই বুঝিতে পারে। 
এই জন্য ইন্জিরপরতন্্তা যুক্ত কাজে এই মতানুসারে চলিলেও লোকলভূজা- 
বশতঃ কথার ইহা মানিতে অনেকেই প্রস্তত নহে। 

তবে নিজের বৈঘরিকস্ুখলালসা নিন্দনীয় হইলেও পরের বৈঘয়িকসুখ- 

কামনা প্রশংসনীর | এবং যাহা সাধারণের অর্থাৎ অবিকাংশলোকের সুখকর, 
তাহাই কর্তব্য, এইমত অনেক বীমান্‌ পণ্ডিতের অনুমোদিত। ইহা একপ্রকার 
জুখবাদ। ইহাকে হিতবাদ বলিলেও বলা যায়। কেহ একটি মিথ্য৷ 
কথা কহিলে তাহার দেনা উড়িয়া যায় ও সৰ্ব্বস্ব রক্ষা হয়, এস্থলে নিকৃষ্ট হিতবাদ 
হয়ত সেই মিথ্যা কথা বলা কর্তব্য বলিবে। কিন্ত তাহাতে দেনাদারের সর্বস্ব 
রক্ষা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারের গুরুতর ক্ষতি হয়, এবং মিথ্যাবাদীর 
মঙ্গল দূষ্টে. অনেকে মিথ্যা কথা কহিতে: উৎসাহ পাওয়ায় ভবিঘ্যতে আরও 
অনেকের ক্ষতি হইতে পারে, সুতরাং হিতবাদী এরূপ স্থলে সিথযা বলা অকর্ভব্য 
মনে করিবে । যেখানে একটি মিথ্য। বলিলে অনেকের, এমন কি একটা 


ই সম্পৃদায়ের বা সমাজের, হিত হয়, এবং কাহারও স্পষ্ট অহিত হয় না, সেখানে 


হিতবাদ সেই কাৰ্য্য কর্তব্য কি অকর্ভব/ বলিবে ঠিক বলা বায় না। কর্তব্য 
বলিলে মিথ্যার গ্রশ্বয় দেওয়া হইবে, এবং তাহাতে ভাবি অনি হইতে পারে 
এই আশঙ্কায় বোধ হয় অকর্তব্যই বলিবে। সুখবাদ ও হিতবাদ উভয় মতেই 
কর্তব্য প্রবৃত্তিপ্রণোদিত। অতএব উভয় মতকে এক কথার প্রবৃত্তিবাদ 
বলা যাইতে পারে। 

পক্ষান্তরে অনেকে বলেন প্রবৃত্তি আমাদিগকে কৃপথগামী করে, নিবৃত্তি 
সৎপথে রাখে, অতএব প্রবৃত্তি প্রণোদিতকন্্র অকর্ভব), নিবৃত্তিমূলক কর্ণই কর্তব্য |: 

ভোগ বিলাসিতা ও কামনা সংস্থষ্টকর্ম অকৰ্ত্তব্য, বৈরাগ্য কঠোরতা ও নিফাম- 
ভাব বিশিষ্ট কৰ্ম্মই কর্তব্য। এই মত নিৰৃত্তিবাদ নামে অভিহিত হইতে পারে। 

হিতবাদ কর্তার আপনার হিতের. প্রতি অল্পদৃষ্টি ও পরের হিতের প্রতি 
অধিক দৃষ্টি রাখে, এবং নিবৃত্তিবাদ গ্রবৃভিকে নিতান্ত খব্ব করে। কিন্তু নিজের 
হিতের গ্রতিও যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখা উচিত, এবং প্রবৃত্তিকে একেবারে খব্ব করা 
অনুচিত। আর নিজের হিত ও পরের হিত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয়ের 
সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক, এই ভাবিয়া অনেকে বলেন, স্বার্থ ও 
পরার্থের এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করাই কর্তব্য। 
তাহাদের মতকে সামঞ্জম্যবাদ বলা যাইতে পারে।২ 


১ বঙ্চিমচন্্র চটোপাব্যায়ের কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম পরিচেছদ দ্রব্য । 


হয় অঃ] ৮ কর্তব্যতার লক্ষণ 
প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, ও সামঞ্জস্যবাদ, উপরি উক্ত এই মতত্রয়ই 
কর্তব্যতাকে কর্মের মৌলিকগুণ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহা কর্মের ফল 
হইতে, অথবা কর্মের প্রবর্তনার মূল হইতে উৎপনু বলিয়া নির্দেশ করে। এই 
ত্ৰিবিধ মত ভিন্ন আর একটি মত আছে। তদনূসারে বাহ্য বস্তু যেমন বৃহৎ 
বা ক্ষুদ্র, স্থাবর বা জঙ্গম, বর্ণ যেমন শুরু বা কৃষ্ণ বা পীত ইত্যাদি, কর্ম তেমনি 
কর্তব্য বা অকর্তব্ায। অর্থাৎ বৃহত্ বা ক্টুদ্ৰত্ব যেমন বস্তুর মৌলিকগুণ, অন্য 
গুণের, যথা স্থাবরত্ব বা জঙ্গমত্বের, ফল নহে”__তুক্ুত্ব, কৃষ্ত্ব বা পীতত্ব যেমন 
বর্ণের মৌলিকগুণ, অন্যগুণ হইতে, যথা উজ্ব্বলতা বা ্ানতা হইতে, উৎপন্ন 
নহে, কর্তব্যতা বা অকর্তব্যতা, অর্থাৎ ন্যায় বা অন্যায়, তেমনই কর্মের 
মৌলিকগুণ, অন্য গুণের, যথা, স্ুখকারিতা বা অন্গুখকারিতার, ফল নহে, 
বা তদ্বূপ অন্যগুণ হইতে উৎপনু নহে । এবং বস্তুর বৃহত্ত বা ক্ষদ্রত্ব, ও বর্ণের 
শুরুত্ব বা কৃষ্ণত্ব, যেন প্রত্যক্ষ দ্বারা জের, কর্মের কর্তব্যতা বা অকর্তব্যতা, 
অর্থাত ন্যায় বা অন্যায়, তেমনই বিবেক দ্বারা জ্ঞেয় । এই মতকে ন্যায়বাদ 

বলা যাইতে পারে। 
এতভিন্ন আরও অনেকগুলি মত আছে, তাহার বিশেষ উল্লেখের-্রয়োজন 
নাই, কারণ একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহারা উপরি উক্ত মতচতুষ্টয়ের কোন না 
কোন একটির অন্তর্গত বলির প্রতীয়মান হইবে । তন্ধ্যে কেবল একটি 
মতের নাম করিব, কারণ খৃষ্টীয়ধর্থমের একটি মূল উপদেশের সহিত তাহার অতি 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। মতটি সংক্ষেপে এই--ভাল মন্দ আমি যেরূপ বোধ করি অপরেও 
সেইরূপ বোধ করে, সুতরাং অপরের কার্য আমি যে ভাবে দেখি, আমার কার্ষ)ও 
অপরে সেই ভাবে দেখিবে। অতএব অন্যের যেরূপ কার্ধা আমি অনুমোদন 
করি, আমার সেইরূপ কার্ধ্যই অনুমোদনযোগ্য ও কর্তব্য। এই মতকে 
সহানুভূতিবাদ বলা যাইতে পারে।৯ ইহা খুষ্টের বিখ্যাত উপদেশ__ 
‘তোমার প্রতি অপরে যেরূপ ব্যবহার করুক ইচছা কর, অপরের প্রতি 
সেইরূপ ব্যবহার করাই তোমার কর্তব্য'।২ এই কথার সারভাগ নিয়ের 
শ্রোকার্দে আছে। 

“নান্মনন্লশবধূনঘ্ ম: ওলি ল অন্ভিন:” 

সবারে আপন সম যে দেখিতে পারে। - 

সেই জন স্ুপঙ্ডিত জেনে। এ সংসারে 


এই মত এক প্রকার গ্রবৃত্তিবাদ, কারণ এ মতে কর্তব্যকর্মপ্রবৃভিগ্রণোদিত। 

অতএব উপরি উক্ত নতগুলি চারি ভাগে ভাগ কর। যাইতে পারে,__ 
যথা,_-প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃভিবাদ, সানঞ্জস্যবাদ ও ন্যায়বাদ। এই চতুবিধ 
মতের কোবৃটি যুক্তিসিদ্ধ তাহা এক্ষণে নিরূপণীয়। প্রথমোক্ত মতত্রয় 


» Adam Smith’s Moral Sentiments ব্য | 
২ Matthew VIL, 12 ব্য । 


ন্যায়বাদ | 
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কর্তব্যতাকে কর্মের মৌলিকগুণ বলিয়া স্বীকার করে না, কর্দের অন্যগুণদ্বারা 
তাহা নির্ণের বলিয়া নির্দেশ করে। ন্যারবাদ কর্তব্যতাকে কর্মের একটি 
মৌলিকগুণ বলিয়া মানে । অতএব কর্তব্যতা কর্মের মৌলিকগুণ কি অন্য 
গুণের ফল, ইহাই সব্বাগ্রে বিচার্বয। এই বিচারকার্ষে ন্যায়বাদ বাদী, 
জুখবাদ ও হিতবাদ এই দুই শ্রেণির প্রবৃভিবাদ, নিবৃত্তিবাদ; ও সামগ্তস্যবাদ 
গ্রৃতিবাদী, আত্মা গ্রধান সাক্ষী, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের কতকগুলি কার্যকলাপ 
আনুষঙ্গিক প্রমাণ, এবং বুদ্ধি বিচারক । 

অগ্রে দেখা যাউক এ স্থলে আত্মার সাক্ষ্যবাক্য কিরূপ। সাধারণতঃ 
কর্তব্যতা ও অকর্তব্যতার অর্থ ৎ ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ যে বৃহত্ত ও ক্ষদ্রত্বের 
বা শুক্ুত্ব ও ক্ষ্ণত্বের গ্রভেদের মত মৌলিক, ইহা জিজ্ঞাসা মাত্র আত্মা স্পষ্টনূপে 
বলিতেছে, এবং একথা কোন ক্টগ্রশ্বদ্ধারা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদি 
জিজ্ঞাসা করা যার_ ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ বৃহত্ত ও ক্ষুদ্রত্বের গ্রভেদের মত 
মৌলিক হইলে তাহা স্থির করা এত কঠিন হইয়া উঠে ও তাহা লইয়। এত মতি- 
ভেদ ঘটে কেন ?--তাহার উত্তর এই যে, ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ স্থির করা 
সৰ্ব্বত্ৰ কঠিন নহে, তবে অনেক স্থলে কঠিন বটে, কিন্ত বৃহত্ত ন্দ্রত্বের প্রভেদও 
স্থির করা অনেক স্থলে কঠিন, যথা একটি গোল ও একটি চতুদ্ধোণ প্রায় তুল্য 
পরিমাণের বস্তুর মধ্যে কোহৃটি বড় কোনটি ছোট দেখিবামাত্র সহজে বলা যায় 
না। যদি স্ুুখবাদ বা হিতবাদ পরশু করেন,__সুখ বা হিত ন্যায্য কর্ণের 
ও অন্ুখ বা অহিত অন্যাব্য কর্মের নিরবচ্ছিন্ন ফল, একথা কি সত্য নহে ?-- 
এবং একথা সত্য হইলে সুখকারিতা ও অঙ্গুখকারিতা, অথবা হিতকারিতা 
ও অহিতকারিতা কি কর্তব্যতার ও অকর্ভব্যতার নামান্তর মাত্র বলা বায় না ?_-_ 
তাহার উত্তর এই যে,__প্রথমতঃ সুখ বা হিত ন্যাধ্যকর্থ্ের, ও অসুখ বা অহিত 
অন্যায্যকর্ন্পের নিশ্চিতকল নহে । অনেক স্থলে ন্যায্যকর্মের ফল সুখ বা 
হিত এবং অন্যাব্যকর্ম্ের ফল দুঃখ । কিন্ত অনেক স্থলে আবার তদ্বিপরীতও 
দেখিতে পাঁওরা যার । মিথ্যা কথা বলা অন্যায়, কিন্ত এমত দৃষ্টান্ত অনেক 
দেখা যার যেখানে মিথ্যাবাদী নিজের বা অন্যের স্ুখসাধন করিতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ সুখকারিতা বা হিতকারিতা ন্যায্যকর্দ্ের নিশ্চিত ফল হইলেও 
তাহা ন্যায় ও কর্তব্যতার নামান্তর হইতে পারে না। একই বস্তুর দুইটি মৌলিক 
গুণ থাকিলে যে তাহার একটি অপরটির নামান্তর একথা সঙ্গত নহে । জল 
তরল ও স্বচছ, কিন্ত তাই বলিয়া স্বচছতা তরলতার নামান্তর কে বলিবে ? কর্তবা- 
কর্মের কল হিতকর বলিয়া যে কর্তব্যতা ও হিতকারিতা একই গুণ একথা 
যুক্তিসিদ্ধ নহে। একটি স্থল দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় কিঞ্চিৎ স্্টরূপে বুঝান 
যাইতে পারে । অনেক বৃহৎ বস্তু স্থিতিশীল এবং অনেক ক্ষৃদ্র বন্ত গতিশীল 
দেখা যায়, কিন্ত তাহা দেখিয়া বদি কেহ বলেন বৃহত্ত ও স্থিতিশীলতা, বা 
ক্ষুদ্র্ব ও গতিশীলতা এক প্রকারের গুণ, সে কথা যেরূপ অসঙ্গত, সুখকারিতা 
ও বর্তব্যতী কর্মের এক প্রকারের গুণ একথা তদপেক্ষা অ অল্প অসঙ্গত নহে। 


২য় অঃ] কর্তব্যতার লক্ষণ 


তাহার পর দেখা যাউক জগতের কার্ধযকলাপ হইতে এ বিষয়ের কি 
আনুঘলিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবৃভিবাদ, নিবৃত্তিবাদ ও সামঞ্জস্যবাদ 
মতাবলম্বীরা বলিবেন বৃহত্ত ক্ষুদ্রত্বাদি বস্তুর যেরূপ মৌলিক গুণ, ন্যায় অন্যায় 
যদি কর্মের সেরূপ গুণ হইত, তাহা হইলে ভিনু ভিনু সমাজে ন্যায় অন্যায় 
সম্বন্ধে এত মতভেদ থাকিত না। তীহারা দেখাইবেন, অতি অসভ্যজাতির 
মধ্যে ন্যায়ান্যায় প্রভেদজ্ঞান আদৌ নাই বলিলেও বলা যায়, অথচ তাহাদের 
মধ্যে সুখ দুঃখের গ্রভেদজ্ঞান নিতান্ত তীব্র। তাহারা যে কথা বলিতেছেন 
সে কথা সত্য বলিয়া মানিলেও, কেবল জগতের একভাগের কার্ধ্য দেখিয়া কোন 
স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অন্যদিকের কার্যাকলাপও দেখা 
আবশ্যক, এবং আমাদের ক্ষীণবুদ্ধির যতদূর সাব্য ততদূর সমগ্র জগতের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া যে সিদ্ধান্ত সঙ্গত বোধ হয় তাহাই গ্রাহ্য। জীবের জ্ঞানের 
বিকাশ ক্রমশঃ হইতেছে, ইহা সব্ববাদিসন্মত। উচচশ্রেণির জীবের যেসকল 
জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, অতি দিশ্রশ্বেণির জীবে তাহা সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় 
না। কিন্তু কোন কোন শ্রেণির জীবের শ্ববণেন্দ্িয় বা দশ নেক্সিয় নাই বলিয়া 
ধবনির বা বর্ণের গ্রভেদ মৌলিক নহে বলা যায় না। সেইরূপ অতি অসভ্য- 
জাতির মধ্যে ন্যায় অন্যায় বোধ নাই বলিয়া যে ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ মৌলিক 
নহে একথা বলা যায় না। বহির্জগতবিঘয়ক জ্ঞানসম্বন্ধে জীবশ্রেণির মধ্যে 
যেরূপ ন্যনাবিক্য লক্ষিত হয়, অন্তর্জগৎবিষয়ক ভ্তানসন্বন্ধে মানবজাতির মধ্যেও 
সেইরূপ ন্যনাধিক্য আছে। ক্রমবিকাশের নিয়ম সৰ্ব্ব ত্রই গ্রবল। মানুষের 
অন্তর্জগৎবিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ স্ফুত্তিলাভ করিতেছে । অসভ্যজাতির মধ্যে 
কেবল ন্যায় অন্যায়ের বোধ কেন, আরও অনেক বিষয়ের বোধ, যথা--গণিত্রে 
স্বতঃসিদ্ধ তত্ববোধও, অতি অস্পষ্ট । তারপর অতি অসভ্যজাতির মধ্যে নায় 
অন্যায় বোধ যে একেবারে নাই, একথাও স্বীকার করা যায় না। সে বোধ 
দুর্বল বা অস্ফুট হইতে পারে, কিন্ত তাহার সম্পূর্ণ অভাব সম্ভবপর -বলিয়া 
বোধ হয় না। আমাদের অনেক দূশ্ুবৃন্তির ভিতরেও এই ন্যায় অন্যায় বোধ 
গ্রচ্ছনুভাবে নিহিত রহিয়াছে। বৈরনির্ধযাতন নিমিত্ত যখন কোন শত্রুকে 
কেহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তখন যদিও আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনিষ্টকারীর 
নিকট প্রতিশোধগ্রহণ সে কার্ধেযর স্পষ্ট উত্তেজক বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্ত 
শক্ত অনিষ্ট করিয়াছে সে অন্যায়কার্ধ্য এবং নগায়ানুসারে তাহার প্রতিশোধ 
তাহার নিকট প্রাপ্য-_এই ভাব ভিতরে ভিতরে অস্কুটভাবে থাকে, ইহা 
আপাকে জিজ্ঞাসা করিলে আত্মার উত্ভিতে, এবং অনেক স্থলে বৈরনির্ধ্যাতন- 
কারীর নিজের উক্ভিতে ভানা যার। প্রবৃত্তিবাদীরা বলিতে পারেন একথা 
দ্বারা জুখবাদ বা হিতবাদই সপ্রমাণ হইতেছে, এবং যে কাৰ্য্য সুখকর বা হিতকর 
তাহাই ক্রমে ন্যায্য বলিয়া অভিহিত ও গৃহীত হয়। এ কথা কিয়ৎপরিমাণে 
যথার্থ, সম্পূর্ণ যথার্থ নহে । সত্য বটে মানুষ নিরন্তর সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত, 
এবং সুখের অনৃঘণ করিতে করিতেই ক্রমে ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে, কারণ, 
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- জ্ঞান ও কর্ণ [২য় ভাগ 


এই বিশ্বের বিচিত্র নিযমানুসারে, যাহা ন্যায্য তাহাই প্রকৃত সুখকর ।. নিজের 
সুখের নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে ভালবাসিতে প্রথমে শিক্ষা করিয়া শেষে পরের 
সুখের নিমিত্ত বিশ্বজনীন প্রেমের অধিকারী হই। যাহা শ্রের তাহাই প্রকৃত 
প্রের, এই জন্য গ্রের অন্বেষণে গিয়। ক্রমে শ্রেয় প্রাপ্ত হই। ইহা সৃষ্টির বিচিত্র 
কৌশল । কিন্তু তাই বলিয়া যাহা সুখের তাহাই কর্তব্য, যাহা গ্রেয় তাহাই 
শ্রের একথা ঠিক নহে। - - 

আর একটি কথা আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে? মানুষের অপূর্ণ তাহেতু 
আমাদের ভ্ঞাতরূপই যে জের পদার্থের প্রকৃতপ তাহা নহে । তবে জ্ঞানের 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকৃত রূপের. উপলদ্ধি হয়। অসভ্য মনুষ্য কর্মের 
স্খকারিত৷ গুণ হইতে পৃথক্রূপে কর্তব্যতার গুণ দেখিতে পায় না। কিন্ত 
মভ্য মনুষ্য বদ্ধিতভ্রানদ্বারা সেই কর্তব্যতা পৃথক্রূপে স্পষ্ট উপলব্ধি করে, 
ইহা বিচিত্র নহে, এবং ইহাতে কর্তব্যতা বা ন্যায়ের পৃথক্‌ অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বদি কেহ বলেন সভ্য মানুঘ কর্তব্যতার 
যে পৃথক্‌. উপলব্ধি করে, তাহা৷ অসভ্য মনুষ্যের অনুভূত সুখকারিতাগুণের ক্রম- 
বিকাশ, তাহাতে আপত্তি নাই, বদি তিনি স্বীকার করেন যে বদ্ধিত জ্ঞানে কর্মের 
র্তব্যতাগুণের যে উপলদ্ধি হয় তাহাই সেই গুণের প্রকৃতস্বরূপ। কিন্ত যদি 
তিনি বলিতে চাহেন যে. সুখকারিতা গুণই কর্ণের একটি গ্রকৃত গুণ, এবং 
ক্রমবিকাশ দ্বারা. অনুভূত কর্তব্যতাগুণ প্রকৃতগুণ নহে, কল্লিতগুণ, সে কথা 
কোনমতে স্বীকার করা যায় না। অন্ধকার গৃহে যে সকল বস্তু আছে তাহার 
অস্ফুট ছায়া মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, পরে আলোক. জালিলে সেই সকল 
বস্তু স্পষ্ট দেখা বার। যাহা দেখা যায় তাহা পূর্বানূভূত ছায়ার বিকাশ, একথা 
বলিলে দোষ নাই। কিন্তু তাহা গৃহস্থিত বস্তুর কন্নিত রূপ, এবং পূর্ব্বানুভূত 
ছায়াই সেই সকল বস্তুর প্রকৃত রূপ, একথা বলা কখনই সঙ্গত হইবে না। 

অতএব বিচার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, নায়াবাদই যক্তি- 
সিদ্ধ, অর্থাৎ কর্তৃব্যত৷ বা ন্যায়পরায়ণতা কর্মের একটি মৌলিকগুণ, তাহা 
স্থখকারিতা বা. হিতকারিতা বা অন্য কোনগুণের ফল নহে। | 
এই মুলকথার মীমাংসার পর কর্তব্যতা সম্বন্ধে আর দুইটি পরশু আলোচ্য 
রহিল-- 

১। সাধারণতঃ কর্তব্যতা-নির্ণ য়ের বিধান কি? 

২। সঙ্কটস্থলে কর্তব্যতা-নিণ'য়ের বিধান কি? 

এই প্রশ্বদ্ধয়ের ক্রমান্বয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। 

কর্তব্যতা যখন কর্মের মৌলিকগুণ বলিয়া স্থির হইল, তখন তাহা নিয় 
করিবার নিমিত্ত কোন বিধানের প্রয়োজন কি, যেমন আকার বর্ণীদি বহিরিক্রিয়- 


১ পথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় ডর্টব্য। 


২ 
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গ্রাহ্য মৌলিকগুণ প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যার, তেমনই অন্তরিন্দরিয়গ্রাহ্য কর্তব্যতা- 
গুণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জানা যাইবে, এইরূপ আপত্তি অনেকের মনে উঠিবে। এবং 
অনেকেই বলেন, যেমন রূপ, শব্দ, গন্ধাদিগুণ জানিবার নিমিত্ত চক্ষু, কর্ণ, 
নাসাদি বহিরিন্দরিয় আছে, তেমনই কর্তবাতাগুণ জানিবার নিমিত্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের 
অর্থাৎ মনের বিবেক নামে এক বিশেষ শক্তি আছে, সেই বিবেক 
আমাদিগকে বলিয়া দেয় কোন্‌ কর কর্তব্য, কোব্‌ কর্ম অকর্তব্য। 
পক্ষান্তরে অনেকে এরূপ বলিতে পারেন, কর্তব্যতা কর্্ের মৌলিকগুণ 
হইলেও তাহা নির্ণয় করা অবশ্যই কঠিন, তাহা না হইলে তৎসন্বন্ধে এত 
মতভেদ হইয়াছে কেন। প্রকৃত কথা এই যে, অন্যান্য মৌলিকগুণের মত 
কর্তবতাঁও স্বতঃপ্রতী়মান, এবং বহির্জগতবিষরক মৌলিকগুণ যেমন 
গ্রত্যক্ষদ্বারা জানা যায়, অন্তর্জগতবিষরক এই মৌলিকগুণ, কর্তব্যতা 
তেমনই অন্তদষ্টিঘারা জানা যায়। জ্ঞাতার যে শক্তিদ্বারা এই গুণের উপলব্ধি 
হয়, তাহ৷ বুদ্ধির একটি পৃথক্‌ শক্তি বলিয়া অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। 
কেহ কেহ সেই শক্তিকে বিবেক বলেন, তবে তাহা বুদ্ধির নামান্তর 
মাত্র। সাধারণতঃ সকল স্থলে বৃদ্ধি কোনরূপ পরীক্ষা ব্যতীত অবিলম্বে 
কর্তব্যতা নির্ণয় করিতে পারে। কিন্তু এমন অনেক জটলস্থল আছে যেখানে 
তাহা সম্ভাব্য নহে, কর্ভব্যতা-নির্ণ যাথ” পরীক্ষা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন । 
যে যে বিষয় দ্বারা এই পরীক্ষা করা যায়, তত্তদ্বিষয় কর্তব্যতার পরিচায়ক বলিয়া 
গৃহীত না হইয়া কর্তব্যতার উপাদান বলিয়া কখন কখন অনুমিত হইয়াছে। 
যাহা কর্তব্য তাহা প্রায়ই হিতকর, এই জন্য কোন কর্ম্মবিশেষ সম্বন্ধে সন্দেহ 
হইলে বৃদ্ধি-কল্পনায় পরীক্ষা করিয়া দেখে সেই কর্ন হিতকর কিনা । এবং 
তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কর্তব্যতা হিতকারিতা উপাদানে গঠিত 
এবং হিতকারিতার নামান্তর মাত্র। যদি কোন কর্সের কর্তব্যতা-নির্য়ার্থে 
তাহা হিতকর কি না স্থির করা কঠিন হয়, তবে বৃদ্ধি অন্য পরীক্ষা প্ররোগ 
করে। যথা, যাহা কর্তব্য তাহাতে প্রায়ই স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য থাকে, 
অতএব বৃদ্ধি-কল্পনা দ্বারা দেখে উপস্থিত কর্মে সে সামঞ্জস্য আছে কি না। 
এবং তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন কর্তব্যতা স্বার্থ-পরার্থের সামঞ্জস্য 
ভিন আর কিছুই নহে। এই রূপে হিতবাদসামঞ্তস্যবাদাদি ভিন্ন ভিন্ন 
মতের উৎপত্তি হইয়াছে। 

মনু কহিয়াছেন__ 


“নিভু; ম্যনি: নালা: ভ্র্বল সিঅল।ন্মল: | 


হনযনৃল্সিঘ চাক: বাস্বান্তম= ভরষ্মল্‌ ॥? ১ 
(বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মতুষ্টি, চারি। 
ধর্মের লক্ষণ এই জানিবে বিচারি |) 


(০৯০৪ সি ৭ 
> মনু আ১২। 
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বেদ ও স্মৃতি এবং সাধুদিগের আচারের সঙ্গে সঙ্গে আত্তুষ্টি ধর্সের লক্ষণ 
বলিরা উল্লেখ করাতে মনূর মতেও বিবেক যে ধৰ্ম্ম অর্থাৎ কর্তব্যতা নিরূপণের 
উপায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। 

মহাভারতের বনপর্্বে যক্ষের “বন ঘল্ধা:”" “পথ কি?’ এই গ্রশের 
উত্তরে যুধিষ্টির শাস্ত্র ও মুনিগণের মতভেদ উল্লেখ করিরা কহিয়াছিলেন_- 
“ মন্তাজলী মল মল: অ দল্ঘাঃ" “সেই পথ, যে পখেতে যায় মহাজন”? | 
এ স্থলে মহাজন শব্দের অর্থ জনসাধারণ বা জনসমূহ। জনসাধারণ যে পথে 
যায় সে পথ একের বুদ্ধির দ্বারা নহে (তাহা ভ্রান্ত হইতে পারে), দশের বৃদ্ধির 
দ্বারা নিরূপিত। সুতরাং তাহা প্রকৃত পথ হওয়াই সম্ভাব্য। ইহাতেও 
একপ্রকার বলা, হইতেছে আমাদের বুদ্ধিই কর্তব্যতার শেষ পথপ্রদর্শক । 

কর্তব্যতা নিরূপণের যে দুর্গমতার কথা বলা হইল, সেরূপ দুর্গ মতা 
অন্যান্য অপেক্ষাকৃত সহজ মৌলিকগুণ নিরূপণেও ঘটে। যথা, আয়তনের 
ন্যুনাবিক্য প্রত্যক্ষের বিষয় ও সহজ বলিয়৷ বোধ হয়, কিন্ত দুইটি প্রায় সমান 
আয়তনের বস্তুর একটি গোল ও একটি চতুফধোণ হইলে, কোৰৃটি বড়, দৃষ্টি মাত্র 
বলা যায় না। দূইটিকে একত্র রাখিয়াও বোধ হয় তাহাদের আয়তনের 
নৃযনাবিক্য স্থির করা যায় না। একটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অপরটির সহিত 
মিলাইলে তবে সেই ন্যুনাধিক্য ঠিক জানা যায়। 

উপরে যে সকল কথার উল্লেখ হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে, যদিও 
প্রবৃতিবাদ, নিবৃত্ভিবাদ ও সামঞ্জম্যবাদ, কর্তব্যতা-নির্ণায়ক নহে, তথাপি 
তাহারা কর্তব্যতার পরিচায়ক, এবং কর্তব্যতা-নির্ণার়ক ন্যায়বাদের সহায়তা 
করিতে পারে। 
- জ্ুখাভিলাঘ ও হিতাভিলাষ এই সুপুবৃত্তির অনুসরণ, নিবৃত্তি-মাগ নুসরণ, 
স্বার্থ ও পরার্থের তথা গ্রবৃভি ও নিৃত্তির সামগ্রস্যকরণ, এবং ন্যায়াপথানুসরণ, 
এ সকলই কর্মের সদৃগুণ, তবে কর্তার অপূর্ণ তানিবন্ধন ইহারা ক্রয়ানবয়ে উচচ 
হইতে উচচতর বলিয়া বোধ হয়। ন্যায়পখানুসরণ সকলের উচচ এবং 
সুখান্বেষণ সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণির। 

দেহাবচ্ছনুতা-গ্রযুভ্ত আমাদের কতকগুলি অভাবপুরণ নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়, সেই জন্য, এবং অপূর্ণ তা-প্রযুক্ত আমাদের প্রকৃত সুখ কি তাহ। 
আমরা বুঝিতে পারি না, সেই জন্য, সুখের অনষেণ অনেক সময় আমাদিগকে 
কুপথে লইয়া যার। আমরা বভ্তমানের ক্ষণিক সুখের লালসাঁয় ভবিষ্যতের 
চিরস্থায়ী সুখের কথা ভুলিরা যাই, এবং এমত কার্ধ্য করি যাদ্ারা সেই চিরস্থায়ী 
সুখের আশা অন্ততঃ কিছুকালের নিমিত্ত নষ্ট হয়। এই জন্য অসংঘত সুখের 
অন্বেষণ এত নিন্দনীয়। তাহা না হইলে প্রকৃত স্তখের অভিলাষ দোষ নহে। 
স্ুখলাভের প্রবৃত্তি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ বর্ম, তাহার উদ্দেশ্য আমাদের উন্নতির 
পথে লইয়া যাওয়া, এবং সেই গ্রবৃত্তিই সকল জীবকে প্রকৃত বা কল্পিত সুখ- 
লালসায় কর্মে নিয়োজিত করিতেছে। সেই কর্মফলে জীবগণ কেহ বা 
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উনুৃতির, কেহ বা অবনতির পথে গমন করিতেছে। যাহারা কৃপথে গিয়া 
পড়িতেছে তাহারা আবার শীঘই হউক আর বিলম্বেই হউক সে পথে প্রকৃত 
সুখ না পাইয়া পুনরায় লুখানঘণে ফিরিয়া আসিতেছে। কেবল সুখলাভের 
প্রবৃত্তির নহে, গ্রবৃত্তিমাত্রেরই সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে । হিংসা- 
দ্বেঘাদি যে সকল গ্রবৃত্তিকে নিকৃষ্ট বলা বায়, তাহাদেরও মূল উদ্দেশ্য নিতান্ত 
অসাধু নহে, কারণ, তাহীদের সংযত কার্ধ্য স্বার্থ রক্ষা, পরাথ হানি নহে । তবে 
বিশ্বের বিচিত্র নিয়ম এই বে, প্রবৃভিমাত্রই সহজে অসংযত হইয়া উঠে, এবং 
ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। এই জন্য প্রবৃত্তি দমনের এত 
প্রয়োজন। এই জন্য প্রবৃত্তি এত অবিশৃস্ত পথপ্রদর্শক । এবং এই জন্যই 
কর্তার সুখকারিতা কর্মের কর্তব্যতার এত অনিশ্চিত লক্ষণ । 

প্রবৃত্তির একমাত্র নিয়ন্তা বৃদ্ধি, এবং বৃদ্ধির একমাত্র বল ভ্ঞান। জ্ঞানের 
সাহায্যে বুদ্ধি সহজেই দেখিতে পায় যে কর্তার সুখকারিতা কর্দে্র কর্তব্যতার 
নিশ্চিত লক্ষণ নহে। তবে অপরের সুখকারিত। বা সাধারণের হিতকারিতা 
পর্যালোচনায় প্রবৃত্তির প্রাবল্য ততটা থাকা সম্ভাবনীয় নহে । কিন্তু সাধারণের 
হিতের মধ্যে কর্তার হিত রহিয়াছে, কারণ, কর্তা সাধারণের মধ্যে একজন, 
সুতরাং সে পর্যালোচনায় প্রবৃত্তি একেবারে নির্বাক নহে, তৎসহ প্রবৃত্তির 
প্রচুর সংঘব রহিয়াছে । অধিকন্ত আমাদের ভ্ঞানের অপূর্ণ তা-প্রবুক্ত সেই 
পৰ্য্যালোচনা অতি কঠিন কাধ্য। কোন্‌ কর্দের হিতকারিতা ও অপকারিতা 
কতনূর, তাহার পরিণামফল কি, তাহা স্থির করা অনেকস্থলে অতি কঠিন ।১ 
এই জন্য যদিও হিতকারিতা কর্তব্যতার পরিচায়ক ও সুখকারিতা অপেক্ষা 
অধিক নির্ভরযোগ্য লক্ষণ, তথাপি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। 

প্রবৃত্তির দোঘগুণের কথা উপরে বলা হইয়াছে। প্রবৃত্তির গুণ এই যে, 
মলে উহা সদৃদ্েশ্যের সহিত হিতকর কার্য আমাদিগকে প্রবলভাবে প্রণোদিত 
করে। দোষ এই যে, সহজেই উহা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠে, ও 
মল উদ্দেশ্য সাধু হইলেও শেষে আমাদিগকে অসৎপথে লইয়া যায়। কর্মের 
স্থান কর্মীর সন্মুখে, কর্মের কাল বর্তমান। সুতরাং কর্ক্সকুশল ব্যকিগণের 
পক্ষে অনুরদিতা একপ্রকার অপরিহার্ধ্য ও কিয়ৎপরিমাণে মার্জনীয়। এইরূপ 
অদূরদর্শী কর্মুকৃশল ব্যক্তিরা গ্রবৃভিমার্গের পক্ষপাতী, এবং তাহারা প্রবৃত্তি- 
মার্গানুসারিতা একপ্রকার কর্তব্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 
সুদূরদশা মনীঘী নীতিশিক্ষকেরা গ্রবৃন্ভিম্খ অপেক্ষা নিবৃত্তিমুখ কর্মেরই অধিক 
প্রশংসা করিয়াছেন ও নিবৃত্ভিমার্গ অবলম্বনের নিমিত্তই উপদেশ দিয়াছেন । 
তাঁহাদের মতে নিবৃন্তি-মাগ নুসারিতাই কর্তব্যতার অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য 


১.1০6০৮ Hugo's Les Miserables উপন্যাসের যে অংশে নায়ক Jean 
Valjeans নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন কি না মনে মনে উৎকট তর্কবিতর্ক করিতেছেন 


সেই অংশ এ স্থলে রষ্টব্য। 


১৫৭ 


নিবৃত্তি- 
মার্গানুসারিতা 
অধিকতর 
নির্ভরযোগ্য ৷ 


১৫৮ 


ন্যায়ানুসারি- 
তাই কর্তব্যতার 
নিশ্চিত লক্ষণ। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


লক্ষণ। : এ মতের অনুকূলে সামান্য জ্ঞানে এই কথা বলা যাইতে পারে, প্রবৃত্তি 
সহজেই এত প্রবল যে প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করিতে কাহাকেও বলিয়া দিতে 
হয় না। প্রবৃতিকে সংযত করিবার ও নিবৃভির পথে যাইবার নিমিভই "শিক্ষা 
ও উপদেশ আবশ্যক । তবে ইহাতে বাধা আছে। কর্মস্থল কঠিন হইলে 
নিবৃতিমার্গগাসী কখনই অকর্দ করিবে না একথা সত্য, কিন্ত অনেক সময় 
সৎকর্মে বিরত থাকিতে পারে এ. আশঙ্কা সঙ্গত। 

উপরে বলা হইয়াছে, বৃদ্ধিই প্রবৃত্তির একমাত্র নিরন্তা এবং জ্ঞানই বৃদ্ধির 
একমাত্র সহায়। আরও বলা যাইতে পারে বুদ্ধি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির, স্বার্থ -পরার্থের 
“একমাত্র সামঞ্জস্যকারক, এবং এ কার্য্যেও জ্ঞানই বুদ্ধির একমাত্র সহাঁর | প্রবৃত্তির 
যে কেবল দোষ ভিন গুণ নাই এবং নিবৃত্তি যে একেবারে দোষশুন্য একথা ঠিক 
নহে, তাহার আভাস উপরেই'দে ওয়া হইর়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা 
বলা হইয়াছে স্বার্থ ও পরাথ” সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ কথা খাটে। আমাদের 
প্রকৃত স্বাথ” যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহার অণ্নেষণ দোষের নহে। কিন্ত 
আমাদের অপূর্ণতা প্রযুক্ত তাহা বুঝিতে ন পারির৷ কল্পিত স্বার্থের নিমিত্ত 
আমরা ব্যস্ত হই, এবং অন্যের হিতাহিতের দিকে একেবারে অন্ধ হই। এইজন) 
স্বার্থ পরতা এত অনিষ্টের মূল এবং এত নিন্দনীয় : স্বার্থের দিকে কিঞ্চিৎ 
দৃষ্টি রাখা আত্মরক্ষার্থ আবশ্যক । এবং কেবল তাহা নহে, স্বার্থের দিকে 
দৃষ্টি রাখিতে গেলে পরার্থ অর্থাৎ জনসাধারণের হিতও অবশ্যই সাবিত হইবে। 
কারণ আমাদের প্রকৃত স্বার্থ পরার্থের বিরোধী নহে, বরং পরার্থের সহিত 
সম্পূর্ণ মিলিত। এবং স্বার্থ কিঞ্চিৎ সাধিত না হইলে আমরা পরার্থ সাধনে 
সমর্থ হইতে পারি না। আমি স্বয়ং অসুখী ও অনন্ত থাকিলে আমার দ্বার! 
অপরে সুখী ও সন্ত্ট হওয়া সম্ভবপর নহে।১ তবে একবার স্বার্থের দিকে 
দেখিতে আরম্ভ করিলে স্বার্থপরতা এত বাড়িয়া উঠে যে, আর তাহাকে সহজে 
শাসন করা যায় না। এই জন্যই নীতিশিক্ষকেরা স্বার্থ পরতা দমন করিতে 
এত উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়,- 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জশ্য করিয়া চলা অত্যাবশ্যক, এবং 
যে সকল কর্নে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, স্বার্থ ও পরার্ধের সামঞ্জস্য আছে তাহা 
ন্যায়সঙ্গত হওয়া সম্পূর্ণ সন্তাব্য। কিন্তু প্ৰবৃত্তি ও স্বাথ পরতা সর্বদা এত 
প্রবল, এবং সেই সামঞ্জস্য করা অনেক সময়ে এত কঠিন যে, কর্তব্যতা নির্ণয় 
করিবার নিমিত্ত কেবল তাহারই উপরে নির্ভর করা চলে না । 

এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে জানা যার যে যদিও সুখকারিত৷, হিতকারিতা 
আদি কর্্মের অন্যান্য সদৃগুণ কর্তব্যতার পরিচায়ক, এবং কোন বিশেষ কর্ণের 
কর্ভব্যতা পরীক্ষাথে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু 


» Herbert Spencer's Data of Ethics, Chapters XIII and XIV 
এ সম্বন্ধে দ্টব্য। 


হয় অঃ] কর্তব্যতার লক্ষণ 


ঘে.সকল গুণ কর্তব্যতার লক্ষণ নহে, এবং ফলাফল চিন্তা না করির! সব্বাশ্টেই 
কর্মের ন্যারানুসারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ন্যারানুসারিতাই 
কর্তব্যতার নিত্য ও নিশ্চিত লক্ষণ। এবং বুদ্ধি বা বিবেক প্রায়ই সহজে 
বলিয়া দিতে পারে কোন কর্ম ন্যারান্গত বটে কি না। কেবল সংশয়স্থলে 
উপস্থিতকর্থে উপরি উক্ত অন্য কোন সদৃগ্ডণ আছে কি-না৷ তাহা বিবেচ্য | 
যদি আমরা দেহাবচ্ছিনতাপ্রযূক্ত অবশ্যপুরণীয় কতকগুলি অভাব-পূরণে 
বাধ্য না হইতাম, এবং যদি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আমাদের 
প্রকৃত সুখ, প্ৰকৃত হিত ও প্রকৃত স্বার্থ জানিতে ও তাহার অনুসরণ করিতে 
পারিতাম | তখন স্বাথ ও পরার্থের, প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির কোন বিরোধ 
থাকিত না। এবং সে অবস্থার যাহা নিজসুখকর তাহাই পরের হিতকর, 
যাহা স্বার্থপর তাহাই পরার্থ পর, যাহ। প্রবৃত্তি-প্রণোদিত তাহাই নিবৃত্তি 
অনুমোদিত হইত। কাহারও সহিত কাহারও সামঞ্জস্য করিবার প্রয়োজন 
থাকিত না| সকল কাৰ্য্যই ন্যায়ানুগত হইত। এবং সুখবাদ, হিতবাদ আদি 
প্রবৃত্িবাদ ও নিবৃভিবাদ ও সামঞ্জস্যবাদ ন্যারবাদের সহিত একত্র মিলিত হইত? 
স্ুদূরে আমাদের পূর্ণাবস্থার এই বাদচতুষ্টয়ের এইরূপ মিলনের সম্ভাবনা আছে 
বলিয়াই, এই অপূর্ণীবস্থার় আমরা সেই মিলনের অস্ফুট আভাস পাইয়া কখন 
একটিকে কখনও অপরটিকে প্রকৃতি মত বলিয়া মানি। আবার সেই মিলন 
অতি বরস্থিত-বলিয়াই, প্রথমো্ বাদত্রয়ের উপর নির্ভর করিতে মনে মনে 
শঙ্কিত হই। পক্ষান্তরে, কর্তব্যতা অর্থাৎ ন্যায়ানুষারিতা কর্মের মৌলিক 
লক্ষণ ও তাহা বিবেকদ্বারা নিরূপণীয় হইলেও, আমরা এই অপূর্ণীবস্থায় স্বাথ 
ও গ্রবৃত্তিদ্ধারা এত বিমোহিত হই যে, বিবেক সেই মৌলিক নিত্যগুণ অনেক 
স্থলে দেখিতে পায় না, এবং স্ুখকারিতা হিতকারিতা আদি অনিত্যগুণের 
দ্বারা কর্মের কর্তৃব্যতা স্থির করিতে বাধ্য হয়। এইস্থানে একটি কথা বলা 
আবশ্যক । যদিও ন্যারবাদই কর্তব্যতানির্ণয় সহ্ন্ধে প্রশস্ত মত, ও তদনুসারে 
চলাই শ্রেয়, তথাপি আমাদের অপূর্ণ অবস্থার অনেকেই সে মত অনুসরণে 
অনধিকারী। যীহারা বৈষয়িক বাসনায় নিরন্তর ব্যাকুল, এবং বহির্জগতের 
স্থল পদার্থের আলোচনাই বুদ্ধির শ্রেষ্ট কার্য ও জ্ঞানের শেষ সীমা মনে করেন, 
তাঁহাদের বাসনাবিবজিত আখ্যারিক চিন্তায় মগ্ন হইতে, ও অন্তর্জগতের সৃসম 
তত্বের অথাৎ ফলাফলমংঅবরহিত নীরস কর্তব্যতার অনুশীলনে ব্যাপৃত হইতে 
গুবৃত্তি হয় না, এবং প্রবৃত্তি হইলেও পূৰ্ব্ব অভ্যাস ও পূর্বশিক্ষা বশতঃ সে 
চিন্তারও সে তত্বাণুশীলনের ক্ষমতা হর না। অতএব যেমন স্থলদশী লোকের 
পক্ষে নিরাকার ব্রল্নোপাগনা অপেক্ষা সাকার দেবতার উপাসনা বিধেয়, 
তেমনই ভাঁহাদের পক্ষে ন্যায়বাদ অপেক্ষা ক্রমশঃ জুখবাদ, হিতবাদ ও 


সামগ্রস্যবাদ অবলম্বনীয় | 


ty 


. উপরে যাহা বলা হইল তাহা সাধারণ স্থলে কর্তব্যতানির্ণ র-বিষয়ক। সন্ধটস্থলে 


এখন সন্কটন্থলে কর্তব্যতানির্ণয় সম্বন্ধে কএকটি কথার উল্লেখ করা যাইবে। নির্ণয় 


Ef 


১৬০ 


১। আত্মরক্ষার্থ 
অনিষ্টকারীর 
অনিষ্টকরণ। 


ভান ও কর্ম [২র ভাগ 


কর্মক্ষেত্র অতি বিশাল ও সঙ্ষটাকীর্ণ, এবং তাহার সঙ্কটস্থলগুলিও অতি দর্গম।. 


সকল সম্কটস্থলের আলোচনা, বা কোন সঙ্কটস্থল হইতে নিহ্বিথে উত্তীর্ণ 
হইবার উপায় উদ্ভাবন করিবার আশা রাখি না । কেবল নিমের লিখিত নিরন্তর 
উখিত প্রশ্ন চতু্টয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে । প্রশচারাটি এই-- 
১। আত্বরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যায়ানুগত ? 
২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যায়ানুগত ? 
৩। আত্ররক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর ন্যায়ান্গত? 
8। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর ্যায়ান্গত? 
১। আত্রক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যায়ানুগত ? 
এই প্রশের উত্তর সকলে ঠিক একভাবে দিবে না। অসভ্য অশিক্ষিত 
জাতির নিকট এই উত্তর পাওয়া যাইবে-_যতদূর সাধ্য অনিষ্টকারীর অনিষ্ট 
করা উচিত। কিন্তু সভ্য শিক্ষিত মনুষ্য এরূপ কথা বলিবে না । 


“স্বান্ৰঘবস্বিন ন্ধান্ম নানিল্ম' ব্ত্তন্া্ানী। 

জ্টরব্বলঘাশনদ্জ্ছান্রা নীন্তন্তৰন দুল: ॥” 
(অরিও আপিলে গৃহে তুঘিবে আদরে। 
ছেত্তাকেও তরু ছায়া বঞ্চিত না করে |) 


মহাভারতের ৯ এই বাক্য, এবং 'অনিষ্টের প্রতিরোধ করিও না"২ শৈলশিখর 
হইতে খৃষ্টের এই উপদেশ এ স্থলে সুরণীয়। 
বধ করিতে উদ্যত আততায়ীকে আত্তরক্ষার্থে বধ করা প্রায় সকল দেশের 
সব্বকালের দণ্ডবিধির অনুমোদিত। মনু কহিয়াছেন-- 
“নানন্বিবগ্ হী স্কন্নননি ন্বস্বন ’'৩ 
(আততারিবধে হন্তা দোষী কভূ নহে ।) 


ভারতের বর্তমান দণ্ডবিধিও এ কথা বলে। তবে মনে রাখিতে হইবে 
দণ্ডবিধির মূল উদ্দেশ্য সমাজ রক্ষা করা, নীতিশিক্ষা দেওয়া নহে, সুতরাং 
দণ্ডবিধির কথা সৰ্ব্ব ত্র সুনীতি অনুমোদিত না হইতেও পারে! 

গ্রাণনাশ বা তন্তুল্য গুরুতর অপূরণীয় ক্ষতির আসনু আশঙ্কাস্থলে অনিষ্ট- 
কারীর যে পরিমাণ অনিষ্ট করা সেই ক্ষতিনিবারণের নিমিত্ত আবশ্যক তাহা 
বোধ হয় ন্যায়ান্গত বলিতে হইবে। যেখানে ক্ষতিনিবারণের উপায়ান্তর 
আছে সেম্বলে, এবং অল্প ক্ষতির আশঙ্কাস্থলে, অনিষ্টকারীর অনিষ্ট না করিয়া 
উপায়ান্তর অবলম্বনই ন্যায়সঙ্গত। যদি পলায়নদ্বারা অনিষ্টনিবারণ হয়, 


১. মহাভারত, শান্তি পর্ব, ৫৫২৮। 
2 ‘Resist not evil’ এই কথার অনুবাদ। Matthew, V. 39 ভটটব্য। 
৩. মনু ৮৩৫১। 


হয় অঃ] কর্তব্যতার লক্ষণ 


ভীরুতাপবাদভরে সে উপায়াবলন্বনে বিরত হইয়া অনিষ্টকারীকে আঘাত করা 
সুনীতিসিদ্ধ নহে । অনেকে বলেন, অনিষ্ট বা অবমাননাকারীর স্বহস্তে শাসন 
ন। করিতে পারিলে তাহার সমূচিত প্রতিশোধ এবং মনুঘ্যোচিত কাৰ্য্য হু না 
এবং যিনি তাহা না পারেন তিনি ভীরু ও আত্মগৌরববোধশূন্য । যদি কেহ 
নিজের অনিষ্টের ভয়ে অনিষ্টকারীর শাসনে বিরত হয় তাহার প্রতি একথা 
কতকটা খাটে। কিন্ত তখাপি একথা অসম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নহে। নিজের 
অনিষ্টনিবারণ কর্তব্য, কিন্ত উপরি উক্ত সঙ্কটস্থল ভিন্ন অন্য কোন স্থলে 
পরের অনিষ্টকরণ সুনীতিসঙ্গত নহে । অনিষ্ট বা অবমাননাকারীর উপর 
ক্রোধ হওয়। মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এবং সেই ক্রোবভরে অনিষ্টকারীকে আক্রমণ, 
শারীরিক বলের পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু মানসিক বলের বিশেষ পরিচয় 
দেয় না। বরং সেই ক্রোধ সন্বরণ করাই বিশেষ মানসিকবলের পরিচায়ক । 
যে ব্যক্তি অন্যায়দূপে অন্যের অনিষ্ট বা অবমানন৷ করে, সে মানবনামবারী 
হইলেও পাশবপ্রকৃতি, এবং ব্যাগ্রভন্লুক বা ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরকে লোকে যেমন 
পরিত্যাগ করে, সেও সেইরূপ পরিহ্ভব্য, সুতরাং তাহাকে শাস্তি ন! দিয়া 
যদি কেহ চলিয়া যায় তাহাতে তাহার গৌরবের বা স্পর্ধার কথা নাই। তবে 
তন্দার৷ তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রর দেওয়। হয়, একখ। স্বীকার করিতে হয় । কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে জনপাবারণের বিবেচনার*ক্রাটই 
সেই গ্রশ্বয়ের কারণ। বলের ও সাহষের কার্যেয স্বার্থ ত্যাগের কিঞ্চিৎ সংস্রব 
থাকে, ও তদ্দারা অনেক সময়ে লোকের হিতসাধন হয়, এই জন্য এরূপ কাৰ্য্য 
কাব্যে ও সাধারণের নিকটে বীরোচিত বলিয়৷ ব্যাখ্যাত ও আদৃত, এবং যে 
এরূপ কার্ধেয বিরত সে নিন্দিত ও অনাদূত হয়। সুতরাং কেহ ক্ষমা করিয়া 
অপূকারকের শাস্তিবিধান না করিলে, তিনি দুই চারি জনের নিকট প্রশংসাভাজন 
হইতে পারেন, কিন্ত অধিকাংশ লোকের নিকট অনাদূত হয়েন, এবং তাঁহার 
সেই অনাদর অপকারকের গ্রশ্বয়ের কারণ হয়। 

ধতদিন সাধারণের সেই সংস্কার পরিবন্তিত না হয়, ততদিন ক্ষমাশীলের 
এই দশ৷ ঘটিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপকারকের অমার্জনীয় অত্যাচার ক্ষম। 
করিতে সমথ , তিনি সাধারণের মার্জনীর অনাদর অনায়াসেই সহ) করিতে 
পারেন। যদি কেহ বলেন তীহার এ ক্ষমা অন্যায়, এবং অপকারকের শাস্তি- 
বিধানই কর্তব্য, তাহার অখণ্ডনীয় উত্তর আছে। অপকারকের শীস্তিবিধান 
আতগুগৃতিকারের উপায়মাত্র, এবং তাহা অপকৃত ব)ভির প্রেয়। তদ্দারা 
অপকারক ও অপচিকীর্বাপরতন্ব ব্যক্তিরা ভীত হইতে পারে, ও কিছুকাল 
অপকর্মে ক্ষান্ত থাকিতে পারে | কিন্ত তদ্দারা তাহাদের সংশোধন ও কৃপ্ববৃত্তি- 
দমন হইয়। তাহাদের কর্তৃক অনিষ্টসন্ভাবনার মুলচ্ছেদন হয় না, এবং তাহাদের 
শান্তিতে অপকৃত ব্যক্তির ও জনসাধারণের গ্রতিহিংসাদি কুপুবৃত্তি গ্রশ় 
পার। পক্ষান্তরে, ক্ষমাশীলের কার্ধ্য তাহার পক্ষে নিশ্চিত হিতকর, পরস্ত 
সাধারণের পক্ষে এবং অপকারকের পক্ষেও তাহার হিতকারিতা অল্প নহে। 
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* ১৬১ 


ক্ষমাশীলতা 
ভীরুতা নহে। 


১৬২ 


২ । পরহিতার্থ 
অনিষ্টকারীর 
অনিষ্টকরণ। 


এ 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


ক্ষমাণীলতার উজ্জল দৃষ্টান্তই কাব্যের অন্যায় প্রশংসাবাদ, সাধারণের কুসংস্কার, 
এবং অপকারকের কঠিন হৃদর পরিবন্তিত করিবার একমাত্র নিশ্চিত উপায়। 
সে প্রিবর্ভনের গতি বীর কিন্ত খ্রুব। আর উপরে যে কাব্যের উক্তি ও 
সাধারণের সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে তাহা মানবজাতির একপ্রকার বালোর 
প্রথম সদ্দ্যমের ব্যাপার, তাহা মানবের চিরন্তন বন্দ নহে । এক সময় সাহিত্যের 
ও সাধারণের উক্তি এই ছিল বে অপমানকারীর রক্তে ভিনু অপমানের কলঙ্ক 
আর কিছুতেই ধৌত হইতে পারে না। কিন্ত এখন আর একথা কেহ বলিবে 
না। বরং ক্রমে লোকে ইহাই বলিবে যে একখার এত গৌরব মানবজাতির 
একপ্রকার কলক্ক। 
উপরে যাহা বলা হইল তাহা কেবল নিরীহ, নিরুৎসাহ, দূর্বল বাঙ্গালীর 
কথা নহে । রাজশাসনে দভিতের ও দণ্ড বে তাঁহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত উচিত 
নহে, তাহার সংশোধনোপবোগী হওয়া উচিত, একথা উদ্যমশীল বলবিক্রমশালী 
পাশ্চাত্যগ্রদেশেও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । এবং ক্ষমাশীলতার ফলে 
যে মহাপাপাচারীরও সংশোধন হইতে পারে তাহার ও অত্যু্জল দৃষ্টান্ত জনৈক 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কন্পনাপ্রস্ুত। স্তবিখ্যাত ভিক্টর হিউগো রচিত “লে 
মিভারেবনৃফ্‌” নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নায়ক ভিঁ ভান জিন্স সেই দৃষ্টান্ত। 
অতএব অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কেবল উপরি উক্ত সঙ্কটস্থলে, যেখানে 
অতি গুরুতর অপূরণীয় ক্ষতিনিবারণের উপায়ান্তরাভাব সেইখানে, ন্যারান্গত 
বলা যাইতে পারে। 
২। পরহিতা্ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যারানুগত, এ গ্রশের 
উত্তর প্রথম প্রশের আলোচনার, পর অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়৷ বোধ হইবে 
অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ আত্মরক্ষার্থ যতদুর শ্যায়সঙ্গত, পরহিতার্থ অন্ততঃ 
ততদূর অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হইবে । এবং তাহ। কতদূর সে কথা উপরে বলা 
হইয়াছে । বাকি থাকিতেছে এই কখা, আত্মরক্ষার্থে যতদুর যাওয়া যায়, 
পরহিতার্ে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূর যাওয়া যায় কিমা । এবং এই কথার 
সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, অন্যের ক্ষতির আঁশঙ্কাস্থলে আমার নিশ্চেষ্ট থাক। 
উচিত হইবে না। এ বিঘরে বক্তব্য এই যে, শঙ্কিত ক্ষতি যদি অপুরণীয় 
হর ও তাহা নিবারণের উপায়ান্তর না৷ থাকে, তবে তাহ নিবারণনিমিভ আত্ম- 
রক্ষার্থে যেরূপ পরহিতাে সেইরূপ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ ন্যায়ানুগত। 
মি ভারা তাহা নিবারণের উপারান্তর থাকিলে সেই উপায়ান্তর অবলম্বনীয় । এবং 
তাহা aia য় হইলে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে তাহার পুরণ প্রার্থ নীয়। রাজ্যের, 
অর্থাৎ প্রভাসমাষ্টির বা প্রভাবিশেষের হিতার্থে রাজা বা রাজপুরুষ কর্তৃক অনিষ্ট- 
কারীর আনল কতদূর ন্যায়সঙ্গত, এই প্রশ্নও এখানে উঠে। ইহ! রাজ- 
নীতির আলোচ্য বিঘয়। এখানে এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে. অনিষ্টকারীর অনি্করণের ন্যায্য অধিকার প্রভা অপেক্ষা রাজার অধিক 
পরিমাণে থাকা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, রাজার সেই অধিকার 


২য় অঃ] কন্তবাতার লক্ষণ 


আছে বলির গ্রজা অনেক স্থলে অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণে বিরত থাকে, ও 
অনিষ্টের প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণ পাইবার আশার তাঁহার নিকট বা তাঁহার 
প্রতিষ্ঠিত বিচারালরে আবেদন করে। কিন্ত রাজার সেই অধিকারেরও সীম! 
আছে। অতীত অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ ও ভাবী অনিষ্টের নিবারণনিমিত্ত অনিষ্ট- 
কারীর যতটুকু অনিষ্ট করা আবশ্যক তদতিরিভ অনিষ্টকরণে রাজার ন্যায্য 
অধিকার নাই। এবং দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ড তাহার বখাসন্তব সংশোধনোপযোগী 
হওয়া উচিত, তাহার কেবল নিগ্রহের নিমিত্ত হওয়া উচিত নহে। 

৩। . আদ্বরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অধত্যাচরণ কতদূর ন্যায়ানুগত? 
__ইহ। কঠিন প্রশ্ন । একটি দৃ্টান্তন্থারা তাহ। স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে । যদি 
কোন ব্যক্তি দস্থ্াহস্তে পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষাথে তাহাকে অথ দিয়। অথবা 
অর্থ দিবার অঙ্গীকারে, এবং তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিবেন না৷ এই 
গ্রতিজ্ঞা করিয়া, নিকৃতি পান, তাহ। হইলে সেই অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা কতদূর 
পালনীয়? যদি দলকে প্রদত্ত অর্থ পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত অথবা অঙ্গীকৃত 
অর্থ দিবার দায় এড়াইবার নিমিত্ত সেই ব্যক্তি গ্রতিভ্রাীভঙ্গ করিতে চাহেন, তাহা 
হইলে সে কার্ধ্য ন্যায়ানুমোদিত বলা যায় না। কোন কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য 
নীতিশাস্ত্বেত্তার৯ মতে এরূপ স্থলে গ্রতিভ্রাভঙে দোষ নাই, কারণ সত্য বলা ও 
গ্রতিজ্রাপালন করা কর্তব্য হইলেও, যখন এ কর্তব্যতার মুল এই যে, আমাদের 
কথার উপর নির্ভর করির। অপরে কাৰ্য্য করে এবং তাহা নির্ভরযোগ্য না হইলে 
সমাজ চলে না, তখন যে ব্যক্তি সমাজের শান্তির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে এবং 
সমাজ যাহাকে শক্ত বলিয়। বর্জন করে, সে ব্যক্তি সেই কর্তব্যতার ফলভোগী 
হইতে পারে না, বরং তাহাকে সে ফল হইতে বঞ্চিত করাই উচিত। এ মতের 
গ্রতি অশ্রদ্ধাগ্রদর্শন না৷ করিয়াও ইহ। সমীচীন বলিয়। স্বীকার করা যায় না। 
সত্য বলা আত্মাকে সুব্যক্ত করা । অপুণ তাণ্রযুজ্ত যদিও তাহ। সব্বদা করিতে 


আমরা অক্ষম, সেই অক্ষমতা অন্ততঃ স্বীকার করা উচিত, তাহা ঢাকিবার চেষ্টা 


করা অবিবি। আর, সূর্ধারশ্মি যেমন কে পবিত্র কে অপবিত্র বিচার ন! করিয়া 
সকলকেই আলোকিত এবং অপবিব্রকে পৃত করে, সত্যের জ্যোতিও তেমনই 
কি সমাজান্তর্গ ত, কি সমাজবহিকৃত, কি সদাচারী, কি দূরাচারী, সকলেরই সেব্য, 
এবং দূরাচারী ও তমপাচছ্নুষতি সেই বিমল জ্যোতিতে কখন কখন আলোকিত 
হইতে পারে। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন অনেক 
স্থলে ঘটিতে পারে, যেখানে উঞ্জরূপ গ্রতিজ্ঞাপালন গহিত হইয়া পড়ে, যথা__ 
তারা যদি প্রৃতিভ্রাকারীকে সর্বস্বান্ত হইতে হর এবং তাহার আশ্বিতগণের 
ভরণপোষণ অচল হয়। সেরূপ স্থলে দূব্বল মানবকে বাধ হয় প্রতিজ্ঞাভ্গ 
করিতে হইবে। কিন্ত তাহা ভাল কার্ধ7 হইল মনে না করিয়া কাতরভাবে 
টি লি EET 
5 Martineau’s Types of Ethical Theory, Pt. II, Bk. 1 Ch. VI, 
12, ও Sidgewick’s Methods of Ethics Bk. 111 Ch. VII ডষ্রব্য। 


১৬৩ 


৩। আত্মরক্ষার্থ 
অনিষ্টকারীর 
পুতি অসত্যা- 
চরণ। 


১৬৪ 


৪ | পরহিতার্থ 
অনিষ্টকারীর 
পতি অসত্যা- 
চরণ। 


কেহই সঙ্কুচিত বোধ করিবেন না। 
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সন্তপ্তচিত্তে নিজের অপূর্ণ তার ফলভোগ হইতেছে বলিয়া বোধ করা উচিত।- 
যদি আমাদের পূর্ণ তা থাকিত, তাহা হইলে অসাবধানতার যে বিপদে পড়িয়া 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সাবধানে চলিয়া সে বিপদ এড়াইতে, অথবা বিপদে 
পড়িয়াও শত্রুকে অনিষ্টকরণে অসমর্থ করিয়া নিকুতি লাভ করিতে পারিতাম। 
এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। দস্গুকে বরাইয়া দিব না, এ প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করাতে সমাজের প্রতি কর্তব্যতা, লঙ্ঘন করা হয়'কি না। এ একটি 
কর্তব্যতার বিরোধ স্থল, এবং এরূপ স্থলে বোধ হর সমাজের প্রতি কর্তব্যতাই 
প্রবল বলিয়া গণনীয়। তবে এ স্থলে দস্ত্যর প্রতি অত্যাচরণ পরিহিতার্থে, 
এবং এ প্রশ্ন উপরে উল্লিখিত ৪থপ্রশ্ের অন্তর্গত, ঠিক একথা বলা যায় ন! । 
প্রতিজ্ঞা করিবার সময় যদি না ভাবিয়া এবং তাহা রক্ষা করিব মনে৷ করিয়া 
কাৰ্য্য করা হইয়া থাকে, এবং পরে বুঝিয়া সমাজের হিতার্খে প্রতিভাত করা 
হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বিবেচ্য বিষয় ৪র্ঘ প্রশ্বের অন্তর্গত হইবে।' কিন্ত 
প্রতিজ্ঞা করিবার সময় যদি তাহা রক্ষা করিব না স্থির করিরা কার্য করা হয়, 
তাহা হইলে সে কাৰ্য্য আত্মরক্ষার্থ দস্যর প্রতি অসত্যাচরণ, ও ওয় প্রশ্নের 
অন্তর্গ ত বলিতে হইবে। এবং তছ্জন্য প্রতিভ্রাভঙ্গকারীকে নিজ অপূর্ণ তা- 
নিবন্ধন অবশ্যই সন্তপ্তচিত্তে থাকিতে হইবে। 
পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর ন্যায়ানুগত ?--এ 
প্রশ্নও নিতান্ত সহজ নহে। একটি দৃষ্টান্ত লইলে তাহা বুঝা যাইবে । কোন 
পলাযিত ব্যক্তির পশ্চাৎ ধাবমান একজন সশস্ত-বধোদ্যত আক্রমণকারী নিভৃত 
স্থানে যদি কোন লোককে ভিজ্ঞাসা করে, সে ব্যক্তি কোবৃদিকে পলাইয়াছে, 
এবং না বলিলে ভিজ্ঞাসিতের প্রাণ সংহার করিতে চাহে, তাহ! হইলে জিজ্ঞাসিত 
ব্যক্তির পক্ষে তাহাকে মিখ্যাকথা বলিয়া নিজের ও আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা 
করা উচিত কি না? এই প্রশ্নের “হণ উচিত” এই উত্তর দিতে বোধ হয় 
কর্মক্ষেত্রে যদিও এই উত্তর বোধ হয় 
সকলেই দিবেন ও তদনূসারে কায্যও করিবেন, তথাপি চিন্তাক্ষেত্রে কথাটা 
একবার ভাবিয়। দেখা যাউক'। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য জিজ্ঞাসককে 
হত বা আহত না করিয়। নিরস্ত্র ও পাপকার্ধ্য হইতে নিরন্ত করা। এ বিষয়ে 
কোন মতভেদ হইতে পানে ন।। কিন্তু এ কার্য করণে বিশেষ বন ও কৌশল 
আবশ্যক, এবং অনেকেরই তাহা৷ নাই। আক্রমণকারীকে হত বা আহত 
করিয়া নিরস্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্ত তাহাতে কর্তব্যতার বিরোধ আইসে 
একদিকে পলায়িতের প্রাণরক্ষা কর্তব্য, অপর দিকে 


যখাসাধ) আক্রমণকারীর 
প্রাণ নষ্ট ও দেহ আহত ন! করাও কর্তব্য। আর সে যাহা হউক, আক্রমণ- 


ক'রীকে এ প্রকারে নিরস্ত করাও সকলের সাধ্য নহে। 
উত্তর দিব না বলাই জিজ্ঞাসিতের কর্তব্য। কিন্ত তাহাতেও বিপদ, কারণ 
তাহাতে নিজের প্রাণ যার, এবং নিজের গ্রাণরক্ষা করাও কর্তব্য। সত্য 
উত্তর দিলে নিজের প্রাণ বাঁচে কিন্ত অন্যের প্রাণ যায়, তাহাও ঘোরতর কর্তব্যতা- 


তাহা না পারিলে 


২য় অঃ ] কর্তব্যতার লক্ষণ 


বিরোধের স্থল। মিথ্যা উত্তর দিলে উভয়ের প্রাণরক্ষা হইতে পারে, কিন্ত 
সত্যরক্ষা হয় না| সুতরাং একদিকে বা অপর দিকে কর্ভব্যতাভঙ্গ হয়। 
অতএব এক কর্তৃব্যের অনুরোধে আর এক কর্তব্য অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। এরূপ স্থলে কর্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য বিচার করিয়া যেটি 
. গুরুতর কর্তব্য তৎপালনেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এবং এই বিবেচনায় উক্ত 
ৃষ্টান্তে মিথ্য। উত্তর দেওয়া ন্যারানুগত. বলিয়া স্থির হইতে পারে। কিন্ত 
মনে রাখা আবশ্যক যে, তাহা অগতির গতি। আমাদের পূর্ণ বল থাকিলে 
তাহা করিতে হইত না, আমরা আক্রমণকারীকে নিরস্ত্র ও নিরস্ত করিতে 
পারিতাম। অথবা আসাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে এরূপ সঙ্কটাপনু স্থানে যাইতাম 
না। আমাদের অপূর্ণ প্রযুক্ত এরূপ কর্তব্যতাবিরোধে পতিত হইতে হয়, 
এবং উভয় কর্তব্য পালন করিতে পারিলাম না, একটির উপেক্ষা করিতে হইল, 
এই জন্য সন্তগুচিন্তে থাকিতে হয়। 
উপরের প্রশ্নচতুষ্টয়ের আলোচনায় দেখা গেল কর্তব্যতার বিরোবস্থলে 
গুরুতর কর্তব্যানুরোধে অপেক্ষাকৃত লঘুতর কর্তব্য উপেক্ষ। করা ভিন্ন উপায়ান্তর 
নাই। তাহাতে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে-_কর্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য নিরূপণ 
কিরূপে হইবে । 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যেমন আয়তনাদি মৌলিকগুণ প্রত্যক্ষদ্বারা 
জ্ঞেয়, এবং তাহাদের তারতম্যও প্রত্যক্ষস্বারা নিরূপণীয়, তেমনই কর্তব্যতা 
কর্মের মৌলিক গুণ বিবেকদ্বারা জেয, এবং দুই পরস্পর বিরুদ্ধ কর্তব্যতার 
তারতম্যও বিবেকথ্ারা নির্েয়। একথা সত্য, কিন্ত আয়তনের 'তারতম) 
নিরূপণার্থে প্রত্যক্ষ যেমন পরিমাণের সাহায্য লয়, কর্তব্যতার তারতম্য 
নির্ণরার্থে বিবেক সেইরূপ কি লক্ষণের সাহায্য লইবে ? 
একথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, দুইটি বিরুদ্ধ কর্তব্যের মধ্যে যেটি প্রবৃত্তি- 
মাৰ্গ মুখ বা স্বার্থ প্রণোদিত তদপেক্ষা যেটি নিবৃতিমাগ মুখ বা পরাথ প্রণোদিত 
তাহাই অধিকতর প্রবল গণ্য করিতে হইবে । এবং দুইটিই যদি এক শ্রেণির 
অথাৎ উভয়েই নিবৃত্তিমার্গ মুখ ও পরার্থ প্রণোদিত অথবা উভয়েই প্রবৃত্তি 
মাগ মুখ ও স্বাখ প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে যেটি অধিকতর হিতকর সেইটিই 


পালনীয়। 


১৬৫ 


নিরূপণ । 


নিব্ত্তিমার্গ মুখ 
বা পরার্থ সেবি 
কৰ্তব্য পুবৃত্তি- 
মাগমুখ_ বা 
স্বার্থ সেবি 
কর্তব্যাপেক্ষা 
পুবল- তুল্য 
শ্রেণির কর্তব্য 
মধ্যে অধিক- 
তর হিতকর 


কর্তব্য 
পালনীয়। 


মানুঘের পরস্পর 
সন্বন্ধ নানাবিধ । 


পারিবারিক 
সদ্দ্ধ সকল 
সন্বন্ধের মূল | 


এই অধ্যায়ের 
আলোচ্য 
বিঘয়। 


১। বিবাহ । 


তৃতীয় অধ্যায় 


পান্রিবার্রিক নীতিস্িদ্ধ কম্ম 


পৃথিবীতে যদি একজন মাত্র মনুঘ্য থাকিত, তাহা হইলে তাহার ন্যাষা 
অন্যায্য কর্ম কেবল নিজের সন্বন্ধে ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে থাকিত, এবং লীতিশাস্ত্ 
অতি সহজ হইত। অথবা মন্ঘ্য বদি সংখ্যার একের অধিক হইয়াও সম্বন্ধে 
পরস্পর একভাবে আবদ্ধ খাকিত, তাহ! হইলেও তাহাদের পরস্পরের প্রতি 
কর্তব্যাকর্তব্য কর্ম একই প্রকারের হইত। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে 
মনুঘ্য সংখ্যার অনেক, প্রকারে নানাবিধ, এবং অবস্থাভেদে পরস্পর অতি 
ভিন্ন ভিন্ন সন্বন্ধে আবদ্ধ। প্রথমতঃ, মনুধ্য স্ত্রীও পুরুষ এই দূই মূল শ্রেণিতে 
বিভক্ত। তাহার পর তাহারা নান। প্রকৃতির, নান। জাতীয়, নানা দেশবাসী । 
এবং তাহার উপর আবার তাহারা ভি ভিন বর্মাবলন্বী, ও শিক্ষিত, অশিক্ষিত 
আদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপযু । এই সকল কারণে মনুষ্যদিগের পরস্পরের 
সন্বন্ধজাল অতি বিচিত্র ও জটিল হইয়া পড়িরাছে, এবং তাহাদের পরস্পরের 
কর্তব্যাকর্ভব্য কর্ণ নির্ণয় করাও অতি দুরূহ হইয়৷ উঠিয়াছে। 

মানবগণ যে সকল ভিন ভিন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তন্যধ্যে পারিবারিক 
সন্বন্ধ সব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, এবং অপর সকল নন্বন্ধের ও মানবজাতির স্থায়িত্বের 
মূল। মনৃঘ্য ক্রগোনুতির প্রথম অবস্থায় ভিন ভিন পরিবারে আবদ্ধ হয়, 
পরিবার-সমাষ্টি লইয়া সমাজ হর, সমাজ-সমষ্টিতে জাতি গঠিত হয়, এবং কতক- 
গুলি জাতি লইয়া সাগ্রাজ্যাস্থাপন হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। পারিবারিক 
সম্বন্ধ স্ত্রী-পুরুঘসন্বন্ধের উপর সংস্থাপিত, এবং বিবাহ বন্ধন এই শেষোক্ত সন্বন্ধের 

মূল গ্রন্থি। পারিবারিক নীতিসিদ্ধকর্মের কিঞ্চিৎ আলোচনা এই অধ্যায়ের 
উদ্দেশ্য। সেই আলোচন। নিয়ুলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে । 

১। বিবাহ-_বালাবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বিবাহ সম্বন্ধে 
কর্তৃব্যতা | 

২। পুত্রকন্ার সম্বন্ধে কর্ভব্যতা। 

৩। পিতামাতার সম্বন্ধে কর্তব্যতা | 

8 | ভ্তাতি-বন্ধুআাদি অন্যান্য স্বজনবর্গের সম্বন্ধে কর্তব্যতা । 

১। বিবাহ। বিবাহ সংস্কারের ক্ষ ও ক্রমবিকাশ কিরূপে হইয়াছে 
সেই প্রত্ততত্বের অনুসন্ধান এক্ষণকার উদ্দেশ্য নহে। বর্তমানকালে 
নাঁনাদেশে নানাসমাজে বিবাহগ্রথা কি ভাবে প্রচলিত আছে, এবং তাহা 
কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই এস্থলে আলোচ্য । 


তয় অঃ] পারিবারিক নীতিষিদ্ধ কর্ম 


বিবাহসন্ন্ধের প্রধান লক্ষণ স্ত্রীর উপর পুরুঘের অধিকার ও পুরুঘের উপরও 
স্ত্রীর তন্তুল্য না হউক কিঞ্চিৎ অধিকার | এ সন্বন্ধের স্থিতিকাল কোথাও 
উভয়ের আজীবন, কোথাও একের আজীবন, কোথাও বা নির্ারিত সময়ের 
নিমিত্ত। ইহার বন্ধন কোখাও বা একেবারে অচ্ছেদ্য, কোথাও বা উভয় 
পক্ষের স্বেচ্ছাচেছদা, কোথাও একপন্ষের (পুরুঘের) স্বেচছাচ্ছেদ্য, অপর 
পক্ষের 'স্বেচছাচ্ছেদ্য নহে, কোথাও বিশেষ কারণ (বখা ব্যভিচার) থাকিলে 
ছেদা। এক পুরুঘের এক শ্ীই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কোথাও এক পুরুঘের 
বহু পত্নী থাকিতে পারে, এবং ক্কচিং এক পত্নীর বহু পতিও থাকিতে পারে। 

বিবাহসন্বন্ধজনিত অধিকার প্রায় সর্বত্রই পুরুষের অধিক, স্ত্রীর অপেক্ষাকৃত 
ন্যন। ইহার একটি কারণ, পুরুষই প্রবলপক্ষ ও নিরমকর্তা । কিন্তু বোধ, 
হয় এই অধিকার-বৈঘম্যের মূলে আরও একটি নিগুঢ কারণ আছে, এবং তাহা 
নিতান্ত অসঙ্গত কারণও নহে । সন্তানের মাতা কে, তদ্ধিঘয়ে কোন সংশয় 
থাকিতে পারে না, কিন্ত সন্তানের পিতা কে. তদ্বিষয়ে স্ত্ী-পুরুঘের সংসগ 
অনিয়মিত থাকিলে, সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। এই জন্যই বোধ হর 
অন্যের সহিত সংসগ ও যখেচ্ছা বিচরণবিঘয়ে পুরুষ যতদূর স্বাধীনতা লইয়া 
থাকে, স্ত্রীকে লোকে ততদূর স্বাধীনতা দিতে ইচছা করে না। এসঙ্গে একথা 
অগ্বাসঙ্গিক হইবে না, যেখানে এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাকা প্রচলিত, সে সকল 
স্থলে লোকের পরস্পর সন্বন্ধ মাতৃমূলক, পিতুমলক নহে। 

উপরে সংক্ষেপে বলা হইল বিবাহসন্বন্ধ নানাদেশে নানারূপ। তাহার 
বাহুল্য বিবৃতি নিপ্রুয়োজন। এক্ষণে তাহা কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই 
আলোচ্য । এই আলোচনায় বিবাহসন্বন্ধের উৎপত্তি, স্থিতি, ও নিবৃত্তি এই 
তিনটি বিঘয় দেখা আবশ্যক । 

প্রথমতঃ বিবাহসম্থান্ধর উৎপত্তি। এ সম্বন্ধ ইচছাবীন, ইহা 
পিতাপত্র বা ভ্রাতাভগিনী সন্বন্ধের মত পূ্ব্বণিক্পপিত নহে। কাহার 
ইচছাবীন ?'__এই গ্রশের সহজ উত্তর অবশ্যই "যাহারা এই সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইবে তাহাদের'--এই হওয়া উচিত। এবং তাহারা বা তাহাদের মধ্যে 
একপক্ষ অন্বয়ন্ক বলিয়া যদি নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে অনুপযুক্ত 
হয়, তাহা হইলে তাহাদের পিতা-মাতা বা অন্য অভিভাবকের ইচ্ছার উপর 
তাহাদের বিবাহগন্বন্ধ নির্ভর করিবে। কিন্ত এরূপ গুরুতর সম্বন্ধ, যাহার 

ফলাফল দুইটি মনুঘ্যের জীবন সুখময় বা দূংখময় করিতে পারে, পক্ষদ্বয়ের 

ভিন্ন অন্য কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত কি না, এই পরশু 
এ স্থলে অবশ্যই উঠিতে পারে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যবিবাহ উচিত 
কিনা সেপ্রশবও উঠিবে। এ দুইটি প্রশ্ন জড়িত, কিন্ত ঠিক এক নহে । কারণ 
বালাবিবাহ অনুচিত হইলেও. যদি বিবাহের উপযুক্ত বয়স এরূপ স্থির হয় যে, 
পক্ষগণের তখনও বৃদ্ধি পরিপক্ক হওয়া সন্ভাবনীয় নহে, তাহা হইলেও তাহাদের 
বিবাহ তাহাদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের নিতান্ত অমতে হওয়া 


১৬৭ 


বিবাহসম্বন্ধ 
নানারূপ। 


তাহা কিরূপ 
হওয়া উচিত। 


ইচছাধীন I 
তাহাদের অভি- 
ভাবকের ইচছা- 
বীন হওয়া 
উচিত কি না? 
বাল)বিবাহ 
উচিত কিনা? 


১৬৮ 


পূ,তিক্ল যুক্তি। 


জ্ঞান ও কর্ম্ম [২য় ভাগ 


উচিত হইবে না। অতএব বিবাহ কত বয়সে হওয়। উচিত ইহাই প্রথম 
বিবেচ্য । 

পাশ্চাত্যদেশের লোকের, এবং এ দেশের সমাজ-সংস্কারকদিগের মতে 
বিবাহ পূর্ণ যৌবনের পূর্বে হওয়া উচিত নহে। আইন অনুসারে বিবাহের 
ন্যূন বয়স ইয়ুরোপে সাধারণতঃ পুরুঘের চতুদ্দ শ ও স্রীর দ্বাদশ বর্ধ, এবং ফরাসি 


. দেশে পুরুষের অষ্টাদশ ও স্ত্রীর পঞ্চদশ বর্ঘ, কিন্ত সচরাচর এ সকল দেশে বিবাহ 


তাহা অপেক্ষা অধিক বয়সেই হইরা থাকে । ভারতবর্ষে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে 
শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে এই পর্যন্ত ন্যুন সীমা পাওয়া যায় যে, দ্বিজ-জাতির মধ্যে 
অষ্টম বর্ষে উপনয়নের পর অন্ততঃ নববর্ষ ব্রহ্নচর্য্য ও বেদাধ্যয়নান্তে বিবাহ 
কর্তব্য,” এবং তাহা হইলে সপ্তদশ বর্ষ ন্যনতম বয়স হইতেছে। স্ত্রীর পক্ষে 
কোথাও গ্রথম রজোদর্শনের পূর্বে বিবাহ হওয়া বিধি, কোথাও বা অষ্টম বর্ষ 
হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের বরস বলিয়া লিখিত আছে।২ ' প্রচলিত 
ব্যবহারানুসারে হিন্দু-সমাজে পুরুষের সাধারণতঃ চতুর্দশ বর্ষ ন্যুনতম বয়স, ও 
স্ত্রীর পক্ষে দশ কি নয় বৎসর নিযসীমা ও দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ উচচ সীমা | 
ভারতবর্ষে লৌকিক বিবাহের বয়সের ন্যুন সীমা ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে 
পূরুষের পক্ষে অষ্টাদশ বর্ষ, স্ত্রীর পক্ষে চতুর্দশ বর্ম । 

যাহারা বাল্যবিবাহের অর্থাৎ অল্প বয়সে বিবাহের বিরোধী তাঁহারা নিজ 
মত সমৰ্থ নাথে“ এই তিনটি কথা বলেন-- 

১। বিবাহসন্বন্ধ যেরূপ গুরুতর এবং তাহার ফলাফল যেরূপ দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী তাহা ভাবিয়া দেখিলে, বুদ্ধি পরিপক্ক হইবার পূর্বে কাহাকেও সেরূপ 
সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নহে। 

২। বিবাহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন, অতএব 
অল্প বয়সে অর্থাৎ দেহ ও বুদ্ধি অপরিপক্ থাকা কালে বিবাহ করা উচিত নহে, 
কারণ জনকজননীর দেহ ও মন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে সন্তান সবলকায় ও 
গ্রবলমনা হইতে পারে না। 

৩। সংসারে জীবনসংগ্রাম যেরূপ কঠিন হইয়। আসিতেছে, তাহাতে 


- অল্প বয়সে বিবাহ করিরা স্্রীপুত্র লইয়া ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলে, লোকে 


আত্বোনৃতির নিমিত্ত সমূচিত চেষ্টা করিতে পারে না। 

এই যুক্তিত্রয় এতই সঙ্গত ও প্রবল যে, শুনিলেই মনে হয় ইহার উত্তর 
নাই। এবং যে সকল দেশে অল্প বয়সে বিবাহ প্রচলিত নাই সেই সকল দেশের 
বৈষয়িক উন্নত অবস্থা বাল্যবিবাহপ্রথানুগামী ভারতের বৈঘয়িক হীনাবস্থার 
সহিত তুলনা করিলে এ ঘুপ্ডির অনুকূলে প্রচুর প্রমাণ পাওয়। গেল বলিয়া মনে 


> মনু, ৩। ১-৪, ২1 ৩৬। 
২ মনু, ৯। ৮৯, ৯৪। 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


হয়! সুতরাং এ যুক্তির প্রতিকুলে বিজ্ঞলোকেও কোন কথা বলিতে চাহিলে 
তাঁহাকে নিতান্ত ভ্রান্ত, ও তাঁহার-কথা একেবারে শনিবার অযোগ্য, বলিয়া বোধ 
হয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। কিছু কাল পূর্বে এক বৎসর কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে পাঠ্যপুস্তক 
সঙ্কলিত হয়, তাহাতে প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সুপণ্ডিত ও সুলেখক ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের “পারিবারিক প্রবন্ধ” নামক গ্রন্থ হইতে বাল্যবিবাহশীর্ষক 
গ্রবন্ধ বা তাহার কিয়দংশ গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে এরূপ কোন কথা 
নাই যে তাহা পাঠের অযোগ্য । কি আছে পাঠক নিজে দেখিয়া লইবেন। 
কিন্তু তাহা লইর। এত আপত্তি উপস্থিত হয় যে, ষঙ্কলিত পাঠ্য পৃস্তকের সে 
অংশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল । 

এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে । বাল্যবিবাহ এদেশে একসময় যে ভাবে 
প্রচলিত ছিল, তাহাতে অনেক-দোষ ছিল ও তাহা হইতে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, 
সুতরাং তাহার উপর যে লোকের অশ্বদ্ধা জন্মিবে ইহা স্বভাবসিদ্ধ। তার পর 
এদেশের বৈষয়িক হীনাবস্থাজনিত কষ্ট অল্পবিস্তর সকলকেই ভোগ করিতে 
হইতেছে ও তাহা সহজেই দেখা যায়, এবং তাহা এ দেশের প্রাচীন রীতিনীতির 
ফল বলিরাই (কথাটা সত্য হউক আর না হউক) অনেকের বিশ্বাস। সেই 
রীতিনীতির সুফল থাকিলে তাহা বৈষয়িক নহে, তাহা আখ্যাত্বিক, ও তাহা 
লোকে তত সহজে অনুভব করিতে পারে না, ও দেখে না। এততগ্যতীত 
সমাজ সংস্কারকগণ তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধ রীতিনীতির দোষ অহরহ: কীর্তন 
করিয়া লোকের মন এতই অধীর করিয়া তুলেন যে তাহারা সে রীতিনীতির গুণ 
থাকিলেও তৎপুতি দৃষ্টিপাত করিতে চাহে না। ইহাও স্বভাবসিদ্ধ। প্রাচীন 
রীতিনীতি সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনযোগ্য হইয়া 
পড়ে, সুতরাং সংস্কারকেরা লোকহিতার্থেই তাহা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। 
এবং সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সকল কথার ভাল মন্দ বিচার করিয়া চলিলে অতি 
ধীরে চলিতে হর, এই জন্য তাঁহারা একদেশদশাঁ হইয়া সবেগে সংস্কারাভিমুখ 
হইয়া চলেন। তাঁহারা তাঁহাদের কার্ধয করিতেছেন ও করিবেন, তাহাতে 
তাহাদের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। তাহাদের নিকট আমার কেবল 
এই বিনীত নিবেদন, তীহারা-যেন প্রাচীন রীতিনীতির দোঘানুসন্ধিৎসু হইয়া 
তাহার গুণের দিকে একেবারে অন্ধ না হয়েন। সংসার নিরন্তর গতিশীল 
সন্দেহ নাই। কিছুই স্থির নহে। কেহ সন্মুখে, কেহ পশ্চাতে, কেহ সুপথে, 
কেহ কৃপথে, জগতের সকল পদার্থ ই চলিতেছে। সুতরাং পরিবর্তনের 
বিরুদ্ধ হওয়া চলে না। কিন্ত খদি কেহ কোন বস্তু সুপথে চালাইতে ও তাহার 
গন্তব্য স্থানে লইরা যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কেবল তাহার গতির 
বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলেই হইবে না, তাহার গতির দিক স্থির রাখিতে হইবে। 
সুদক্ষ চালক অশ্বকে কেবল কশাঘাত করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বল্গাকর্ণও করে। সুতরাং সংস্কারকের কেবল সন্মুখে চাহিয়া ব্যস্ত 
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১৭০. 


অল্প বয়সে 
বিবাহের অনু- 
কুল যুক্তি। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


হইলে চলিবে না, অগ্ব-পশ্চাৎ ও চারিদিক - দেখিয়া শুনিরা সাবধানে চলা 
আবশ্যক। | ; 

এতগুলি কথা বলিলাম কেবল এই আশার বে, তাহা স্মরণ রাখিয়া পাঠকগণ 
অল্পবয়সে বিবাহের অনুকূলেও বাহ। বলিবার আছে তংপ্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ 
দিবেন। কিন্ত সববাগ্রেই বলা উচিত, কিছুদিন পূৰ্ব্বে এদেশে সময়ে সময়ে 
যেরূপ বাল্যবিবাহের দৃষ্টান্ত দেখ। যাইত__বখা, পাঁচ কি ছয় বৎসরের বালিকার 
সহিত দশ কি বার বৎসরের বালকের বিবাহ--তাহার অনুমোদন আমি করি 
না, একালে কেহই করে “|, এবং যখন তাহ। কথখঞ্চিং চলিত ছিল, তখন ও বোব 
হর লোকে -গ্রর়োজনানুরোবে সেরূপ বিবাহ দিত, তভিম্ন তাহার অনুমোদন 
কেহ করিত ন! । আমি যেরূপ বাল্যবিব হের অনুকূলে কখা আছে বলিতেছি 
তাহ! ওরূপ বাল্যবিবাহ নহে, তাহাকে অল্পবরসে বিবাহ বলা উচিত। এবং 
সেই অগ্পবর়প, কণ্যার পক্ষে দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ, বরের পক্ষে ঘোড়শ হইতে 
অষ্টাদশ বর্ষ। | 

এরূপ বিবাহকেও বাল্যবিবাহ বল৷ যাইতে পারে, তবে তাহ। না বলিয়া 
ইহাকে অল্পবয়সে বিবাহ বলিলেই ভাল হয়। স্ত্রীর চতুর্দশ বর্ধের পর ও 
পুরুঘের অষ্টাদশ বর্ষের পর বিবাহকে কেহ বাল্যবিবাহ বলিয়া দোঘ দেন না, 
এরং সেরূপ বিবাহ ভারতের লৌকিক বিবাহের আইনের অননুমোদিত নহে । 

রজোদর্শন না হইলে কন্যার দ্বাদশ বর্ষে বিবাহ হিন্দশান্্বিরুদ্ধ বলা যার 
না| মনু কহিয়াছেন__ 

“নিম্রঘাঁ নন্টন্‌ বন্যা সা স্বাহগনাঘিন্ধী ৷! ১ 

(ত্িংশতবর্ধের পুরুষ, মনোহারিণী ছ্াদশবর্ধীয়া কন্যা বিবাহ করিবে |) 

উপরি উক্তপগ্রকার অল্নবয়সে বিবাহের প্রতিকুল খুভির সঙ্গে সঙ্গে যে 
ক-একটি অনুকূল কথা আছে তাহা সংক্ষেপে নিয়ে লিখিত হইতেছে। 

১। উল্লিখিত প্রথম প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা উচিত, যেরূপ 
অল্পবরসে বিবাহের কথা বলা যাইতেছে, সে বয়সে বালক-বালিকারা বিবাহ 
সন্বন্ধ কি ও বিবাহের গুরুত্ব কত বড়, ইহা বে একেবারে বুঝিতে পারে না 
একখ|। বলা যায় না। | 
বা চিরসঙ্গী বাছিয়। লইবার ক্ষমতা হয় নস: hoes 7 মিত্র চিরবািরী 

৮ চা খা নিঃসন্দেহ I কিন্তু আর 
দুই চারি বৎসর অপেক্ষা, করিলেই কি তাহাদের সে ক্ষমতা জন্মিবে? কত 
দিনই বা অপেক্ষা করিতে বলিবেন? যাহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী, তীহারাও 
যৌবনবিবাহের বিরোধী নহেন, হইলেও চলিবে ন।। ইংরাজ, জার ন 
লৌকিকবিবাহ আইনে অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বিবাহযোগ্য বয়সের 


১ মনু ৯৯৪। 


তু 0, HCE Mh AMMEN LEE — 


ওর অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


ন্যুনসীসা পুরুথের অষ্টাদশ বর্ষ ও স্ত্রীর চতুর্দশ বর্ঘ বার্যয করিরাছেন। অতএব 
বিবাহের সম্ভবত কাল বাহাই স্থির হউক, বর-কন্যার পরস্পরনিবর্বাচন কেবল 
তীহাঁদের নিজের উপর নির্ভর করিতে দেওয়া হুভ্তিসিদ্ধ হইবে না । তদ্বিষয়ে 
তীহাদের পিতামাতা বা অন্য নিকট-অভিভাবকের পরামশ লওয়ার আবশ্যকতা 
থাকিবে । পরন্ক বিবাহকাল উল্লিখিত অল্পবর়ম অপেক্ষা দুই চারি বৎসর 
অধিক হইলে যেমন একদিকে অনেক বিষয়ে সুবিধা হইতে পারে, অন্যদিকে 
আবার তেমনই অনেকগুলি অসুবিধা আছে। অন্বর়সে আমাদের প্রকৃতি 
ও মনের ভাব যেরূপ কোমল, পরিবর্ভনযোগ্য ও গুরুজনের ইচ্ছানুগামী থাকে, 
বরোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর সেরূপ খাকে নাঃ ক্রমশঃ কঠিন, অপরিবর্ভনীয ও 
স্বেচছানুবন্তী হইয়। উঠে। সুতরাং যৌবনবিবাহে পাত্র-পাত্রী-নিক্বাচনে 
গুরুজনের উপদেশের প্ররোজন যখেষ্ট থাকে, অথচ সে উপদেশ নিজের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধ হইলে তাহ। গ্রহণে অনিচ্ছা, অতি প্রবল হইরা উঠে, এবং অনেক স্থলে 
সেই গ্ররোজনের উপলদ্ধি হইতে দেয় না । 

এতদ্যতীত আর একটি গুরুতর কখা আছে। যৌবনবিবাহে পাত্র-পাত্রী 
পরস্পরের নির্বাচনে কিয়ংপরিমাণে সমর্থ হইলেও, যদি তাহাদের ভুল হয়, 
অথাৎ যদি বিবাহের নিব্্বাচনের পরে স্বামী ও স্ত্রী বুঝিতে পারে যে, তাহাদের 
এতই প্রকৃতিগত বৈঘম্য আছে যে তাহারা পরস্পরের উপযোগী হইতে পারে 


. না, সে ভুল সংশোধনা/ বিবাহ-বন্ধন ছেদন ভিন অন্য উপায় আর তাহাদের 


থাকে না | বাল্যবিবাহেও এরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। তবে 
প্রথমতঃ যৌবনবিবাহে যত, তত নহে । কারণ যৌবনাববাহে, যুবক-যুবতীই 
আপন আপন প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া কাৰ্য্য করে, এবং সে সময় সে অবস্থায় 
প্রবৃত্তি ভ্ৰমে পতিত হইবার সম্ভাবন৷ প্রচুর । কিন্ত বাল্যবিবাহে, উদ্ধতপ্রবৃত্তি- 
প্রণোদিত যুবক-যুবতীর স্থলে সংযতগ্রবৃ্ভিযুক্ত সদ্বিবেচনাচালিত গ্ৰৌঢ়-প্ৰৌঢ়া, 
জনক-জননী নিব্বাচনের ভারগ্রহণ করেন, এবং তাহাদের ভুল হইবার সম্ভাবনা 
অপেক্ষাকৃত অল্প । আর দ্বিতীয়তঃ, অল্প বয়সে প্রকৃতির ও চরিত্রের কোমলতা 
ও পরিবর্ভনশীলতাগ্রযুক্ত, বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ বালক-বালিকা পরস্পরের 
উপযোগী হইয়া তাহাদের প্রকৃতি ও চরিত্র গঠিত করিয়া লইতে যেরূপ পারে, 
তাহাতে তাহাদের নির্বাচনে ভুল হইয়াছিল এ অনুতাপ করিবার কারণ প্রায় 
হয় না। একথাগুলি যে কাল্পনিক নহে, গ্রকৃত, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, 
যে সকল দেশে অবিক বয়সে বিবাহ প্রচলিত, সে সকল দেশে বিবাহ-বিভ্রাট, 
এবং বিবাহ-বন্ধন-ছেদনের আবেদন যত হয়, বাল্যবিবাহ প্রথানুগামী ভারতে 
তাহার কিছুমাত্রই নাই বলিলেও বলা যায় । অতএব বাল্যবিবাহের 
সম্বন্ধে প্রথম প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অনুকূল কথা আছে, ইহা 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

হ। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে উল্লিখিত দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, তাহা 
উপযুক্ত সন্তান উৎপাদনের বাধানক। কিন্ত এ আপত্তি অখণ্ডনীয় নহে । 


উড 


‘ চরিতাথ তালাভে রত হর । 


জ্ঞান ও কর্ম | [২য় ভাগ 


বিবাহ হইবামাত্র যে দম্পতি পূণ সহবাসযোগ্য হয়, একথা কেহ বলে না | 
পিতামাতা যদি কর্তব্যনি্ঠ এবং দৃঢ় প্রতি হন, তাঁহারা অল্নবরসে বিবাহিত 
পুত্রকন্যার স্বাস্থ্যের ও সমন্তানোৎপাদনযোগ্য কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা 
তাহাদের সহবাস এরূপ নিরমবদ্ধ করির। দিতে পারেন যে, তাহার কেবল 
হিতকর ফলই ফলিবে, কোন অহিতকর ফল ফলিবে না। এবং তাহা হইলে 
তাহাদের সহবাসে পরস্পরের প্রণরসঞ্গার ও ইদ্ছিরসেবার সংযমশিক্ষা, উতর 
ফলই লাভ হইবে। এ 

করিরা দেখা যাউক। শ্ত্ী-পুরুষের পরস্পর সংসর্গ লিপ্সা প্রায়ই চতুর্দশ কি 
পঞ্চদশ বর্ধে উদ্দীপিত হয়। সেই প্রবৃত্তি নিদিষ্ট পাত্রে নাস্ত করিয়া তাহাকে 
নিবৃত্তিমুখী করা, এবং ইন্জিয় চরিতাখ তার বিধিসদগত ও নিয়মিত উপায় 
উদ্ভাৰনদ্বার৷ তাহার অবৈধ ও অসংযত স্বেচছাচার নিবারণ করা যদি বিবাহের 
একটি মূখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই বোধ হর সেই উদ্দেশা- 
সাধনের প্রশস্ত পখ। অসামান্য পবিত্র ও সংযতচিত্ত লোকের কথা বলিতেছি 
শা,__সেরূপ লোকের সংখ্যা অধিক নহে-_কিন্ সাধারণ লোকের পক্ষে উক্ত 


ব্রসুখা হইবার বাবস্থা না করিলে, 
তাহ। কাল্পনিক যথেচ্ছা ব্যভিচারে অথবা বাস্তবিক অপবিত্র বা অনৈপাগক 


এবং বলা বাহুল্য, সেরূপ কাল্পনিক ও বাস্তবিক - 
বলেন যে, প্রবৃত্তি এতই গ্রবল তাই নিদিষ্ট পাত্রে অপিত করিয়া দিলেই যে 
সংযত থাকিবে তাহার সম্ভাবনা কি ?--তাহার উত্তর এই যে, কোন ভোগাবস্তুর 
অভাব যেরূপ আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে 


ন, তাহ। পাইলে আর ভোগলালসা সেরূপ 
তীত্র থাকে না, ইহা সাধারণতঃ ননুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বর্ম | 


৩। বাল্যবিবাহসন্বন্ধে উপরের ভূতীর আপন্তি এই যে, তদ্দারা লোকে 
অন্পবরসে স্ত্রী-পুত্রকন্যার পালনভারাক্রান্ত হইয়া নিজ উদ্মাতিসাবনে যর করিবার 
অবসর পায় না। কিন্ত এ কথার বিরুদ্ধেও বে কিছু বলিবার নাই এমত নহে। 
বিবাহ হইলেই স্বামী অবশ্য স্ত্রীর তরণপোঘণের ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্ত 
পুত্রকন্যা-পালনের ভার তাহাদের জন্বের পূর্ব্বে বহন করিতে | 
তাহাদের জন্মুকাল বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা পিতার হস্তে । 

স্ত্রীকে ভরণপোঘণ করিবার ক্ষয়তা নাই, 
ততদিন অবশ্যই বিবাহ করা উচিত শহে। কিন্ত অন্য কারণে বিবাহ বিহিত 
হইলে কেবল সন্তান জন্[িবার আশঙ্কার তাহ। রহিত 
যার না। কেহ কেহ বলেন, বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও 
স্ত্রীর সঙ্গলাভ-লালসা, নিজের বিদ্যা বা অর্থ লাভের নিমিত্ত যখেচছা বিচরণের 
বাধা জন্মাইতে পারে । হিন্দু পরিবারত কা 
নিমিত্ত বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। 


হয়, না, এবং 


অতএব যাহার 
তাহার যতদিন সে ক্ষমতা ন৷ হয়, 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


অন্যত্র গমনের বাধাজনক হইতে পারে, অপরদিকে তেমনই ভ্ত্রীর জুখসন্তোঘ- 
বর্ধবেচছা নিজের কৃতী হইবার চেষ্টা উৎসাহিত করে। যাহাকে স্ত্রীর ও 
পুত্রকন্যার ভরণপোষণার্থে যে কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ উপার্জন করিতে বাধ্য 
হইতে হয়, সে যে আপন উনুতিসাবন নিমিত্ত ইচ্ছামত চেষ্টা করিতে পারে 
না, ইহা সত্য বটে। কিন্ত আবার যাহার অভাবপূরণাখে উপার্জন করিবার 
বিশেষ প্রয়োজন নাই গে ব্যক্তিরও উন্মতিদাধন নিমিত্ত সমধিক চেষ্টা করিবার 
সম্যক্‌ উত্তেজনা থাকে না। এ সন্ধে প্রসিদ্ধ বক্তা ও বিচারক আস্কিনের 
কথা৷ স্মরণীয়। তিনি ্ত্রীপুত্রপালনের উপায়াভাবে প্রপীড়িত অবস্থায় 
ব্যবহারাজীবশ্রেণিভুক্ত হইয়া প্রথমে যে মোকদমায় নিযুক্ত হন, তাহাতে বভূতা- 
কালে তীহার একটি বিঘয় অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে বলির। প্রধান বিচারপতি 
ম্যানদনফিব্ছ তাহাকে তদুলেখে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করাতেও, তিনি সেই 
ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া তেজের সহিত সেই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করেন, এবং 
তাঁহার বক্ততা এত গ্রবল ও হৃদয়গ্রাহী হয় বে,.তদ্বারা তিনি সেইদিন হইতে 
নিজ ব্যবসায়ে অগাবারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। বঞ্জ,তান্তে তাঁহার কোন 
বন্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্যানসৃফিনৃডের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত 
গ্রধান বিচারপতির আদেশ তিনি কোন্‌ সাহসে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া- 
ক্ষুধার্ত শিওঙসন্তানেরা যেন আমাকে করুণস্বরে বলিতেছে, পিতঃ! এই 
" সুযোগে যদি আমাদের অন্ন সংস্থান করিতে পারেন, তবেই হইবে, নতুবা 
নহে |?» 

অতএব দেখা যাইতেছে যে অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে উপরে যে তিনটি 
প্রবল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকাটর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্পূণ 
খণ্ডন না হউক তাহার বিপরীত যুক্তিও আছে। এন বরসে যেমন বিবাহের 
গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্বক উপযূক্ত চিরশঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্ব্বাচনের ক্ষমতা জন্মে 
না, আবার অধিক বয়সে নিবর্বাচন অন্রান্ত হইবে নিশ্চিত বলা যায় না, অথচ 
সেই নিব্বাচনে ভূল হইলে তখনকার বয়সে স্ত্রীপুরুঘের আপন আপন প্রকৃতি 
পরস্পরের উপযোগী করিয়া গঠিত করিবার আর সময় থাকে না। অল্প বয়সে 
বিবাহে যেমন ভাবী পুক্রকন্যা সবলদেহ প্রবলমনা হইবার পক্ষে আশঙ্কা থাকে 
অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে আবার বর্তমান বালক-বালিকাদের শারীরিক সুস্থতা 
ও মানসিক পবিভ্রতা রক্ষার বিধা ঘটিবার সম্ভাবন| থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ 
হইলে যেমন লোকে সংসারপালন-ভারাক্রান্ত হইয়া নিজ নিজ উন্নৃতিসাধনের 
সাধ্যমত চেষ্টা করিতে অক্ষম হয়, তেমনই আবার অল্প বয়সে বিবাহ না হইলে 
লোকে স্বাধীন থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আয়োনতির দিসি চেষ্টার পক্ষে 


উত্তেলনাও অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে । 


রতি... লা 
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দ্রব্য । 


১৭৩ 


১৭৪ 


বিবাহকাল 
সন্ধে স্থল 
সিদ্ধান্ত। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


যুক্তি অপেক্ষা: দৃষ্টান্ত প্রবলতর প্রমাণ, সন্দেহ নাই। বর্তমান বিষয়ে 
প্রারই পাশ্চান্ত দেশের দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইয়া থাকে | কিন্তু ভাবিরা দেখা 
আবশ্যক, ইউরোপের উন্নত অবস্থা এবং এদেশের হীনাবস্থা কতদূর বিবাহ- 
বিষরক প্রচলিত প্রথার কল। বঙ্গদেশে বে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, 
উন্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও সেই প্রথা প্রচলিত, কিন্ত সে দেশের স্বাস্থ্য এদেশের মত 
হীন নহে, এবং ইউরোপের স্বাস্থ্য অপেক্ষা ন্যন নহে। সুতরাং বলের 
শারীরিক দৌব্বল্যের কারণ সম্ভবতঃ বাল্যবিবাহ নহে, তাহার অন্য কারণ আছে, 
যথা ম্যালেরিয়া । তারপর এদেশের পারিবারিক কুশল ও শান্তি, পাশ্চাত্ত্য 
দেশের অপেক্ষা অল্প ত নয়ই, বরং অধিক বলিরাই বোধ হর । আব্যান্িক 
উনৃতি সন্বন্েও এরূপ বলা যাইতে পারে । তবে বৈঘরিক উন্নতিতে অবশ্যই 
এদেশ পাশ্ঢান্তা দেশ অপেক্ষা অনেক ন্যুন। কিন্তু সেই ন্যুনতা যে বাল্য- 
বিবাহের ফল একথা নিশ্চিত বলা যায় না, কেন-না তাহার অন্য কারণও থাক! 
সম্ভবপর বলিয়া বো হয়। এদেশে প্রকৃতি পুর্বকাল হইতে অতি সদয়- 
ভাবে লোকের অন্প-পরিশ্বমলভ্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিধান করিয়৷ দিতেছিলেন' 
এবং প্রারই লোককে তাহার ভীষণ মূত্তি দেখাইয়া ভীত ও উৎকন্ঠিত করেন 
নাই। তাহাতে লোকে শান্তিপ্রিয় ও বৈঘয়িক অপেক্ষা আব্যাত্বিক ব্যাপারের 
চিন্তার অধিকতর নিমগু হইয়া পড়ে। সেই অবস্থার মধ্যযুগের রণকুশল 
বিদেশীরগণ এদেশের রাজ্যাধিকার করায়, অথচ দেশবাসীদিগের সামাজিক 
স্বাধীনতা অন্ষুণ রাখার, সেই শান্তিগ্রিরতা ও আব্যাঘ্বিক চিন্তাশীলতা ক্রমে 
আলস্যে পরিণত হর। সুতরাং প্রকৃতির আদরের সন্তান হইয়াই আমরা 
কতকটা অকর্ধণ্য হইয়। পড়িরাছি। পক্ষান্তরে, যাহাদিগকে প্রকৃতি সেরপ 
সদরভাবে পালন করেন নাই, যাহাদিগকে তিনি মধ্যে মধ্যে ভীষণ মন্তি 
দেখাইয়াছেন, যাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছে, এবং যাহাদিগকে নৈপগিক বিপ্রবে রক্ষ। পাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতে 
ও আত্তরক্ষার্থে নিকটবন্তী জাতির সহিত সংগ্রামে সজ্জিত থাকিতে হইয়াছে, 
তাহারা অবশ্যই ক্রমশঃ অধিকতর রণনিপুণ ও কর্মৃকুশল হইয়া উঠিরাছে, ও 
সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে বাল্যবিবাহের, অথাৎ উল্লিখিত প্রকার 
অল্প বয়সে বিবাহের প্রতিকুলে যেমন অনেকগুলি যুক্তি আছে, তাহার অন ৰ 
লস সল্ট রে সা ডে যেমন দোঘ আছে, 
তেমনই তাহার কএকা ৭9 আছে। আর যৌবন বা গ্রৌচ নর 
গুণ আছে, তেমনই তাহার কতকগুলি দোঘও আঁচে ty ১ ও 
3 - হু ডভ্য়াদকে সঙ্কট- 
স্থলে কোন্‌ পথ অবলম্বনীর ? প্রকৃত কখা এই যে আমাদের বা 
অন্যান্য সক্কটস্থলের ন্যায় বিবাহকালনির্ণরও একটি কঠিন সঙ্কাটস্থল। এক- 
দিকের অধিক সফলের প্রত্যাশা করিতে গেলে, অন্যদিকের অয়াৱের লী 
কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিতে ও দেদিকের কুফলের ভাগ লইতে হম 


এরূপ স্থলে 


" নহে। 


ওর অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ণ 


এমন কোন সিদ্ধান্ত নাই যাহ! সব্বববাদিসন্মত, ও বনদ্দারা স্ব্ব বিধ সুফল লাভ 
করা যায়। উদ্দেশ্য ও অবস্থা ভেদে বি ভিনু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে | 
যদি একদল সবল, রণকুশল সৈনিক, বা সুদূর অণ ববাত্রার নিতীক্‌ নাবিক, 
বা সাহসী, উদ্যমশীল বণিক্‌ স্থাষ্ট করিতে হর, তাহা হইলে অল্প বয়সে বিবাহ- 
গ্রথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু যদি শিষ্টশান্ত" ধন্দুপরায়ণ, সংযতপ্রবৃভিবিশিষ্ট 
গৃহস্থ কৃষ্টি করিতে হয়, তাহ হইলে পুত্রকন্যার উপরের লিখিত অল্প বয়সে 
বিবাহ দেওয়াই ভাল। তবে আথিক অবস্থা কিঞ্চিৎ অনুকূল না হইলে, যতদিন 
স্ত্রীপূত্রপালনের সঙ্গতি না হয়, ততদিন বিবাহ করা উচিত নহে | এবং যেখানে 
বিদ্যার্জনাদি অন্য উচচতর উদ্দেশ্যে পাত্রের মন একান্ত নিবিষ্ট আছে, ও সে 
লক্ষ্য ভ্রট হইয়া কৃপথে যাইবার সন্ভাবনা নাই, সেখানেও তাহার বিবাহকাল 
বিলঘ্বিত হইলেই ভাল হয়। বিবাহকাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাই স্থূল 
এ সম্বন্ধে কোন বীবাবাবি নিয়ম সংস্থাপন, অথবা একথা লইয়া 


সিদ্ধান্ত । 
দুইদলের অনর্থক বিবাদ বাঞ্চনীয় 


সমাজসংস্কারক ও সংক্করণনিবারক এই 


বাল্যধিবাহে বালবৈবব্যের আশঙ্কা আছে, এবং বিববাবিবাহ বদি নিষিদ্ধ 
হর, তবে সে আশক্ষা অতি গুরুতর বিঘর, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ইহা একটি 
কঠিন আপত্তি, এবং তাহার খণ্ডণের উপায়ও দেখা যায় না। তথৎ্সন্বন্ধে এইমাত্র 

সারে কোন বিষয়ই নিরবচিছনু শুভকর নহে, সর্বত্রই 


বলা যাইতে পারে, সং 
শুভাঙভ মিশ্রিত, এবং যাহাতে মঙ্গলের ভাগ অপেক্ষাকৃত অবিক তাহাই 


গ্রহণীর। 
বিবাহদন্ব 
আলোচনার বখন দেখা 


্ব-উতপত্তিবিঘরক পুথম কথার, অর্থাৎ বিবাহকাল নিণয়ের 
গেল, অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা একেবারে পরিত্যাজ্য 
নহে, তখন দ্বিতীয় কথা এই উঠিতেছে, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন কাহার কর্তব্য, 
এবং সেই নির্বাচনে কি বিষয় দেখা আবশ্যক? 

বিবাহের ন্যুন বরগ উপরে যাহা স্থির করা হইয়াছে সে বয়সে পাত্র-পাত্রী 
পরল্পরের নির্বাচনে সমর্থ নহে, তন হালি EOI ই 
তাহাদের পিতামাতার বা অন্য অভিভাবকের প্রথম কর্ত্ ব্য, তাহাদের নিজ 
নিজ বিবেচনানূসারে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী মনোনীত করা । এবং তাহাদের 
দ্বিতীয় কর্তৃব্য, সেই মনোনীত পাত্র বা পাত্রীর দোষগুণ তাহাদের কন্যা বা 
পত্রকে ভাত করা ও তাঁহাদের মনোনীতকরণের কারণ বুঝাইয়া দেওয়া, এবং 
কন্যা বা পুত্রকে তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করা | লজ, জাশীলতা৷ সে জিজ্ঞাসার 
উত্তর দিতে বাধা দিবে। যদি কেহ উত্তর দেয়, পিতামাতার সদ্ধিবেচনার 
উপর দুঢবিশ্বাস থাকায় তাঁহারা বাহা ভাল মনে করেন তাহাই করিবেন, এই 
পব্যন্ত উত্তর পাওয়া যাইবে । তৎকালে পুত্রের বিবাহের অনিচ্ছা থাকিলে 
সে তাহা প্রকাশ করিবে, এবং বর কু-রূপ বা অধিকবয়স্ক হইলে কন্যা ইঙ্গিতে 
কিঞ্চিৎ অগস্তোষ জানাইবে। যাহা হউক পুত্রকন্যাকে ঝুঝাইয়া তাহাদের 


১৭৫ 


১৭৬ 


জ্ঞান ও কর্ম [২র ভাগ 


মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিতে বলা, ও সেই ভাব বুঝির়া লওয়া, এবং ততগ্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করা," পিতামাতার কর্তব্য । 
পাত্র-পাত্রী নিক্বাচনে কি কি দোঘগুণ দেখিতে হইবে, এই প্রশোর উত্তর 
দেওয়া সহজ নহে। মানুষ চেনা বড় কঠিন, বিশেষ যখন তাহার দেহের ও 
মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। তবে দেহতত্ব ও মনস্তত্ববিশারদ পণ্ডিতের! 
কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখির৷ বিজ্ঞ পিতা- 
মাতা যত্র করিলে অনেক দোঘগুণ নিরূপণ করিতে পারেন । পাত্র বা পাত্রীর 
দেহ সুগঠিত ও সুস্থ কি না, তাহার পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে কোন পূর্বপুরুষের 
কোন উৎকট রোগ ছিল কি না, তাহাদের নিজের ও পিতামাতার স্বভাব কিরূপ, 
ও তাহাদের উভরকুলে কোন গুরুতর দৃকর্মানথিত ব্যক্তি ছিল কি না, এই 
সমস্ত বিষর বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করা কর্তব্য।১ তাহা করিলে দোঘ- 
গুণের অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ অনুসন্ধানে কোন 
গুরুতর দোঘ জানা গেলে সেই দোঘসংস্থষ্ট পাত্র বা পাত্রী পরিত্যাজ্য । 
আক্ষেপের কথা এই যে, এ সকল গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অনেকে 
অপেক্ষাকৃত লধূতর বিষয় লইয়া ব্যস্ত হয়। একটি সামান্য শ্লোক আছে 
“ন্যা নৃব্গ্রন হুদ লানা নিন্ন দিলা স্মুন। 
নান্মনা: ন্বু্রলিজ্ছন্নি লিভান্রলিন সলা; ॥”? 
(কন্যা চাহে রূপ তার মাতা চান ধন। 
পণ্ডিত জামাতা পিতা চান অনুক্দণ। 
কুটুন্বেরা ঘরের কৌলীন্য মাত্র খোজে ।. 
অপরে মিষ্টানু চাহে বিবাহের ভোজে ||) 


রূপ অবশ্য অগ্রাহ্য করিবার বস্তু নহে,--যদি প্রকৃত রূপ হয়। কন্যা - 
কেন, কন্যার পিতা, মাতা, কৃটুম্ব ও অপর সকলেই রূপ দেখিয়া তুষ্ট হয়। এবং 
বরের পক্ষেও ঠিক এই কথা খাটে । কিন্ত রূপের অর্থ কেবল গৌর বর্ণ বা 
শুরু বর্ণ নহে। একবার একজন ভদ্রলোকের মুখে শুনিরাছিলাম, তাহার 
সহধন্সিণীর মতে তাঁহাদের ভাবী পুত্রবধূর একটি চক্ষু না থাকিলেও অগত্যা 
চলিবে, কিন্ত গৌরাজী হওয়া আবশ্যক। এ কখা সহসা শুনিলে বিস্মিত 
হইতে হর । কিন্ত একটু ভাবিয়া যখন দেখা বায় বহুদশী মানবতত্ব ও জাতিতত্ব- 
বিশারদ বড় বড় পাশ্চান্য পণ্ডিতগণেরও বর্ণ জ্ঞানানুসারে বর্ণ ভেদই মনুষ্যের 
বল, বুদ্ধি, নীতি, প্রকৃতির প্রধান পরিচায়ক, তখন অল্পদশিনী, অন্তঃপুরবাসিনী 
হিন্দু রমণীর এই কথা তত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, 
অঙ্গগৌষ্ঠৰ, দেহের সুস্থতাজনিত উজ্জল লাবণ্য, এবং মনের পবিত্রতা ও 
প্রফুল্লতাগরসূত নির্মল মূখকান্তিই প্রকৃত সৌন্দৰ্য্য। সে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ 


১ মনু ৩৬-১১ দ্রব্য । 


রানার < 
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অবশ্যই করিতে হইবে। তদতিরিক্ত রূপ, পাইলে ভাল, না পাইলে বিশেষ 
ক্ষতি নাই। ইহাও মনে রাখা কর্তব্য, রূপের আদর বিবাহের পর নূতন নূতন 
দিনকয়েক, গুণের আদরই চিরদিন। ৬ 

রূপ সন্বন্ধে আর একটি কথা আছে। অতিশয় রূপ, গুণদারা সংশোধিত 
না হইলে, সর্বত্র বাঞ্চনীয় নহে। দৌন্দর্ধ্য-গব্বিত অসংযতপ্রবৃত্তিসম্পন 
নরনারী, তুল্যরপ পত্রী কি পতি না পাইলে প্রথমে অসন্তষ্ট ও পরিণামে 
গ্রলোভনে পতিত হইয়া কৃ্পথগামী হইবার আশঙ্কা আছে। 

রূপ অপেক্ষা গুণ অধিক মৃল্যবাব্‌, এবং গুণের দিকে কিঞ্চিৎ অধিক 
দৃষ্টিরাখা উভয় পক্ষেরই অবশ্য কর্তব্য। 

পাত্রের কিঞ্চিৎ ধন আছে কি না ও স্ত্রীও পুত্রকন্যা পালন করিবার সংস্থান 
আছে কি না তাহা দেখা, কন্যার মাতার কেন, কন্যার পিতারও নিতান্ত কর্তব্য । 
তরে ধনের অনুরোধে নি ণ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কাহারও উচিত নহে। 
নিওঁ ণের ধনেও সুখ নাই, এবং সে ধন অতি সহজে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে । 

পাত্রীর ধন আছে কি না দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। থাকে ভালই, 
না থাকিলে ক্ষতি নাই। পীড়ন করিয়৷ কন্যাপক্ষ হইতে অথ বা অলঙ্কারাদি 
গ্রহণ করা অতি গহিত কার্ধয। পিতামাতা স্মেহবশতঃই কন্যাকে ও 
জামাতাকে সাধ্যমত অলঙ্কারাদি দিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহার অতিরিক্ত লইবার 
চেষ্টা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, ইহ! সর্ব্ব বাদিসন্মত। একথা সকলেই বলিয়া থাকেন। 
কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কার্ধ্যকালে অনেকেই একথা ভুলিয়া যান। এ 
কপ্রথা শা্রানুমোদিত বা চিরপ্রতিঠিত নহৈ। ইহা আধুনিক। এবং যখন 
সকলেই ইহার নিন্দা করে, তখন আশা করা যায় ইহা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইবে । 

পূর্বশ্রচলিত কৌলীন্যপ্রথা এখন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, এবং লোকে 
ইদানীং পাত্র সখকূলজাত ও সদৃগুণযুক্ত কি না এই কথার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য 
রাখে, সুতরাং কৌলীন্যগ্রথা সন্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 

পাত্র বা পাত্রীর পত্রী বা পতি জীবিত থাকিতে তাহার পুনরায় বিবাহ 
হওয়া গহিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে এক সময়ে একাধিক পতি প্রায় সর্বত্রই 
নিষিদ্ধ। কেবল সম্প্রদায় বিশেঘের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে ও তিব্বতে তাহার 
ব্যতিক্রম আঁছে। -পুরুষের পক্ষে এক সময়ে বহু পত্নী খৃষ্টান্‌ ধর্মে নিষিদ্ধ। 
হিন্দ্‌ ও মুসলমানদিগের শাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ নহে। ইহা ন্যায়তঃ অনুচিত, 
লোকতঃ নিন্দিত, ও কার্ধযতঃ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে । এবং সুখের বিষয় 
এই যে, বহুবিবাহের অনৌচিত্য সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। অতএব এই 
গতপ্রার় প্রথার বিষয়, আর অধিক কিছু না বলিয়া ইহাকে নীরবে বিলুপ্ত 
হইতে দিলেই ভাল হয়। 

বিবাহসন্বন্ধ উৎপত্তিবিষয়ে শেষ কথা বিবাহের সমারোহ । বিবাহ 
মানবজীবনের প্রধান সংস্কার। ইহাদ্বারা আমাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী 
জীবনের চিরসঙ্গিনী বা চিরসঙ্গী লাভ করি। ইহা হইতে স্বাথ পরতাসংযম 
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DA 


বিবাহসন্বন্ধের 
স্থিতিকাল ও 
কর্তব্যতা। 
স্ত্রীকে সম্মান 
করা। 


জ্ঞান ও কৰ্ম্ম [২য় ভাগ 


ও পরার্থ পরতাশিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়! ইহাই দাম্পত্যপ্রেম, অপত্যন্সেহ ও 
পিত্মাতৃভঞ্জির মুল। অতএব বিবাহের দিন মানবজীবনের একটি অতি 
পবিত্র ও আনন্দের দিন, এবং সেই দিনের মাহাত্ম্য সমুচিতরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম 
করিবার নিমিত্ত বিবাহ-উত্দব যথাসম্ভব সমারোহের সহিত সম্পনু হওয়া 
বাঞ্চলীয়। কিন্ত সে সমারোহে অসঙ্গত বন্বাড়ন্বর ও অনর্থক ব্যয়বাহুল্য 
অবিবি। বরের বেশভুঘা ও যান সুন্দর ও সুখকর হওয়া উচিত। কিন্ত 
বরকে পুরাতন শতজনের পরিহিত ভাড়াকরা৷ রাভবেশ পরাইরা দোদুল্যমান 
ত্রাসনক চতুর্দোলে বসাইরা এক প্রকার সং সাজাইরা লইয়া যাওয়া বাঞ্চনীর 
নহে। . 

আড়ম্বর সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। যাঁহার! বিপুল বিভবশালী, 
যাঁহাদের গ্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা আছে, এবং ধাহাদের অনুকরণ অসাধ) 
জানিয়। লোকে তাহাতে প্বৃত্ত হয় না, তাহারা যথাযোগ্য আড়ন্বরের সহিত 
কাৰ্য্য করুন, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্ত যাহারা সেরূপ অবস্থাপণু 
নহেন, অথচ অক্রেশে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে অতিরিক্ত 
ব্যয়ে আড়ন্বরের সহিত কার্য্য করা অনুচিত। কারণ, প্রথমতঃ তাঁহাদের 
সেরূপ অর্থব্যয় নিজের ক্ষতিকর, কেননা তাহাদের এত অধিক অর্থ নাই 
যে টাকা জলে ফেলিয়া দিতে পারেন। এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের সেরূপ 
কাৰ্য্য অন্যের অনিষ্টকর, কেননা তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তাহাদের সমশ্বেণির অথচ 
অপেক্ষাকৃত অল্পসঙ্গতিসম্পশ্ন লোকে অনুকরণ করিতে চাহে এবং কষ্ট 
করিয়াও অনুকরণ করে, আর তাহা না করিতে পারিলে মনে মনে আরও 
কষ্ট পায়। 

বিবাহ-উৎসব অতি পবিত্র ধৰ্ম্মকাৰ্য্য। তাহাতে বারবিলাসিনী নর্তকীর 
নৃত্যগীত ও নট-নটার অভিনয়াদি কোন অপবিত্র আমোদ-প্রমোদের সংসবব 
থাকা অনুচিত। 

বিবাহসন্বন্ধের স্থিতিকাল পতি-পর্রীর আজীবন। সেই কালে স্বামীর 
কর্তব্য স্ত্রীকে আদর ও সন্মান করা, এবং উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্ত 
দ্বারা জুশিক্ষা দেওয়া। স্ত্রী সুখদুঃখের, জীবনের চিরসঙ্গিনী, অতি আদরের 


* বস্তু, কেবল বিলাদের দ্রব্য নহে, সন্মান পাইবার অধিকারিণী। মন 
কহিরাছেন: 


“ঘল লাম্মন্ম দুল্ঘন্ন বলনা নল ইনলা: । 
অন নাহ্মু ল দুস্মন্ন স্তল্যান্মন্নাদন্যা: দ্ধিম্বাঃ ॥ ১ 

এ (নারীর আদর যথা সন্ত দেবতা। 
সকলি নিক্ষল বথা নারী অনাদূতা ॥) 


১ মনু ৩৫৬। 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া স্বামীর নিতান্ত কর্তব্য, কারণ স্ত্রীর স্ুশিক্ষা 
ও সচচরিত্রের উপর স্বামীর, তাহার নিজের, তাহাদের সন্তানের, এবং সমস্ত 
পরিবারের, স্তুখস্বচ্ছন্দ নির্ভর করে। 

‘বীৰা’ ন্মনা সামনা দুম্ঘাদবন্ভদ্দত্র মলা" |১ 
(পতির অদ্ধাংশ ভার। শাস্ত্রের বচন। 
পুণ্যাপুণ্যফলভোগে তুল্য দুই জন ॥) 

এই কৃহস্পতিবাক্য কেবল স্ত্রীর স্ততিবাদ নহে, ইহা অমোঘ সত্য। স্ত্রীর 
পাপপূণ্যের ফল স্বামীকে ও স্বামীর পাপপুণ্যের ফল স্ত্রীকে ভোগ করিতে হর, 
ইহ সামান্য জ্ঞানে সকলেই জানেন। অতএব স্বামী বদি নিজে সুখী হইতে 
চাহেন তবে স্ত্রীকে জুশিক্ষা দেওয়া তাহার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি যদি 
স্ত্রীর শুভকামনা করেন তাহা হইলেও স্ত্রীকে সুশিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। স্ত্রী 
সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্রা ন! হইলে অপর্ব্যাপ্ত বস্ত্রালন্কার দিয়। ও নিরন্তর আদর 
করিয়া স্বামী তাহাকে সুখী করিতে পারিবেন না। তারপর সন্তানের শিক্ষার 
নিমিত্তও স্ত্রীর শিক্ষা আবশ্যক। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, সন্তানের 
শিক্ষা পিতা দিবেন তজ্জন্য মাতার শিক্ষার প্রয়োজন কি। এরূপ মনে 
করা ভ্রম। আমাদের প্রকৃত শিক্ষক, অন্ততঃ চরিত্রগঠন-বিঘয়ে, মাতা । 
আমাদের শিক্ষা, বিদ্যালয়ে যাইবার বহুপূর্ব্বে, জননীর অঙ্কে আরব হয় এবং 
তাহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক মুখভঙ্গি আমাদের শৈশবের কোমলচিতে 
নূতন নূতন ভাব চিরাঙ্কিত করিয়া দের । আর ভ্ঞাতগারে বা অভ্ঞাতসারে 
তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে আমাদের প্রকৃতি গঠিত হইতে থাকে । তারপর 
স্বামীর সমস্ত পরিবারের নুখই স্ত্রীর চরিত্রের উপর নির্ভর করে। তিনি প্রথমে 
গৃহের বধূ, কিছুদিন পরে গৃহের কত্রী, এবং তীহারই গুহকর্ম্ে নৈপুণ্যের ও 
সকলের সহিত সিলিয়া চলিবার কৌশলের দ্বারা গৃহস্থের মঙ্গল সাধিত হয়। 

স্ত্রীর শিক্ষা কেবল বিদ্যাশিক্ষা নহে, কেবল শিল্পশিক্ষা নহে । সে সকল 


শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল, কিন্তু স্বীর অত্যাবশ্যক শিক্ষা কর্মশিক্ষা ও বর্দৃশিক্ষা | 


১৪৯ 


স্ত্রীকে শিক্ষা 
দেওয়া। 


সে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বামীকে কন্সিষ্ঠ ও ধান্সিক হইতে হইবে, এবং উপদেশ 


ও নিজের ৃটন্তদারা সেই শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা না হইলে কেবল 
উপদেশবাক্য সম্পূর্ণ কার্য্যকারক হইবে না। * 

স্ত্রীকে সাধ্যমত স্থখে স্বচছন্দে রাখা স্বামীর অবশ্য কর্তব | কিন্তু ক্ষমতা 
থাকিলেও স্ত্রীকে বিলাসপ্রিয় না করা তুল্য কর্তব্য স্বামী যদি স্ত্রীর প্রকৃত 


শুভানুধ্যায়ী হন তাহা হইলে তিনি কখনই স্ত্রীকে বিলাসপ্রির হইতে দিবেন না । 

সংসার কঠোর কর্মক্ষেত্র । এখানে বিলাসপ্রিয় ইলে কর্তৃব্যপালনে 
বিখু ঘটে, এবং যে জুখের নিমিত্ত বিলাসলালসা করা যায় তাহাও পাওয়া যায় 
না। একথা প্রথমে অতিশয় কটু বলির! বোধ হইতে পারে। কেহ কেহ 


১ দাঁয়তাগ ১১/১১। 


১৮০ 


স্বামীর পুতি 
স্ত্রীর কর্তব্য। 
অকৃত্রিম পেম 
অবিচলিত 
ভভি। 


জান ও.কর্ম [২য় ভাগ 


মনে করিতে পারেন, স্ত্রী সহবন্মিণীও বটে, আনন্দদারিনীও বটে, তিনি বদি 
মব্যে মধ্যে একটু আধটু আমোদগ্রুমোদদ্বারা স্বামীর আনন্দবিধান না করিয়া 
নিরবচ্ছিনু কর্তব্যপালন নিমিত্ত কঠোর ভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তবে সংসার 
অসহ্য স্থান হইর৷ পড়িবে। কিন্ত এপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সময়ে 
সময়ে আমোদ আহ্লাদ করিতে স্ত্রীর কেন, স্বামীর পক্ষেও কোন নিষেধ নাই । 
তবে আমোদ আহ্লাদ করা আর বিলাসপ্রির হওয়া এক নহে। আনন্দলাভের 
নিমিত্তই লোকে বিলাদের অনুসন্ধান করে, কিন্ত তাহাতে প্রকৃত আনন্দ হর না৷ । 
কারণ, প্রথমতঃ, বিলাসের দ্রব্য আহরণ কষ্টকর ও ব্যয়সাব্য। দ্বিতীয়তঃ, তাহার 
সংগ্রহ হইলেও তাহাতে তৃণ্তি হয় না, দিন দিন নূতন নূতন ভোগবাসন। জন্যে, 
ও তাহার তৃপ্তি হওয়! ক্রমে কঠিন হইয়। উঠে, এবং তাহা তৃপ্ত না হইলেই 
ক্লেশ হয়। তৃতীরতঃ, বিলাসের দিকে একবার মন গেলে ক্রমশঃ শ্রমসাব্য 
কর্তব্যকর্দ করিতে অনিচ্ছা জনে । এবং চতুর্থ তঃ, মনের দৃঢ়তার হাস হয় 
ও কোন অবশ্যন্তাবী অশুভ ঘটিলে তাহ সহ্য করিবার শক্তি থাকে না | এই জন্যই 
বিলাসপ্রিয়ত৷ নিষিদ্ধ, এবং যাহাতে প্রকৃত আনন্দ লাভ হর তাহারই অনুসন্ধানে 


. তৎপর থাকা কর্তব্য। বিলাসিতা পরিণামে দুঃখজনক হইলেও প্রথমে সুখকর 


ও হৃদয়গ্রাহী, এবং প্রকৃত ও স্থায়ী আনন্দলাভের নিমিত্ত যে সংযমশিক্ষ। আবশ্যক 
তাহা প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্টকর। কিন্ত একটু, ভাবিয়। দেখিলে এবং বিলাসী ও 
সংযমী উভয়ের সুখদুঃখের ভমাখরচ কাটিলে, জুখের ভাগ যে শংযমীরই অধিক 
তাহাতে সন্দেহ থাকিবে না। কারণ, সংযসীর কষ্ট যদিও প্রথমে একটু অধিক, 
অভ্যাসদ্ারা ক্রমশঃ তাহার হাস হইয়। আইসে, ও তাঁহার কর্তব্যপালনে সংসার- 
সংগ্রামে জয়লাভযোগ্য বলসঞ্চরজনিত আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে খাকে। 
এবং তাহার মন ক্রমে এরূপ সবল ও দৃঢ় হইরা উঠে যে তিনি আর কোন অশুভ 
ঘটিলে বিচলিত হন না । যে-স্বামী স্ত্রীর চরিত্র এইরূপে গঠিত করিতে পারেন 
তিনি যথার্থ ই ভাগ্যবাব্‌, ও তাঁহার স্রীই যথার্থ ভাগ্যবতী । 
স্বামীর প্রতি স্রীর অকৃত্রিম প্রেম ও অবিচলিত ভক্তি থাকা কর্তব্য । স্ত্রীর 

নিকট অকৃত্রিম প্রেম পাইবার অভিলাধী সকলেই। তবে স্রীপুরুঘ-সন্বন্ধ 
অনেকের মতে যেরূপ সমানে সমানে সম্বন্ধ, তাহাতে বোধ হয় একের প্রতি 
অন্যের ভক্তি সঙ্গত বলিয়া তাহাদের মনে হইবে না। কিন্ত এই পতিভক্তি 
কোন অনুদার গ্রাচ্যমতের কথা নহে। উদার পাশ্চাত্য কবি সিলটন মানব- 
জননী ইভের মুখে স্বামিসন্বোধনে এই কথা বলাইয়াছেন__ 

িশ্বর তোমার বিধি, তুমি হে আমার, 

তবগআভ্। বিন। কিছু জানিব না আর, 

এই মোর শ্রেষ্ঠ ভান এ মোর গৌরব ।”১ 


> “ God is thy law, thou mine ; to know no more 
Is woman's happiest knowledge and her praise.” 


Paradise Lost, Bk, IV, 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


স্বামীর ইচছানুগামী হইয়া চলা স্ত্রীর কর্তব্য, তাহা না হইলে উভয়ের 
একত্র থাকা অসম্ভব। দুই জনের ইচছা সকল বিষে ঠিক এক হইবে, এরূপ 
আশা করা যায় না। সুতরাং একজন অপরের ইচ্ছানুগাসী না হইলে বিবাদ 
অনিবার্ধয। এরপ স্থলে উভয় পক্ষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সী স্বামীর 
ইচ্ছায় চলিবেন, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়। স্ত্রী অপেক্ষা পূরুঘ অধিকতর 
সবলদেহ বা গ্রবলমনা বলিয়া একথা বলিতেছি না। স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের 
দেহের বল অধিক বটে, কিন্তু তাহ! বলিরা পুরুষ স্বীর উপর কর্তৃত্ব করিবে ইহা 
. কাৰ্য্যতঃ অনিবার্ধ্য হইলেও ন্যায়তঃ কর্তব্য নহে। পুরুষের মনের বল স্ত্রীর 


অপেক্ষা অধিক হইলে তীহার গ্রাধান্য ন্যায়গঙ্গত হইতে পারে, কিন্ত সে আধিক্য. 


সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন, এবং সে সন্দেহ ভঞ্জন করা কঠিন, ও এ স্থলে 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে, নৈষগিক নিরমানু- 


নিশ্ররোজন। এখানে এই পর্য্যন্ত 
সারে স্ত্রীকে গর্ভধারণ ও সন্তান পালনার্ঘে মধ্যে মধ্যে কিছুদিনের নিমিত্ত অন্য 
য়েই কন্মক্ষম থাকে । জুতরাং 


কর্মে অক্ষম থাকিতে হয়। পুরু সকল সম 
অন্ততঃ এই কারণে পারিবারিক কাৰ্য্যে পুরুষকেই প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক । 

যথেচ্ছা গমনাগমন সন্বন্ধে স্বামীর অপেক্ষা স্ত্রীর স্বাধীনতা অল্প । এ 
বিষয়ে স্ত্রীকে স্বামীর মতে চলা নানা কারণে কর্তব্য। তন্মধ্যে একটি প্রধান 
কারণ এই বে, স্ত্রীর হিতাহিত স্বামীই অনেক স্থলে ভাল কুঝিবেন। এই 
স্বাধীনতার বৈষম্য সম্ভবত সীমার মধ্যে থাকিলে কোন পক্ষের অনিষ্টকর 
না হইয়া সকলেরই হিতকর হয়। স্্রীপূরুঘ উভয়েই স্বাধীনভাবে বাহিরে 
বাহিরে বেড়াইলে গৃহকর্ম্ম য্পূর্ববক দেখা শুনা হইতে পারে না, এবং কর্ণ 
ভাগ করিরা লইতে গেলে বাহিরের কর্মের ভার স্বামীর উপর ও গৃহকর্থের 
ভার স্বীর উপর থাকাই যথাযোগ্য ব্যবস্থা ৷ স্ত্রীকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার 
নিত অনতঃপুরে একবারে অবরুদ্ধ রাখা যেমন অন্যায় তেমনই নিক্ষল। মনু 


যথার্থই বলিয়াছেন। 
এ্সহছিনা ব্রত: দৰ হামজাহিলি: | 
আন্মাললান্মনা মান বিঘা: ন্বিনা: ॥ 


(সে নহে রক্ষিতা গৃহে রুদ্ধ রাখ যারে। 
সুরক্ষিত সেই ত যে রক্ষে আপনারে ৷৷) 
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বর্দকার্ধ্ে (যথা তীথা দিতে গমনে) ও গৃহকায্যে (যথা অতিথি আদির 
সেবায়) হিন্দু সত্রীলোকদিগের সকলের সন্মুখে উপস্থিত হওয়ার নিনি 
এবং তাঁহারা উপস্থিত হইয়া থাকেন। তবে আমোদ-প্রমোদাথে লাল 
স্ব্বসমক্ষে বাহির হন নাঃ এবং সে গ্রথা নিতান্ত অন্যায়ও বলা যায় না। 


MEE 
১ মনু ৯৷১২। 


১৮১ 


যথেষ্ট কারণে 
হওয়া নানা- 
দেশে বিধিসিদ্ধ, 
কিন্ত তাহা 
উচ্চাদর্শ নহে। 


জ্ঞান ও কর্ল্ম [২য় ভাগ 


আমোদ-প্বমোদ আত্রীরস্বজনের সন্মুখে সাজে। তাহা যার তার নিকট ও যথা 
তথা, স্ত্রীলোকের পক্ষে কেন পুরুষের পক্ষেও বিবেয় নহে। তাহাতে 
চিত্তের বীরতা নষ্ট হর, এবং প্রবৃভিসকল অসংযত হইয়া উঠে। 

এক্ষণে বিঝাহদন্বন্ধের নিবৃন্তি কোব্‌ অবস্থার হইতে পারে, বা 
কখনও হওয়। উচিত কি .ন৷, এই পুণের কিঞ্চিং আলোচনা করা 
যাইবে । 

ভাবিয়া না দেখিলে প্রথমে মনে হইতে পারে উভয় পক্ষের সন্মতিক্রমে 
এসন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন বাবা নাই। কিন্ত একটু বিবেচনা করিয়া. 


- দেখিলেই বুঝা যাইবে এরূপ গুরুতর সন্বন্ধের সেরূপ নিবৃত্তি কোন মতে ন্যার- 


সঙ্গত হইতে পারে না। তাহ হইলে দুনিবার ইন্দ্রিরের সংযত তৃপ্তি, সন্তান 
উৎপাদন ও পালন, দাম্পত্যপ্রেম ও অপতানেহ হইতে ক্রমশঃ স্বাথ পরত৷ 
ত্যাগ ও পরাথ পরতা অভ্যাস, প্রভৃতি বিবা হসংস্কারের সদূদেশ্য-সাধন ঘটে 
না। কারণ তাহা হইলে প্রকারান্তরে যখেচছা ইন্দ্রিরতৃপ্তি পৃশ্বয় পাইবে, 
জনকজননীর বিবাহবন্ধন ছি হইলে সন্তানেরা পালনকালে হয় পিতার না 
হয় মাতার, কখন বা উভয়েরই, যন্ত্র হইতে বঞ্চিত হইবে, দাম্পত্যপ্রেম ও 
_অপত্যন্সেহ পশুপক্ষী অপেক্ষা মনুঘ্যের অধিক আছে বলির। আর গৌরব 
করিবার অধিকার থাকিবে না, এবং স্বার্থপরতা, ত্যাগ ও পরাথপরতা অভ্যাস 
স্থলে তদ্বিপরীত শিক্ষালাভ হইবে। যদিও পাশ্চান্তা নীতিবেন্তা বেশ্থামের১ 
মতে বিবাহবন্ধন উভয় পক্ষের স্বেচ্ছায় ছেদয হওয়া উচিত, কিন্ত সে মত অনূযারী 
প্রথা সভ্যপমাজে কোথাও প্রচলিত হয় নাই। 
কেবল পক্ষদিগের ইচ্ছায় না হউক, উপযুক্ত কারণে বিবাহবন্ধান ছেদ্য 
হওয়া উচিত, অনেকেরই এই মত, এবং অনেক সভ্যসমাজের প্রচলিত প্রথা 
সেই মতানুসারে সংস্থাপিত হইরাছে। কিন্ত এ মত ও এ প্রথা উচচাদশের 
বলিয়া বোধ হর না। সত্য বটে উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, 
যদি অতি গহিত হয় তাহ হইলে তাহাদের একত্র থাকা অত্যন্ত কষ্টকর কিন্তু 
যেখানে তাহারা জানে যে এরূপ অবস্থায় তাহারা বিবাহবন্ধনমূক্ত হইতে পারে 
সেখানে সেই মুক্তিলাভের ইচ্ছাই কতকট সেরূপ ব্যবহারের উত্তেজক হইয়া 
উঠে। পক্ষান্তরে, যেখানে তাহারা জানে যে তাহাদের বন্ধন অচ্ছেদ্য, সেখানে 
সেই জ্ঞান এরূপ ব্যবহারের প্রবল নিবারকের কার্বয করে। হিন্দুসমাজই 
এ কথার প্রমাণ। আমি বলিতেছি না যে হিন্দুসসাজে বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য 
বলিয়। স্্রীপুরুষের গুরুতর বিবাদ ঘটে না। কিন্ত ঘটিলেও তাহ! এত অল্প 


" স্থলে ও এরূপভাবে ঘটে যে, তজ্জন্য সমাজের বিশেষ বিখু হয় না, এবং 


» Bentham’s Theory of Legislation, Principles of the Civil 
Code, Part III, Ch. V, Sec. II দ্রষ্টব্য | 
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বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের বিবিসংস্থাপনের প্রয়োজন আছে বলিয়া এখনও 
কেহ মনে করেন না। 

যে স্থলে একপক্ষের ব্যবহার অপর পক্ষের প্রতি অত্যন্ত গহিত ও কল্‌ঘিত, 
সে স্থলে বিবাহবন্ধন হইতে শেঘোক্ত পক্ষের মুক্তিলাভ অধিকতর প্রয়োজনীয় 
বলিয়। অনেকেই মনে করিতে পারেন। যে ব্যক্তি নিজে নির্দোষ এবং কেবল 
অন্যের দোষে কষ্ট পান, অবশ্যই সকলে তাঁহার জন্য দুঃখিত, ও তাঁহার ক্রেশ- 
নিবারণে চেষ্টিত হইতে পারে। কিন্ত বিবাহবন্ধন-সুক্ত হইয়া তাঁহার যে শান্তি 
ও সুখনাভ হর তাহা জীবনগংগ্বামে বিজয়ীর সুখশাস্তি নহে, তাহা সেই সংগ্রামে 
অশক্ত হইরা পলারনগ্বারা যে নিকৃতিলাভ হয় তদ্তিযু আর কিছুই হইতে পারে 
না| অতএব বিবাহবদ্ধনমৌচন নির্দোষ পক্ষের সুখকর ও গৌরবজনক নহে । 
এবং তদ্দারা দোধী পক্ষের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে। পাপভারাক্রান্ত 
ব্যক্তি ?ণাগ্বার সহিত মিলিত থাকিলে কোন প্রকারে কষ্টে সঙ্গীর সাহায্যে 
সংসারসিগ্ুতরণসমর্থ হইতে পারে, কিন্ত সঙ্গীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে একা 
তাহার পার হইবার উপায় থাকে না। যাহার সহিত চিরকাল একত্র থাকিবার 
ও সুখুঃখের সমভাগী হইবার অঙ্গীকারে বিবাহগ্র্থিবন্ধন হইয়াছিল, তাঁহাকে 
এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পরিত্যাগ করা অতি নিষ্ঠুরের কার্যয। সত্য বটে 
প্রণয়ে প্রতারণার যন্ত্রণা অতি তীব্র, সত্য বটে পাপের সংসগ্গ অতি ভয়ানক। 
কিন্ত যাহারা পরস্পরকে সুপথে রাখিবার ভার আপন আপন শিরে লইয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে একজন কৃপথে গেলে অপরের তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। বরং তাহার দোষ নিবারণের উপযুক্ত চেষ্টা 
হয় নাই বলিয়া সন্ভপ্ত হওয়া, এবং সে দোষ কতকটা নিজ কর্মফল বলিয়া মনে 
করা উচিত। পাথিব প্রেম গ্রতিদানাকাই্ক্ষী, কিন্ত প্রণয় আদৌ স্বগীয় বস্তু, 
নিকাম ও পবিত্র, এবং পাপস্পর্শে কলুষিত হইবার ভয় রাখে না, বরং সূৰ্য্যরশ্মির 
ন্যায় নিজ পবিত্র তেজে অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া লয়। পবিত্র প্রেমের 
অমৃতরস এতই প্রগাঢ় মধুর যে, তাহা হিংসাদ্বেঘাদির কট্তিক্ত রসকে আপন 
মৰুরতায় একেবারে ঢাকির। ফেলিতে পারে। দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ ও 
সেইরূপ হওয়া আবশ্যক । এক পক্ষ হইতে পবিত্র প্রেমের স্ুবাবারা অজয় 
বঘিত হইলে, অপর পক্ষ যতই নীরস হউক তাহাকে আর্দ্র হইতে হইবে যতই 
কটু হউক তাহাকে মধুর হইতে হইবে, যতই কর্ঘিত হউক তাহাকে পবিত্র 
হইতে হইবে । এ সকল কথ। কারনিক নহে । সকল দেশেই দাম্পত্য প্রেমের এই 
মধুময় পবিত্র ফল ফলিয়া থাকে, এবং অনেকেই অনেক স্থানে তাহার উদ্জল 
দৃষ্টান্ত দেখিরাছেন। ভারতে হিন্দুসমাডে আর যতই দোষ থাকুক, দাম্পত্য 
প্রেমের অতি উচ্চাদর্শ ই সমস্ত দোঘসত্বে৪ হিন্দু পরিবারকে এখনও সুখের 
আবাস করিয়া রাখিরাছে, এবং সেই সমাজে বিবাহবন্ধন-ছেদনের প্রয়োজনীয়তা 
কাহাকেও অনুভব করিতে দেয় নাই। অতএব উপযুঞ্জ কারণে বিবাহবন্ধন 
ছেদ্য হওয়ার প্রথা নানাদেশে গ্রচলিত থাকিলেও তাহা উচচাদর্শ নহে। 


১৮৩. 
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একপক্ষের মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিনু হওয়া উচিত কি না৷ ইহ! বিবাহ- 
বিঘরক শেষ প্রশ্ন । মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হর, এইমত প্রায় সর্বত্র প্রচলিত, 
কেবল পজিটিভিইঁ সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং হিন্দুশাস্ত্ানুসারে তাহা অনুমোদিত 
নহে। যদিও হিন্দুশাস্রমতে এক স্ত্রী বিরোগের পর স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ 
করিতে পারেন, তাহাতে প্রথম স্ত্রীর সহিত সন্বন্ধনিবৃত্তি বুঝার না, কারণ প্রথম 
স্ত্রী বর্তমানেও হিন্দু স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্ত পুরুষের 
বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও হিন্দুশীস্ত্রে তাহা সমাদৃত নহে ।২ স্ত্রীর যেমন 
পতিবিরোগের পর অন্য পতি গ্রহণ অনুচিত, স্বামীর পক্ষেও তেমনই 
স্ত্রীবিয়োগের পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ অনুচিত, কযৃটির এই মত যে বিবাহের উচচাদর্শ 
অনুযায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সেই উচচাদর্শ অনুসারে জনসাধারণ 
চলিতে পারিবে এখনও এ আশা করা যায় না। প্রায় সকল দেশেই ইহার 
বিপরীত রীতি প্রচলিত, এবং হিন্দুসমাজে সেই উচ্চাদর্শানুযারী প্রথা যতদূর 
প্রচলিত আছে তাহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের অধিক অনুকূল, এই পক্ষপাত দোষ- 
জন্য সে প্রথা অন্য সমাজের লোকের নিকট এবং হিন্দুসমাজের সংস্কারকদিগের 
নিকট সমাদৃত নহে, বরং তাহা অতি অন্যায় বলিয়া নিন্দিত। 

কিন্ত ইহা মনে রাখা উচিত যে, যদি দেশের অর্ধেকে লোক কোন 
উচ্চাদর্শা নূষারী গ্রথা পালন করে, অপরার্ধ তাহা পালন না৷ করিলে তাহারাই 
নিন্দনীয়, গ্রথা নিন্দিত হইতে পারে না। চিরবৈধব্য উচ্চাদর্শে র প্রথা 
হইলে, পুরুষেরা পত্রীবিযোগের পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে বলিয়া, সে প্রথা 
রহিত করা কর্তব্য নহে । বরং পুরুষেরা যাহাতে সেই উচচাদর্ণানুসারে 
চলিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্ন করাই সমাজসংস্কারকদিগের উচিত। অতএব 
মূল প্রশ্ন এই বে, পুরুষেরা যাহাই করুক না কেন, স্ত্রীলোকদিগের চিরবৈধব্য- 
পালন জীবনের উচচাদর্শ বটে কি না। 

এই প্রশের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে, বিবাহের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি 
রাখা আবশ্যক । 

বিবাহের প্রথম উদ্দেশ্য অবশ্যই সংঘতভাবে ইন্দ্রিরতৃপ্তিসাঘঘ এবং 
সন্তান-উৎপাদন ও সন্তানপালন। কিন্ত তাহাই বিবাহের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ 
উদ্দেশ্য নহে । বিবাহের দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যন্সেহ 
হইতে ক্রমশঃ চিত্তের সৎ্প্রবৃত্তিবিকাশ ও তদ্দারা মনুষ্যের স্বার্থ পরতাক্ষয়, 
পরার্থ পরতাবৃদ্ধি ও আব্যাপ্িক উনতিলাভ। যদি প্রথম উদ্দেশ্য বিবাহের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, সন্তান জন্মাইবার পূর্ব্বে পতিবিয়োগ হইলে দ্বিতীয় 
পতিবরণে বিশেষ দোষ থাকিত না| তবে সন্তান জন্মাইবার পর দ্বিতীয় 


5007065789/50% of Positive Polity, Vol. IT, Ch. Il, 


79. 157 দরষ্টব্য। 
2 Colebrooke’s Digest of Hindu Law, BK. IV, 51, 85) Manu 
IIL, 12, 13 ্টব্য। 
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পতিগ্রহণে সে সন্ভানপালনের ব্যাঘাত হহত, সুতরাং সে স্থলে চিরবৈধব্য, 
কেবল উচচাঁদর্শ কেন, প্রয়োজনীয় হইত। কিন্ত বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চিরবৈবব্যপালনই যে উচচাদর্শ ততগ্রতি কোন সন্দেহ 
থাকে না। ৪ 
| যে পতিগ্রেমের বিকাশ ক্রমশঃ পত্নীর স্বার্থ পরতাক্ষয়ের ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির হেত হইবে, তাহ! যদি পতির অভাবে লোপ পায়, এবং আপনার সুখের 
নিমিত্ত যদি পত্নী তাহা অন্য পতিতে ন্যস্ত করেন, তাহা হইলে আর স্বার্থ পরতা- 
ক্ষয় কি হইল? ইহার উত্তরে কখন কখন বিধবাবিবাহের অনুকূল পক্ষদিগের 
নিকট এই কথা শুন। যায় যে, যীহারা বিববাবিবাহ নিঘেধ করেন তাহার! বিবাহ 
কেবল ইন্দ্ৰিয়ত্ পির নিমিত্ত আবশ্যক মুনে করেন, ও বিবাহের উচচাদর্শ ভুলিয়া 
যান। বাস্তবিক বিধবার বিবাহ করা যে কর্তব্য তাহা কেবল ইন্জিয়তৃপ্তির 
নিমিত্ত নহে, তাহা পতিপ্রেম, অপত্যল্সেহাদি উচচবৃত্তি সকলের বিকাশার্থ । 
একথা "একট, বিচিত্র বটে । বিববাবিবাহের নিঘেধ বিধবার আধ্যাত্মিক উনমৃতির 
বাধাজনক, ও বিধবাবিবাহের বিধি সেই উন্মৃতিসাধনের উপায়, দেখা যাউক 
এ কথা কতদূর সঙ্গত । পতিপ্রেম, একদাই সুখের আকর ও স্বার্থ পরতাক্ষয়ের 
উপায়। কিন্ত তাহা সুখের আকর বলিয়া, অর্থাৎ বৈষয়িক ভাবে, অধিক 
আদূত হইলে, তদ্্ারা স্বার্থ পরতাক্ষয়ের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাববিকাশের 
সম্ভাবনা অন্ন | বিধবার আধ্যাত্মিক ভাবে পতিপ্রেম অনৃশীলনার্থ দ্বিতীয় 
পতিবরণ নিশ্রয়োজন, পরস্থ বাধাজনক। তিনি প্রথম পতি পাইবার সময়ে 
তীঁহাকেই পতিপ্রেমের পূর্ণ আধার মনে করিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া- 
ছেন" অতএব তাঁহার মৃত্যুর পর স্মৃতিতে স্থাপিত তাঁহার মৃত্তি জীবিত রাখিয়া 
তাঁহার প্রতি প্রেম অবিচলিত রাখিতে পারিলে তাহাই নিঃস্বার্থ প্রেমের ও 
আধ্যাত্মিক উনুতির সাধন। সে প্রেমের অবশ্যই প্রতিদান পাইবেন না, 
কিন্ত উচ্চাদর্শের প্রেম প্রতিদান চাহে লা। পক্ষান্তরে বিধবার পত্যন্তরগ্রহণে 
তাঁহার পতিগ্রেমানুশীলনের গুরুতর সঙ্কট অবশ্যই ঘাটবে। যে প্রথম পতিতে 
পতিপ্রেমের পূর্ণাবার বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভুলিতে 
হইবে, হৃদয়ে অঙ্কিত তাঁহার মুত্তি মূছিয়া ফেলিতে হইবে, এবং তাহাতে অপিত 
গ্রেম তাহা হইতে ফিরাইা লইয়৷ অন্য পাত্রে ন্যস্ত করিতে হইবে । এ সকল 
কাৰ্য্য আধ্যাঞ্জিক উৎকর্থসাধনের গুরুতর বাধাজনক ভিন্ন কখনই তদুপযোগী 
হইতে পারে না। সত্য বটে মৃতপতির মূত্তি ধ্যান করিয়া ততপ্রতি প্রেম ও 
ভক্তি অবিচলিত রাখা অতি কঠিন কাৰ্য্য, কিন্ত তাহা যে অসাধ্য বা অস্তুখকর 
নহে, হিন্দু বিধবার পবিত্র জীবনই তাহার প্রচুর প্র্গাণ। সি 
চিরবৈধব্যপালনে সমর্থ এ কথা বলি না। যিনি অক্ষম তাঁহার জন্য হৃদয় 
অবশ্যই ব্যথিত হয়, এবং তিনি যদি পত্যন্তর গ্রহণ করেন তাঁহাকে মানবীই 
বলিব, কিন্ত যিনি পবিত্র ভাবে চিরবৈধব্যপালনে সমর্থ, তাঁহাকে দেবী বলিতে 
হইবে, এবং তীহার জীবনই বিধবাজীবনের উচচারদর্শ অবশ্যই বলা কর্তব্য। 
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১৮৬ 


বিববাবিবাহের 
পুথার অনুকূল 
ও পুতিকূল 
যুজি। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


চিরবৈবব্য উচচ আদর্শ ইহা স্বীকার করিয়াও অনেকে বলেন, সে উচচাদশ 
সাধারণের পক্ষে অনুসরণযোগ্য নহে, এবং সাধারণের পক্ষে বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা কর৷ 
বাইবে। 

এই আলোচনার পূর্বেই কএকটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা কর্তব্য । বিধবা- 
বিবাহ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিতেছিলাম তাহা হিন্দুশাস্ত্ের কথা নহে, সামান্য 
যুক্তির কথা। এবং বলা আবশ্যক, এখনও যে কিঞ্চিৎ আলোচনায় বৃত্ত 
হইতেছি তাহাও কেবল যুজ্তিযূলক আলোচনা, হিন্দুশাত্রমূলক আলোচনা নহে। 
সুতরাং বিববাবিবাহ কখনও হওয়া উচিত কি না? এ প্রশ্ব এখানে উঠিতেছে 
না। চিরবৈধব্যপালন উচচাদর্শ হইলেও সে আদর্শানুসারে সকলেই যে 
চলিতে পারে এরূপ মনে করা যায় না। বৈধব্য যে দুক্বলদেহধারিণী মানবীর 
পক্ষে গ্রথম অবস্থায় কষ্টকর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই কষ্ট 
কখন কখন, যথা বালবৈধব্যস্থলে, মর্দাবিদারক, এবং বিধবার কষ্টে সকলেরই 
হৃদয় ব্যথিত হইবে । যিনি আব্যান্বিক বলে সে কষ্ট অকাতরে সহ্য করিয়া 
বর্বিতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তীহার কার্ষয অবশ্যই প্রশংসনীয় । 
যিনি তাহা করিতে অক্ষম, তাঁহার কার্য প্রশংসনীয় নহে, তবে সে কার্য্যের 
নিন্দা করাও উচিত নহে । কারণ আমরা অবস্থার অধীন, আমাদের দোঘগুণ 
সংসর্গজাত। পিতামাতার নিকট হইতে যেরূপ দেহ ও মন প্রাপ্ত হইয়াছি, 
এবং শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও নিত্য আহার-ব্যবহার দ্বারা সেই দেহ ও মন যেরূপ গঠিত 
হইয়াছে, তাহারই উপর আমাদের কার্যনাকার্ধ্য নির্ভর করে। সুতরাং যদি 
কেহ চিরবৈধব্যপালনে অক্ষম হন, তাঁহার অক্ষমতার জন্য দায়িত্ব কেবল তঁহার 
নহে, সে দায়িত্ব তাঁহার পিতামাতার উপর, ভাঁহার শিক্ষাদাতার উপর, এবং 
তাহার সমাজের উপরও বর্তে। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই বিবাহ করিতে 
পারেন, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই, এবং সে বিবাহ, হিন্দশাস্্ 
যাহাই বলুন, সী শ্বরচ্ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধিবদ্ধ ১৮৫৬ 
সালের ১৫ আইন অনুসারে সিদ্ধ। অতএব ধয়োজন হইলে বিধবাবিবাহ 
হওয়া উচিত কি না, এ শখ অন্য সাজের ত কথাই নাই, হিন্দুসমাজেও আর 
উঠিতে পারে না। এক্ষণকার শব এই যে, বিববাবিবাহ সৰ্ব্বত্ৰ প্রচলিত 
প্রথা হওয়া, এবং চিরবৈধব্যপালন উচচাদর্শ হইলেও তাহা সেই প্রথার 
ব্যতিক্রমস্বরূপ থাকা উচিত, কি চিরবৈবব্যপালনই প্রচলিত গ্রথা হওয়া, ও 
বিববাবিবাহ তাহার ব্যতিকমন্বরূপ থাকা উচিত। এই প্রশ্ের সদত্তর কি 
তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। 

যে সকল দেশে বিববাবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে সে 
যাইবে এ সম্ভাবনা নাই। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত 
চিরবৈধব্যপালনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয় 
পাশ্চাত্য গ্রথার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 


খানে যে তাহা উঠিয়া 
কুটি অনেকদিন: হইল 
ছেন, কিন্তু তাঁহার কথায় 
তৰে অধুনা পাশ্চাত্য স্বীলোকেরা 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


আপনাদের স্বাবীনতাস-স্থাপন “নিমিত্ত যেরূপ দূঢত্রত ও বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, 
তাহাতে বিববা কেন কৃমারীরাও বোধ হর ক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে 
অনিচ্ছুক হইবেন, এবং তাহ। হইলে হযরত তাঁহাদের সেই দৃঢত্রতের একটি 
ফলস্বরূপ, পাশ্চান্ত দেশের পবিত্র চিরবৈধব্যের উচ্চাদর্শ সংস্থাপিত হইতে 
পারিবে । কিন্ত সে সকল দূরের কখা। এক্ষণে নিকটের কথা এই যে 
হিন্দুসমাজে যে চিরবৈধব্যপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা উঠিয়া যাওয়া উচিত 
কিনা। 

এই প্রথার প্রতিকূলে যে সকল কথা আছে তাহা এই | প্রথমতঃ ইহা 
বলা হয় যে, এ প্রথার ফল স্ত্রী ও পূরুষের প্রতি অতি বিসদূশ। এ আপত্তির 
উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ আলোচনা পূৰ্ব্বে হইয়াছে । পুরুষের স্ত্রীবিয়োগের পর 
পূনরায় দারপরিগ্রহ করেন বলিরাই যে ত্রীলোকেও পতিবিয়োগের পর পত্যস্তর 
গ্রহণ করিবেন, ইহা অসঙ্গত প্রতিহিংসা । নৈসগিক নিয়মানূসারে স্ত্রীপুরুঘের 
অধিকারবৈষস্য অনিবার্ধ্য। সন্তান-উৎপাদন ও সন্তানপালনে প্রকৃতিকর্তৃকই 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর উপর অধিক ভার ন্যন্ত। ভ্রুণের বাসস্থান মাতৃগর্ভে, 
শিশুর আহার মাতৃবক্ষে। স্ত্রীর গর্ভাবস্থার বা সন্তানের শৈশবাস্থায় পতিবিয়োগ 
হইলে পত্যন্তর গ্রহণে অবশ্যই বিলম্ব করিতে হইবে । তার পর এ সকল 
দেহের কথা ছাড়িয়া দিয়া, মনের ও আত্মার কথা দেখিতে গেলেও শ্্রীপুরুঘের 
অধিকারবৈঘম্য অবশ্যই থাকিবে, এবং সে কথা পুরুষের পক্ষপাতী হইয়া 
বলিতেছি না, স্ত্রীর পক্ষপাতী হইয়াই বলিতেছি। পুরুষকে ইচ্ছায় বা 
অনিচ্ছার সংসারযাত্রা নিব্বাহাথ্থে অনেক সময় কঠোর ও নিষ্ঠুর কর্ম করিতে 
হয়, এবং তছ্জন্য হৃদয় ও মন নিঠুর হইয়া যায়, ও আত্মার পূর্ণ বিকাশের বাধা 
জন্নোে। ত্রীকে তাহা করিতে হয় না। সুতরাং তাহার হৃদয় ও মন কোমল 
থাকে। তঙিনন স্বভাবতঃই বোব হর স্থষ্টিরক্ষার নিমিত্ত তাহার মতি স্থিতি- 
শীল ও নিবৃত্তিমার্গ মুখী, তাহার সহিষ্ণুতা, স্বাথ ত্যাগশক্তি ও পরার্থ পরতা, 
পুরুঘের অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং তাহার পক্ষে স্বার্থ ত্যাগের নিয়ন 
যদি পুরুষের সন্বন্ধীয় নিরমাপেক্ষা, কঠিনতর হইয়া থাকে, তিনি তাহা পালনে 
সমর্থ বলিয়াই সেরূপ হইয়াছে, এবং সেই নিরমবৈষম্য তাঁহার গৌরব ভিন্ন 
লাঘবের বিঘয় নহে। এই জন্য এস্থলে তাঁহার প্রতিহিংসা অসঙ্গত বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছি। এবং যীহারা তাঁহাকে সেই অসঙ্গত প্রতিহিংসায় 
গ্রোসাহিত করেন তীহাদিগকে তাহার প্রকৃত বন্ধু বলিতে সন্দেহ হইতেছে। 

চিরবৈধব্যপ্রথার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহ! অতি নির্দয় প্রথা, 
ইহা বিধবাদিগের দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণার গ্রতি দৃক্পাতও করে না। বিধবার 
দৈহিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে এ আপত্তি অতি প্রবল বলিয়া অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে। বিধবার দৈহিক কষ্টের জন্য ব্যথিত না হ হয় এরূপ 
নির্দয় হৃদয় অতি অল্পই আছে। কিন্ত মানুষ কেবল দেহী নহে, মানুষের 
মন ও আত্বা দেহ অপেক্ষা অ অধিক মূল্যবান, অধিক প্রবল । দেহরক্ষার নিমিত্ত 


১৮৭ 


১৮৮ 
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কতকগুলি অভাব অবশ্য পূরণীর। কিন্ত মণের-ও আত্মার উপর দেহের প্রভু 
অপেক্ষা দেহের উপর মনের ও আত্মার প্রভুস্ব অধিকতর বাঞ্চদীর | এবং 
দেহের কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিলে যদি সনের ও আত্মার উন্মৃতি হয়, তবে সে 
কষ্ট কষ্ট বলিয়া গণ্য নহে। দেহের কষ্ট স্বীকার করিরা বৃদ্ধিদ্ারা প্রবৃভির 
শাসন, ও ভাবী অধিক সুখের উদ্দেশে বর্তমান অল্প সুখের লোভ সন্বরণই মানব- 
জাতির পশু হইতে শ্রেগ্ঠত্বের-ও উত্তরোত্তর ক্রমোনুতির কারণ। পণ্ড ক্ষুধার্ত 
হইলে আত্মপর বিচার ন! করিয়। সন্মুখে যে খাদ্যদ্রব্য পার তাহাই ভক্ষণ করে। 
অসভ্য মনুষ্য গ্ররোজন হইলে আত্মপর বিচার না করিয়া নিকটে যে প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য পার তাহাই গ্রহণ করে। সভ্য মনৃঘ্য খহয প্রয়োজন হইলেও পরস্বাপ- 
হরণে পরাঙ্যুখ থাকে । বিধবা বদি কিঞ্চিৎ দৈহিক কষ্ট স্বীকার" করির। 
চিরবৈবব্যপালনদ্বারা সমধিক আত্মোননতি ও পরহিতসাবনে সমথ হন, তবে 
সে কষ্ট তাহার কষ্ট নহে, এবং বাহার তাহাকে সে কষ্ট স্বীকার করিতে উপদেশ 
দেন, তাহারা তাহার মিত্র ভিনু শক্ত নহেন। চিরবৈধব্য পালন করিতে গেলে 
অন্যান্য স$কর্ের ন্যায় তাহার নিমিত্তও শিক্ষা ও সংযম আবশ্যক ৷ বিধবার 
আহার-ব্যবহার সংযত ও ব্রন্গচর্বেযাপবোগী হওয়া আবশ্যক । মতস্যমাংসাদি 
শারীরিকবৃত্তি, উত্তেজক আহার ও বেশভূঘা বিলাসবিভরমাদি মানগিক 


উত্তেক ব্যবহার, পরিত্যাগ ন| করিলে চিরবৈবব্যপালন কঠিন। এই জন্য 
বিধবার ব্রক্মচরয্য ব্যবস্থা । ব্রন্চর্ধ্যপালনে ইন্দিরিতৃপ্তিকর আহারবিহারাদি 


কিঞ্চিৎ দৈহিক. সুখভোগ পরিত্যাগ করিতে হয় বটে, কিন্তু 
নীরোগ, সুস্থ, সবল শরীর ও তছ্জনিত মানসিক স্ফুন্তি ও সহিষ্ণুতা, এবং 
তৎকলে বিশুদ্ধ স্থায়ী সুখ পাওয়া যার। অতএব ্রন্নচর্ধয আপাততঃ কঠোর 
বোধ হইলেও তাহ বাস্তবিক চিরস্্রখের আকর। না! বুঝিয়। অদূরদশীরা 
বন্গচর্য্ের নিন্দা করে, এবং ন জানিয়াই ভারতব্যবস্থাপকসভার একজন মনস্বী 
সত্য বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সমর হিন্দু বিধবার ব্রন্নচর্ধয ভয়াবহ 
বলিয়া উল্লেখ করিরাছিলেন। এ নধন্ধে আর একটি কঠিন কথা আছে। 
বিধবা কন্যা বা পুজবধূকে ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন করাইতে হইবে, পিতামাতা বা 
খৃ্তর-শ্বশ্বকেও আহার-ব্যবহারে সেইরূপ ব্রন্নচ্ধ্য পালন করিতে হয়। কিন্ত 
তাহা -তাহাদের পক্ষে, আপাততঃ অস্ুখকর হুই ও, পরিণামে শভকর, এবং 
কন্যা বা পুত্রবধূর চিরবৈধব্যপাননজনিত পুখ্যের ফল বলা যাইতে পারে। 
বন্গচর্ধ্যপালনে দীক্ষিত হইয়া সুস্থসবল শরীরে বিববা নানা সখকর্মে দূঢবত 
হইতে পারেন, যথা__পরিজনবর্গে র শুশ্বাধা, পরিবারস্থ শিশুদিগের লালন- 
পালন ও রোগীর সেবা, বর্দৃচচর্চা, নিজের শিক্ষালাভ ও পরিবারস্থ স্রীলোক- 
দিগের শিক্ষার্থদান। এইরূপে' তীব্র কিন্ত দুঃখজড়িত বৈষয়িক সুখে না 
হউক, প্রশান্ত নির্মল আধ্যাত্বিক সুখে, বিধবার পরহিতে নিয়োজিত জীবন 
কাটির। যায়। ইহা কাল্পনিক চিত্র নহে। এই শান্তিময় জ্যোতি পবিত্র 
চিত্র এখনও ভারতে অনেক গৃহ উল করিয়া রাখিরাছে। 


তাহার পরিবর্তে 


আমার অযোগ্য 
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লেখনী তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিতে অক্ষম । যে প্রথার ফল বিধবার 
পক্ষে ও তাঁহার পরিজনবর্গের পক্ষে পরিণামে এত শুভকর, তাহার 
আপাততঃ কঠোরতা দেখিরা তাহাকে নির্দয় বলা উচিত নহে। 

চিরবৈধবাগ্রথার প্রতিকুলে তৃতীয় আপত্তি এই যে, এ প্রথার অনেক 
কৃফল আছে, যথা গুপ্তব্যভিচার ও ভ্রুণহত্যা । এরূপ কুফল যে কখনও ফলে 
ন। একথা বলা যার না। কিন্তু তাহার পরিমাণ কত? দূই একটা স্থলে 
এরূপ ঘটে বলিয়া প্রথা নিন্দনীয় হইতে পারে না। বিধবার মধ্যে কেন, 
সধবার মধ্যেই কি ব্যভিচার নাই? কিন্তু এ বিষয় লইয়া অধিক কথা বলা 
এক্ষণে নিশ্রয়োজন, কারণ বিববার বিবাহ এক্ষণে আইন অনুসারে সিদ্ধ, 
এবং যিনি চিরবৈবব্যপালনে অক্ষম তিনি ইচছা করিলেই বিবাহ করিতে 
পারেন। তাঁহার নিমিত্ত প্রথা পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। 

চিরবৈধব্যগ্রথার বিরুদ্ধে চতুর্থ ও শেষ কথা বোধ হয় এই যে, এ প্রথা 
যতদিন গ্রচলিত থাকিবে ততদিন বিধবার ইচ্ছামত বিবাহ করিতে, বা তাহাদের 
পিতামাতা ইচ্ছামত তাঁহাদের বিবাহ দিতে সাহস করিবেন না! কারণ, 
প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিতে সকলেই সঙ্কুচিত হয়, এবং সেইরূপ 
কার্য জনসমাছে নিন্দিত অথবা অত্যন্ত অনাদূত হর । অতএব আন্দোলন- 
দ্বারা লোকের মত পরিবর্তন করিয়া, যাহাতে এ প্রথা উঠিয়া যায় তাহা করা 
সমাজসংস্কারকদিগের বর্তৃব্য। 

এই জন্যই বোধ হয় বিধবাবিবাহ এক্ষণে আইন সিদ্ধ হইলেও, এবং 
তাহাতে বাবা দিতে কাহার কোন অধিকার না থাকিলেও, বিধবাবিবাহের 
অনুক্লপক্ষগণ চিরবৈধব্যপ্রথা উঠাইর। দিবার নিমিত্ত এত যতরবাহ্‌। যদিও 
তীহারা অথবা তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি স্বীকার করেন, স্বেচ্ছাগ্রণোদিত 


. চিরবৈধব্যপালন উচচাঁদর্শ, তথাপি তাঁহারা চাহেন যে, সেই উচ্চাদর্শ পালন, 


প্রথা না হইয়া প্রথার ব্যতিক্রম স্বরূপ থাকে, এবং বিধবাবিবাহই প্রচলিত প্রথা 
হয়| যখন ইচ্ছা করিলেই বিধবার বিবাহ অবাবে হইতে পারে, তখন কেন 
যে তীহারা স্বীকৃত উচ্চাদর্শীনুযারী থ্রখা উঠাইর। দিয়া বিধবাবিবাহ প্রথা 
গ্রচলিত করিতে চাহেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না তাঁহারা চির- 
কৌমারব্রতের ভূরি প্রশংসা করেন, অথচ চিরনৈবব্যপ্রখা উঠাইবার নিমিত্ত 
বদ্ধপরিকর, ইহা বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। যদি এ গ্রথা প্রয়োজন বা ইচ্ছামত 
বিধবাবিবাহের বাধাজনক হইত তাহ। হইলে তাহ। উঠাইয়। দিবার চেষ্টার কারণ 
থাকিত। কিন্ত সমাজবন্ধন এখন এত শিখিল, ও সমাজের শক্তি এখন এত 
অল্প যে, সমাজের গ্রখা কাহারও ইচছার গতি রোধ করিতে পারে না । তবে 
ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যদিও উক্ত প্রথা বিধবার বিবাহে ইচ্ছা 
জন্মিলে তাহাকে বাবা দিতে পারে না, কিন্তু সেই ইচ্ছা জন্মাইবার গ্রতি- 
বন্ধকতা করে। আর সেই জন্যই যদিও অর্্শতাব্দীর অধিককাল বিধবা- 
বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অদ্যাপিও হিন্দুবিধবার বিবাহসম্বন্ধে 
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সাধারণতঃ পূর্ব্বরূপ অনিচ্ছার পরিবর্তন হর নাই। তাহা হইলে কথাটা 
এইরূপ বীড়াইতেছে, হিন্দুবিববাদিগের বিবাহে অনিচছা রহিত করিয়া তাহাতে 
প্রবৃত্তি জন্মানই অমাভসংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য ।- কিন্ত নে উদ্দেশ্যসাবনের 
ফল কি? তাহাতে বিধবাদিগের কিঞ্চিৎ ক্ষণভঙ্গুর শ্রহিক সুখ হইতে পারে, 
কিন্ত তদ্দারা না তাহাদের কোন স্থায়িসুখ, না সমাজের কোন বিশেষ মঙ্গল 
হইবে । পক্গান্তরে, পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে, চিরবৈধব্যপালনে তাহাদের 
স্থায়ী নির্ম্মলস্থখ ও সমাজের প্রভূত শুভ সম্পাদিত হয়। আত্রসংযম, স্বার্থ ত্যাগ, 
পরাথপরারণতা গ্রভৃতি উচ্চগুণের বিকাশ অন্যান্য বিষরে মনূষ্যের ক্রমোননতির 
লক্ষণ বলিয়া আমরা স্বীকার করি, কিন্ত বিধবার বিবাহ বিঘয়ে তদ্বিপরীত 
প্রণালী অবলদ্ধন করিতে চাহি, ইহার কারণ বূঝা ভার। হয়ত কেহ কেহ 
এরূপ মনে করিতে পারেন, পাশ্চাত্ত্যদেশে বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত, ও সেই 
সকল দেশেই বৈষয়িক উন্মতি অধিক, অতএব আমাদের দেশেও সেই গ্রথা 
প্রচলিত হইলে সেইরূপ উন্মৃতিলাভ হইবে । কিন্ত একথা আদৌ যুজিসিদ্ধ 
নহে। বাল্যবিবাহের সহিত দেশের অবনতির কার্ধযকারণসন্বন্ধ থাকিতে 
পারে, কিন্ত চিরবৈধব্যপালনের সহিত দেশের অবনতির কি সম্বন্ধ বুঝা যায় না। 
যদি একথা ঠিক হইত যে, সমাজে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক, এবং 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হইলে অনেক পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হয়, 
আর তছ্জন্য দেশের লোকসংখ্যা সমূচিত বৃদ্ধি হইতেছে না, তাহা হইলেও 
একথা বুঝা যাইত। কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে পুরুষ সংখ্যার স্ত্রী অপেক্ষা অল্প, 
সুতরাং বিধবার বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে সকল কুমারী স্বামী পাইবেন না। 
অতএব পাণ্চান্তাদেশের রীতিনীতি সমস্তই অনুকরণীয়, ইহা স্বীকার না করিলে, 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টার কারণ উপলব্ধি হয় না। 
শীতোক্মর জড়জগতে তাহাকেই সবলদেহ বলি যে অক্রেশে রোগাক্রান্ত - 
না হইয়া শীতোষ্ সহ্য করিতে পারে। তেমনই এ সুখদুঃখময় সংস।রে 
তাহাকেই সবলমনা বলা যায় খিনি সমভাবে সুখদুঃখ ভোগ করিতে পারেন, 
দুঃখে অনুদ্িগুমনা। এবং জুখে বিগতম্পৃহ থাকিতে পারেন। নিরবচ্ছিন্ন 
সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, দুঃখের ভাগ সকলকেই লইতে হয়, সুতরাং সেই 
শিক্ষাই শিক্ষা যদ্দারা শরীর ও মন এমন ভাবে গঠিত হয় যে দুঃখভারবহনে 
কোন কষ্ট হয় না। সুখাভিলাঘ করিতে গেলে সেই সুখের কামনা করিতে 
হর যাহার হ্রাস নাই ও যাহাতে দুঃখের কালিমা মিশ্রিত নাই। পতি 
গেলে পত্যন্তর সন্তাব্য, কিন্ত পুত্র কি কন্যা গেলে তাহার অভাব 
কিসে পূরণ হইবে? যে পথে গেলে সকল অভাব পূরণ হয়, 
. বৃত্তিযুখ পথ 
প্রের না হইলেও শ্রের। সেই পথে যাহারা বিচরণ করেন তাঁহারা নিজে 
প্রকৃত সুখী, এবং নিজের উজ্জল দৃষ্টান্দ্বারা অন্যেরও দূঃ 


খঁভার একেবারে 
মোচন না করুন তাহার অনেকটা লাঘব করেন। হিন্দুবিধবাগণ ব্রন 


তর অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


সংযমদ্বারা পরিশোধিত দেহ ও মন লইয়া সেই নিবৃভিমার্গ অনুসরণ করেন। 
সেই জুপথ হইতে ফিরাইয়৷ তীহাদিগকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করাঃ ন! 
তাঁহাদের পক্ষে না সাধারণ সমাজের পক্ষে হিতকর। হিন্দুবিধবার দুঃসহ 
কষ্টের কথা ভাবিতে গেলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হর । কিন্তু তাহার অলোক- 
সামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা ও তাঁহার অসাধারণ স্বার্থ ত্যাগের গ্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে 
মন ঘূগপত বিস্মায়ে ও ভক্তিতে পরিগ্রুত হয়। হিন্দুবিধবাই সংসারে পতি- 
গরমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। তাঁহার উজ্জল ছবি নানা দু£খতমসাচ্ছনন 
হিন্দুগৃহকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার দীপ্ডিমান্‌ দৃষ্টান্ত হিন্দু- 
নরনারীর জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক স্বরূপ রহিরাঁছে। তাঁহার পবিত্র জীবন 
পৃথিবীর ঢুর্লভ পদার্থ । তাহা যেন কখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়। হিন্দু- 
বিধবার চিরবৈধবাপ্রথা হিন্দুসমাজের দেবীমন্দির। হিন্দুসমাজে সংস্কারের 
অনেক স্থান আছে, সংস্কারকগণের অনেক কার্ধ্য আছে। অনেক স্থান 
বর্তমান কালের ও অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে হইবে । কিন্ত 
বিলাসভবন নির্মাণার্খে যেন তাঁহারা সেই দেবীমন্দির ভগু না করেন, ইহাই 
আমার সানুনয নিবেদন | 

- আমি উপরে অল বয়সে বিবাহের অনুকূলে কএকটি কথা বলিয়াছি এবং 
এখানে চিরবৈধবাপালনগ্রথার অনুকূলে অনেকগুলি কথা বলিলাম, ইহাতে 
যেন কেহ আমাকে সমাভসংস্কারবিরোবী না মনে করেন। আমি প্রকৃত 
সংস্কারের বিরোধী নহি। আমি জানি সমাজ পরিবর্তনশীল, কখনই স্থির 
থাকিতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি জগৎ নিরন্তর গতিশীল এবং সে 
গতি মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম সত্বেও, পরিণামে উন্তিমুখী। আমার একান্ত 
ইচছ। সমাজসংস্কারের লক্ষ্য গ্রকৃত উনুতির অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে 
অবিচলিত থাকে । এবং সেই জন্যই যিনি যাহ! বলুন, আমি সমাভসংস্কারক 
মহাশয়দিগকে এত কথা বলিলাম । 


২। পুত্রকন্যার সম্বন্ধে কর্তব্যতা 


পৃত্রকন্যার গ্রতি গ্রথম কর্তব্য তাহাদিগকে এরূপে লালন পালন করা 
যে তাহারা সুস্থ ও সবল দেহ হইতে পারে। তাহা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য, কিন্ত 
যদি আমরা যখ! বড়গানুষের মত ব্যবহার করিতে বিরত হই, তাহা হইলে অধিক 
ব্যয়ের গ্রয়োজন হয় না। 

শিশুসন্ভানের আহারের নিমিত্ত সাতৃত্তনাদুগ্ধ নিতান্ত আবশ্যক, এবং' 
তাহার পর ভাল গব্য দুগ্ধ! ক্রমে বালক-বালিকারা একটু বড় হইলে, অনু 
রুটি ও লুচি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্ত এক্ষণে ভাল ঘৃত দূশ্াপ্য, সুতরাং 
ঘৃতপক দ্রব্য অধিক দেওয়া উচিত নহে। 


১৯১ 


২। পুত্রকন্যার 
পুতি 
কর্তব্যতা। 
প্ুথমতঃ তাহা- 
দের শরীর- 
পালন। 


১৯২ 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


শিশুর পরিচ্ছদ সবর্বদা পরিকৃত থাকা আবশ্যক। সাদা সুতার কাপড়ই 
ভাল, তাহা ধৌত করা সহজ ও ধৌত করিলে বিবণ হর না । রেশ বা পশমী 
বা লাল রঙ্গের কাপড়ের তত গ্রয়োজন নাই। 

শিশুর শয্যায় সলমূত্র লাগার সম্ভাবন।, সুতরাং তাহা এরূপ হওরা আবশ্যক 
যে, সব্বদা ধৌত করা ও মধ্যে মধ্যে একেবারে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে । 
তাহাতে গদি বা তোঘক থাকা উচিত নহে, কেননা তাহা ধৌত করা যায় না, 
এবং তাহার তুলাতে মুদ্রাদি ক্রেদ প্রবেশ করিলে থাকিয়া যার। শুনিয়াছি 
নবাবের নিত্যনূতন তোষক ব্যবহার করিতেন। যাহারা সেরূপ অর্থ শালী এবং 
শিশুর শয্যায় প্রত্যহ নূতন তোষক দিতে পারেন, তীহারাই শিশুকে তোঘকে 
শয়ন' করাইবার ইচ্ছা করিবেন। কিন্ত তাঁহাদেরও সেরূপ ইচ্ছা করা এবং 
বৃথা অর্থ ব্যয় করা উচিত নহে। অর্থ থাকিলেও অর্থ বৃথা নষ্ট করা অবৈধ । 
অর্থের অনেক থ্রয়োজনীয় ব্যবহার আছে। এতদ্তিণু শির পক্ষে কোমল 
শয্যা তত উপযোগী নহে, কিছু কঠিন শয্যাই উপকারী, কারণ তাহাতে শয়ন- 
দারা পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড সরল হয় ও দেহ সুগঠিত হয়| রর 

সন্তানপালন ও গৃহকর্ম্মের তত্বাবধান উভরবিধ কার্য স্ুচারুদপে সম্পন্ন 
করা অন্যের সাহায্য বিনা পিতামাতার পক্ষে অনেক স্থলেই অসম্ভব, এজন্য 
দাসদাসীর গ্রয়োজন। কিন্ত স্ুণিয়মে চলিলে অনেক দাসদাসীর প্রয়োজন 
হয় না, অগ্নেই কার্ধ্য চলে । এবং শিশুপালনের ভার দাসদাসীর উপর দিয়! 
নিশ্চিন্ত হওয়া পিতামাতার অকর্তব্য। প্রথমতঃ, দাসদাসী অর্থ [নুরোবে 
অল্প দিনের নিমিত্ত কার্য করে, পিতামাতা সেহবশতঃ শিশুর পরিণাম ভাবিয়া 
কাৰ্য্য করেন, জতরাং দাসদাসী কর্তব্যপরায়ণ হইলেও তাহাদের যত্ জনক- 
জননীর যত্ব অপেক্ষা অবশ্যই অল্প হইবে। দাসদাসীর অযস্ত দেখিয়া পিতা- 
মাতা যখন বিরক্ত হয়েন, তখন তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, তাঁহারা অপত্য- 
ন্েহসন্বেও যদি পরের উপর ভার দিয়া নিছে শিখিলপ্রবত্্র হইতে পারেন, তবে 
কেবল বেতনানুরোধে যাহারা কার্ধ্য করে তাহাদের যত্ব যে মধ্যে মধ্যে শিথিল 
হইবে ইহা বিচিত্র নহে |. দ্বিতীয়তঃ যে শ্ণির লোক হইতে দাসদাসী পাওয়া 
যায় তাহাদের বুদ্ধিবিবেচনা প্রায়ই তাদূশ অধিক নহে, সুতরাং পিতামাতার 
তত্ত্বাবধান নিতান্ত আবশ্যক। এবং তৃতীয়ত: ভনক-জননী স্বয়ং সৰ্ব্বদা 
সন্তানপালন বা তৎপালনের তত্বাববান করিলে সন্তানেরও তাঁহাদের প্রতি 
অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সত্য বটে মাতৃপিতৃঙ্গেহ স্বভাবসিদ্ধ, কিন্ত 
অবস্থাভেদে তাহার হ্বাসবৃদ্ধিও হয়। উচচ প্রকৃতির কথা বলিতেছি না" কিন্ত 
সাধারণের পক্ষে সংসারে সকল বিষয়ই আদানগ্রদানের নিয়মাধীন, এবং 
পত্রকন্যার ভক্তি ও পিতামাতার স্সেহ সে নিয়মের বাহিরে নহে । লোকের 
পিতৃমাতুভক্তির অভাব দেখিয়া যখণ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন, “এখনকার ছেলেরা 
কলিকালের ছেলে, কত ভাল হবে,” আমি তখন মনে মনে বলি, “এখনকার 
পিতামাতার কি কলিকালের পিতামাতা নহেন? তাঁহারা আর কত অবিক 
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আশ। করেন?” পিতামাতা যদি সন্তানকে শৈশবে ভৃত্যের লালনপালনে 
রাখিয়। নিশ্চিন্ত হয়েন, তাহ। হইলে সন্তানেরা তীহাদিগকে বার্ক্যে ভূত্যের 
সেবায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহ! বিচিত্র নহে । 

পৃত্রকন্যা পীড়িত হইলে যথাযোগ্য চিকিৎসা ও সেবা আবশ্যক। 
অপত্যন্সেহই তদ্বিঘয়ে যথেষ্ট উত্তেজক ও পথপ্রদর্শক, সুতরাং এস্থানে অধিরু 
কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে যে দুই একটি কথা লইয়া লোকের সহজেই 
ভ্রম হইতে পারে, কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। অনেকস্থলে রোগ প্রথমে 
অতি সামান্য ভাব ধারণ করিয়া পরে গুরুতর হইয়। উঠে। অতএব রোগকে 
কখন সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। প্রথম হইতেই যথাশক্তি 
জুচিকিংসককে দেখান, এবং তাঁহার ব্যবস্থানুসারে চলা উচিত।১ কিন্তু ব্যস্ত 
হইয়। অকারণ অধিক উধপ্রয়োগও উচিত নহে । একদিকে যেমন রোগের 
আরম্ভ হইতে সতর্কতা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনই রোগের সম্পূর্ণ শেষ না 
হওয়। পৰ্য্যন্ত সতর্ক থাকা আবশ্যক । 


কোব্‌ রোগে কোন্‌ চিকিৎসককে দেখাইব ইহা গৃহস্থের পক্ষে অতি কঠিন . 


গ্রশ্ন। চিকিতসা ব্যয়পাধ্য, এবং সকলেই সর্ব্বোৎক্‌্ট চিকিৎসককে দেখাইতে 
পারে না। সঙ্গতি অনুসারে চিকিত্সক ডাকিতে হয়। তারপর, কবিরাজী, 
এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নানা প্রণালীর চিকিৎসা আছে, কোন্‌ 
গ্রণালীর চিকিতসা অবলম্বন করা যাইবে, ইহাও অতি কঠিন সমস্যা । যে 
রোগ উপস্থিত, নিকটের আর পাঁচজনে তাহার কিরূপ চিকিৎসা করাইতেছে 
ও সেই চিকিৎসার ফল কিরূপ হইতেছে, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করাই 
সদৃযুক্তি। কারণ যেরূপ চিকিৎসায় একজনের উপকার হইয়াছে, তাহাতে 
নিকটস্থ আর একজনের সেইরূপ রোগের উপশম হওয়া সম্ভাবনীয়। 
পীড়া বৃদ্ধি হইলে এবং যে চিকিতসা চলিতেছে তাহাতে কোন ফল ন! 
হইলে, চিকিৎসক বা চিকিতসাপ্রণালীর পরিবর্তন কর্তব্য কি না, ইহা গৃহস্থের 
পক্ষে অতি গুরুতর প্রশ্ব। চিকিৎসকেরা প্রায়ই পরিবর্তনের বিরোধী । 
কিন্ত গৃহস্থ তত স্থির হইয়৷ থাকিতে পারে না| বিজ্ঞ চিকিতসক-মহাশয়দিগের 
সে অবীরতা মার্জন। করা উচিত। চিকিৎসক পরিবর্তনে অনেক অস্থুবিধা 
আছে। যিনি প্রথম হইতে দেখিতেছেন তিনি রোগের গতি যেরূপ অবগত 
হইয়াছেন, পরে যিনি দেখিবেন তাঁহার সেরূপ অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। 
অথচ ন,ইজন চিকিৎসককে দেখানও সকলের সাধ্য হয় না। যাহার ক্ষমতা 
আছে তাহার কর্তব্য, দ্বিতীয় চিকিৎসক ডাকিলেও প্রথমে যিনি দেখিতেছিলেন 
তাহাকে সঙ্গে রাখা | চিকিতস। সন্বন্ধে আর একটি কথা আছে। চিকিতসক- 
মহাশরেরা তাঁহাদের পরামর্শ কালে যে কথাবার্তা হয় তাহা রোগীকে ও রোগীর 
অভিভাবকগণকে জানিতে দেন না । রোগী সে সকল কথা শুনিলে অধিক 


১ এ সন্নন্ধে চরকগংহিতার ১১ অব্যায় দ্রষ্টব্য । 
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চিন্তিত হইতে পারে, এবং তাহার দুশ্চিন্তা রোগ উপশমের বাধা জন্মাইতে 
পারে। কিন্তু তাহার অভিভাবককে সমস্ত কথাই স্পষ্টরূপে জানান চিকিৎসক- 
মহাশরদিগের কর্তব্য। যদি তাঁহাদের মতভেদ হয়, সে কথাও রোগীর 
অভিভাবককে জানান উচিত, তাহ। হইলে অভিভাবক তাঁহার নিজের কর্তবাত। 
উপঘুক্তরূপে স্থির করিতে পারিবেন। আইনব্যবসারীরা যিনি উপদেশ 
চাহেন তাহার নিকট তাঁহাদের মতামত গোপন রাখেন না। চিকিৎসক- 
মহাশয়েরা রোগীর অভিভাবকের নিকট তাঁহাদের পরামর্শের কথ৷ কেন গোপন 
রাখেন বুঝিতে পারা যায় না। এরূপ না৷ হইলেই ভাল হয়। 


দ্বিতীয়তঃ - পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত সন্তানের কেবল পালন করিবে, তাহার পর তাহাদিগকে 
ও শিক্ষা দিবে। চাণক্য কহিরাছেন__ এ 
|| 


“লাবধিন্‌ দস্বনমাঁখ্যি হম্মন্দাঁথ্ি নাভৱিন্‌। 
দাম নত দীভগী বনি লিল নহান্বইন্‌ ॥” 
“পঞ্চবর্ষ সন্তানের করিবে লালন। 
তারপর দশবর্ধ শিক্ষা প্রয়োজন ॥ 
যখন ঘোড়শবর্ধ বয়প হইবে। 
তদবধি নিত্রভাবে পূত্রকে দেখিবে” 


একথা স্থুলতঃ যূক্তিসিদ্ধ। পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহাতে শিশুর শরীর 
সুগঠিত ও সবল হয় ততপ্রাতিই গ্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিবে। সে সময়ে যে তাহাকে 
একেবারে-কোন শিক্ষা দিবে না, কি তাহার একটু ও শাঁসন করিবে না, একথা 
ঠিক নহে, তবে শিশুর যাহাতে ক্রেশ বা শ্বমবোধ হয়, এরূপ কোন শিক্ষা সে 
সময় দিবে না। ছয় হইতে পনেরবৎসর বয়স পর্যন্ত শিশকে.শাসনে রাখিবে, 
অৰ্থও তাহার বিদ্যাশিক্ষা ও চরিব্রগঠনের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, তবে 
গে সময় যে তাহার লালন করিবে-না একথা সঙ্গত নহে। এবং ঘোড়শবর্ধ 
বম হইলেই যে পুত্রকে আর শিক্ষা দিবে না একথাও ঠিক নহে, তবে সেই 
সময় হইতে তাহাকে আর শাসনভাবে শিক্ষা দিবে ন।, উপদেশভাবে শিক্ষা 
দিবে। শিক্ষা যে কেবল পুত্রকে দিতে;হ তাহা নহে কন্যাকেও শিক্ষা দেওয়া 
কর্তব্য । তবে শিক্ষা যখন জীবনযাত্রার সম্বল, তখন যাহাকে যে ভাবে জীবনযাত্রা 
নিবর্বাহ করিতে হইবে তাহার শিক্ষা তদুপযোগী হওয়া আবশ্যক, এই কথা 
মনে রাখিয়া পূত্রকন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করা কৰ্তব্য । 


শিক্ষা ত্ৰিবিধ, পুত্ৰকন্যার শিক্ষা সম্বন্ধে মনে রাখা কর্তব্য, শিক্ষার অর্থ কেবল বিদ্যাশিক্ষা 
শারীরিক, নহে। উপরে বলা হইয়াছে শিক্ষা জীবনযাত্রার সম্বল । জীবনযাত্রা জুচারু- 
মানসিক রূপে নিব্বাহার্থ যে কিছু আয়োজন অ ই সমস্ত ত 

এ ৃ চু দশ আবশ্যক সেই সমস্ত আয়োজনেরই উপায় 


শিক্ষা। শরীর, মন ও আত্মা তিনই প্রথমে অপ 


রণ থাকে, এবং তিনেরই পুরণ 
আবশ্যক । অতএর শারীরিক, মানসিক ও আব্যাপ্বিক, এই ত্ৰিবিধ শিক্ষা 
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দেওয়াই কর্তব্য। এবং তাহাদের আবশ্যকতার তারতম্য .অনুসারে তাহাদের 
প্রত্যেকের প্রতি যত্ব করা পিতামাতার কর্তব্য। 

শরীর রক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক । অতএব শরীর রক্ষার নিমিত্ত যে শিক্ষা 
আবশ্যক তত্প্রতি যত্ত সব্বাগ্রে কর্তব্য । তদতিরিভ. ব্যারামাদি তত প্রয়ো- 
জনীয় নহে । মন শরীর অপেক্ষা উচচ, ও কিঞ্চিৎ মানসিক শিক্ষা সকলেরই 
আবশ্যক, অতএব শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার পরই মানসিকশিক্ষার 
প্রতি যত্রবান্‌ হওয়া উচিত। আত্ম সব্রবোপরি, এবং আত্মার উনুতি 
অত্যাবশ্যক, অতএব কিঞ্চিৎ আধ্যাপ্বিকশিক্ষা শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গেই সকলেরই প্রয়োজনীয় । 

পৃত্রকন্যার শরীরপালনের ভার ভূত্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া 
পিতামাতার যেমন অকর্ভব্য, তাহাদের মন ও চরিত্র গঠনের ভার শিক্ষকের 
উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াও তাহাদের পক্ষে তদ্রপ অবর্তব্য। সত্য বটে, 
শিক্ষক, ভৃত্য অপেক্ষা অনেক উচচশ্রেণির ব্যক্তি, এবং শিক্ষাকার্ধ্যে পিতামাতা 


অপেক্ষা অনেক স্থলেই অধিকতর যোগ্য। কিন্ত তথাপি পিতামাতার 


তত্বাববানের ভার কমে না। বিদ্যাশিন্দা সম্বন্ধে পিতামাতার বিদ্যা না থাকিলে 
শিক্ষকের উপর নির্ভর অনিবার্ধ্য, তবে সে স্বলেও সন্তানের কিরূপ উনুতি 
হইতেছে তাহার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করা পিতামাতার কর্তব্য। কিন্ত মন 
ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। পুত্রকন্যার কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ 
হয়, সে হিতাহিত জ্ঞান শিক্ষক অপেক্ষা পিতামাতার অল্প নহে, এবং তাঁহাদের 
শাত্বলন্ধ জ্ঞানের অভাব থাকিলেও ন্গেহপ্রণোদিত ব্যগ্র শুভানুধ্যান সে অভাব 
পুরণ করিয়া দেয়। 

কেহ কেহ বলেন বাসোপযোগী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্বাবধানে থাকা গৃহে 
পিতামাতার তত্বাবধানে থাকা অপেক্ষা চরিত্র গঠনের পক্ষে অধিক উপকারক। 
ছাত্রের অতি অল্প বয়সে তাহা কোন মতে সম্ভবপর নহে । এবং কোন বয়সেই 
যে তাহা সম্ভবপর এ বিষ বিলক্ষণ সন্দেহের স্থল। অনেকে বলেন, প্রাচীন 
ভারতে ছাত্রের গুরুগৃহে বাস যে অতি স্ফলপ্রদ হইত তাহা কেহই সন্দেহ 
করে না, এবং তাহা হইলে বর্তমানকালেই বা সেরূপ কেন না ঘাটবে। কিন্তু 
প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে বাসের প্রথা এবং বর্তমানকালের বিদ্যালয়ে বাসের 
প্রণালীর মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই যে, তখন ছাত্র ভক্তির বিনিময়ে গুরুর সহ 
ও তাঁহার গৃহে অবস্থিতির অনুমতি লাভ করিত, এখন ছাত্র অর্থের বিনিময়ে 


ছাত্রনিবাসে থাকিতে পায়। ভক্তি ও স্রেহের পরস্পর বিনিময়ের ফলের . 


সঙ্গে অর্থ ও খাদ্যাদি বস্তুর বিনিময়ের ফল তুলনীয় নহে । স্বগৃহ-বাসে যেরূপ 
চিত্তবৃত্তির স্বাধীনভাবে বিকাশ, ও সংসারযাত্রানিব্বাহোপযোগী শিক্ষালাভ 
হয়, ছাত্রনিবাসে বাসদ্বারা তাহা কখনই হইতে পারে না | অতএব নিতান্ত 
গ্রয়োজন না হইলে, কেবল আপনাদের নিত্য তত্বাববানের পরিশ্রমনিবারণার্থে 
পৃত্রকন্যাকে ছাত্রনিবাসে রাখা পিতামাতার কর্তব্য নহে । 


১৯৫ 


১৯৬ 


মানসিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে 
পূৰ্ব্বে বলা 
হইয়াছে। 


. কোন নাটক, উপন্যাস আদি গ্রন্থ পাঠ, বা কোন নৃত্যাদি অভিনয় 


জ্ঞান ও কর্ম [ ২য় ভাগ 


উপরে বলা হইয়াছে শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষা সর্বাগ্রে আবশ্যক । 
সে শিক্ষার মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম আইসে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্যায়াম নছে। 
কতকগুলি শারীর-নিয়মের স্থূল তত্ব ও তাহা লঙ্ঘনের কুফল, কিঞ্চিৎ জানান 
সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ | আহার যে কেবল রসনাতৃপ্তির নিমিত্ত নহে, তাহা 
দেহরক্ষা ও পুষ্টির নিমিত্ত আবশ্যক, অতএব খাদ্য কেবল মুখগ্রিয় হইলেই 
হইবে না, তাহ! নির্দোষ ও পুষ্টিকর হওয়। উচিত, এবং নিদ্রা ও বিশ্বাম 
যে কেবল সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা স্বাস্থ্যের নিমিত্ত আবশ্যক, অতএব তাহা 
যথাসময়ে ও যখাপরিমাণে হওয়া উচিত, এই সকল কথা পুত্রকন্যার সম্পূর্ণ 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া কর্তব্য । তাহা করিতে পারিলে অতিভোজন ও আলস্য 
এবং তভ্জনিত নানাবিধ রোগ ও কষ্ট হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে । 

শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি কঠিন কথা৷ আছে। যৌবনের প্রার্তে 
রি অতি প্রবল ভাব ধারণ করে তাহার তৃপ্তির নিমিত্ত অনেক স্থলে যুবকেরা 
অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, ও তাহার ফল 


অতীব অনিষ্টকর | সেই 
অনিষ্টনিবারণনিমিত্ত পিতামাতার কি কর্তব্য ? সে বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়ার 


ও ইঙ্দিযতৃপ্ডির প্রবৃত্তি উত্তেজিত 

করিতে পারে। এই গুরুতর অনিষ্টনিবারণের বোধ হয় দুইটি সদুপায আছে I 
প্রথমতঃ, সাধারণ দেহতত্ববিষয়ক সরল ও সংক্ষিপ্ত গ্রশ্থ যুবকদিগকে পাঠ 
করিতে দেওয়া । এবং এইরূপ গরস্থ যদি যুবকদিগের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকের 


সেই ইঙ্ছিয়ের দিকে মন যেরূপ আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সাধারণ দেহতত্ব- 
বিগ পাঠে, এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া সেই গরশ্থ পাঠে, সেরপ অস 


থাকে না। আর সেরূপ গে ইন্িয়ের অবৈধ কুফল যদি সামান্যভাবে বলিত 
উর তা পাঠ করা আদার বা অন্য কোন স্যরি লি সরে 
হয় শা। 

দ্বিতীয়তঃ, যুবকদিগকে একদিকে ব্যায়ামে অপরদিকে পাঠাভ্যাসে ও 
অন্যান্য কার্ষে এরপে নিযুক্ত রাখিবে যে, তাহারা অবৈধ ইন্দিয়তৃপ্তির চিন্তা 


করিতে সময় না পায়। এবং তাহাদিগকে ইঞ্জিয়তৃপ্তির প্রবৃত্তি উত্তেজক 


দর্শন করিতে 


দেওয়া উচিত নহে। যুবকদিগের বিলাসিতাবর্জন এবং একটু কঠোর হইলেও 


ব্ৰহ্মচৰ্য্য অবলম্বন বিধেয় | 

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে '‘জ্ঞানলাভের উপায়’ 
শীর্ঘক অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত আর কিছু এখানে বলিবার প্রয়োজন 
নাই | 


ওয় অঃ] * পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


আধ্যাত্মিক শিক্ষার দই ভাগ, নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা | নীতিশিক্ষার 
গ্ররোজন সন্বন্ধে কোন মতামত. নাই | তবে সে শিক্ষা কি প্রণালীতে দেওয়া 
কর্তব্য তদ্বিঘয়ে মতভেদ আছে । সে সকল মতামতের সমালোচনা করা এক্ষণকার 
উদ্দেশ্য নহে | পুত্রকন্যার নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার যেরূপ কার্য 
করা কর্তৃব্য বলিয়া বোধ হয় তত্সন্বন্ধীর স্থূল কথা দুই চারাট এস্বলে সংক্ষেপে 
বিবৃত করিব | চি 

পুত্রকন্যার নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার প্রথম কর্তব্য এই যে, তীহারা 
এমন ভাবে জীবনযাপন করিবেন যে তাঁহাদের দৃষ্টান্তই নীতিশিক্ষা দিবে। 
তাহা না হইলে তাঁহাদের বা অপর শিক্ষকের মুখের উপদেশ বিশেষ কার্যকর 
হয় না। অনেক স্থলে নানা কারণে পরিণামে পুত্রকন্যা পিতামাতা অপেক্ষা 
ভাল হয় বা মন্দ হয়| কিন্ত প্রায়ই প্রথমে তাহারা পিতামাতার রীতিনীতি 
অনুসারে চলিতে শিখে, আর সেই রীতিনীতি উচ্চাদর্শের হইলে তাহাদের 
জুনীতিশিক্ষা সুগম হয় | একটি সামান্য উদাহরণ দিব | কোন সমর এক 
গৃহস্থের বাটিতে একজন কাঠের মুটে তাহার মোট ফেলিয়া উঠানে একাট ফল- 
ভারে অবনত লেবূগাছ দেখিয়া বাঁটির কত্রীকে বলিল, “মা ঠাক্রুণ, গাছাটিতে 
খুব নেব্‌ হয়েছে, আমি একটি নেব?” কত্রী পরম ধর্ম্মপরায়ণা ও অতি কোমল- 
হৃদয়৷ ছিলেন, কিন্ত কোন কারণবশতঃ সে সময় একটু বিরক্তভাবে থাকাতে, 
কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন, “হারে বাপু, ভিখিরি আসে সেও নেবু চায়, 
মুটে আসে সেও নেব চায়।” তাহাতে সেই মূটে আর কিছু না বলিয়া তাহার 
মোটের পয়সা লইয়া দূঃখিতভাবে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সেই 
বিরক্তিভাৰ গেলে তিনি অতিশয় .দূঃখিত হইয়। বলেন, “কেন আমার এমন 
বর্্রতি হইল, মূটেকে কেন মিছে তর্তসনা করিলাম, একটি নেবু নিলে কি ক্ষতি 
হইত?” আর তারপর দুই তিন দিন এই কথা বলিতে থাকেন, এবং তাহার 
বালকপ ব্রকে জিজ্ঞাসা করেন, “ইস্কুলে যাইবার সমর পথে সেই মুটেকে দেখিতে 
পাওয়া যায় না? যদি দেখিতে পাও তাহাকে নেবু লইয়া যাইতে বলিও।” 
একজন সামান্য লোককে একটি কর্কশকথা বলাতে মাতার এইরূপ আন্তরিক 
কাতিরতা হইয়াছে দেখিয়া সেই বালকের মনে অবশ্যই খর্ব ধারণ! জণ্যিয়াছিল 
যে, কাহাকেও কটুকখা বলা উচিত নহে। সেরূপ ধারণা কখনই যাইবার 
নহ; এবং কেবল উপদেশ দ্বারা নীতিশিক্ষায় তাহা জন্মিবারও নহে। এই 
সঙ্গে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, অন্যের প্রতি পিতামাতার যেরূপ 
সদ্ব্যবহার কর্তব্য, পৃত্রকন্যার প্রতিও তাঁহাদের সেইরূপ সদ্ব্যবহার কর্তব্য । 
তাহাদিগকে মিখ্যাভয় বা মিথ্যালোভ দেখাইয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত করা উচিত 
নহে। তাহা করিলে মিথ্যা ব্যবহারের উপর তাহাদের সমুচিত অশ্বদ্ধা 
জন্যে না। পুত্রকন্যাকে কোন দ্রব্য দিব বলিলে, তাহা যথাসময়ে. দেওয়া 


অবশ্যকর্তব্য “নত্বা পিতামাতার কথার প্রতি তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস 


থাকিবে না। 


১৯৭ 


আধ্যাপ্মিক শিক্ষা 
_নীতিশিক্ষা। 


১৯৮ 


তাঁহাদের 
দ্বিতীয় কর্তব্য, 
দোষ দেখিলেই 
তৎক্ষণাৎ 
তাহার . 
.সংশোবন। 


জ্ঞান ও করস" [ ২য়.ভাগ , 


দ্বিতীয়তঃ, পুত্রকন্যার দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করা 
পিতামাতার কর্তব্য। তাহা না করিলে, দোষ করা অভ্যাস হইরা যায়, ও 
পরে তাহার সংশোধন কঠিন হইয়া উঠে। রোগের যেমন প্রথম উপক্রমেই 
চিকিৎসা করা আবশ্যক, তাহা না করিলে পরে রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে, 
দোষেরও তেমনই প্রথম হইতে সংশোধন না করিলে পরে তাহার সংশোধন 
দুঃসাধ্য হয়। তবে তীব্র তিরস্কারের সহিত দোষ সংশোধন করিতে যাওয়া 
উচিত নহে। তাহা হইলে দোষী দোঘ গোপন করিতে চেষ্টা করিবে, ও 


- দোষসংশোধন সুখকর মনে করিবে না। স্রেহের সহিত মিষ্ট উপদেশবাক্য 


তৃতীয় কর্তব্য, 
কএকটি পুধান 
পুধান নৈতিক 
তত্ত্ব বুঝাইয়া 
দেওয়া। 


১1 দেহ 
অপেক্ষা 
আয়া বড়। 


দ্বারা দোষ সংশোধন কর৷ কর্তব্য, এবং যে দোষের ফল যেরূপ অশুভ তাহা 
বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে দোঘ করিতে নিবৃত্ত হওয়া কেবল 
পিতামাতার আদেশপালনাথে” আবশ্যক নহে, নিজের হিতাৰ্থে ও আবশ্যক, 
এই বিশ্বাস ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং সেই বিশ্বাসই অন্যায় কার্ষে নিবৃত্তি 
বদ্ধমূল করিবার প্রধান উপায়। * 

এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, দোষ হইবামাত্র তাহার সংশোধন দ্বারা, 
ক্রমে মন্দ কাৰ্য্য না করা ও ভাল কার্য করা, পুত্রকন্যার একবার অভ্যাস করিয়া 
দিতে পারিলে, পরে তাহারা সেই অভ্যাসের গুণে আপন৷ হইতেই সহজে 
মন্দ কাৰ্য্যে নিবৃত্ত ও ভাল কাৰ্য্য প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আর তাহাদের অধিক 
কষ্ট হইবে না। 

তৃতীয়তঃ, কয়েকটি প্রধান প্রধান নৈতিক বিঘরে পুত্রকন্যার যথার্থ বোধ 
জন্মান পিতামাতার নিতান্ত কর্তৃব্য। অনেক স্থলে লোকে জানিয়া শুনিয়া 
মন্দ কার্ধ্য করে না, ভাল কার্ধ্য করিতেছি ভাবিয়া মন্দ কার্যয করিয়া বসে। 
তাহা কেবল মূল নৈতিক বিষয়ে যথাৰ্থ বোধ না থাকার ফল। সেই বিষয়- 
গুলির মধ্যে কএকটির উল্লেখ নিয়ে করা যাইতেছে। 

১। দেহ অপেক্ষা মন ও আত্মা বড়। এই কথা বালকবালিকাদিগকে 
বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক । এ কথাটি বুঝিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও হৃদয়ঙ্গম 
হইবে যে, দেহের জুখদুঃখ অপেক্ষা মনের সুখদূঃখের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা 
আবশ্যক। উত্তম আহার, উত্তম পরিচছদ দেহের সুখকর বটে, কিন্তু তাহার 
নিমিত্ত অধিক যত্ব করিতে গেলে বিদ্যাশিক্ষাদি মনের সুখকর বা ছিতকর 
কার্ষ্ের ব্যাঘাত হয়, অতএব তাহ! অবর্ভব্য। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা 
আছে। অনেকে বলেন দেহের উপর বদি কৈহ আঘাত করিতে উদ্যত হয়, 
মনুষ্যদেহের মধ্যাদারক্ষার্থে সেই দেহের অবমাননাকারীকে আঘাত করা 
কর্তব্য । কিন্ত তাহারা বিস্মৃত হন যে, নিতান্ত আ্রক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন কেবল 
মানরক্ষার নিমিত্ত, আঘাতকরণে উদ্যত ব্যক্তিকেও আঘাত করাতে বিবেক- 
শভিসম্পনু মনুষ্যের পক্ষে মনের ও আত্মার অবমাননা করা হয়, এবং তাহা 
করিতে গেলে মনুষ্যের বিবেকের গৌরব নষ্ট হয়। সত্য বটে সাহিত্যে 
অনেক স্থলে প্রতিবোগীর প্রতি পাশববলপ্রয়োগ ধশংসিত হইয়াছে। কিন্তু 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম 


সে সকল প্রায়ই মানবজাতির প্রথম বা বাল্যাবস্থার কথা । ই বাল্যে যাহা শোভা 
পাইয়াছে, মানবজাতির প্রৌঢাবস্থায় তাহা সঙ্গত নহে। আবার কাব্যেও 
উচচ আদর্শ চরিত্রে ভিনুভাব দেখা যায়। যথা রামচরিতে একদিকে যেমন 
অতুলনীয় বলবিক্রম, অপর দিকে তেমনই আবার প্রতিদ্বন্দীর প্রতিও অসামান্য 
সৌজন্য, কারুণ্য, ও বলপ্রয়োগে অনিচ্ছা ।৯ এতভিনু বর্তমান কালে 
যৃদ্ধাদিতেও দৈহিক বলের কার্ধ্যকারিতা অতি অন্ন, বৃদ্ধিবলই প্রকৃত ফলথ্রদ। 
পরস্ত পণ্ডিতেরা বলেন, ক্রমোনৃতির নিয়মানুসারে পশুদেহ তীক্ষ নখদন্তাদি 
বিলোপে ক্রমে মনুধ্যাকারে পরিণত হইয়াছে। জীবদেহের যদি এরূপ 
ক্রমোন্রতি হইতে পারে, তবে মানবপ্রকৃতির কি এতটুকু ক্রমোন্নতির আশ! 
করা যায় না যে, জিঘাংসা ও পাশব-বলপ্রয়োগেচছা ক্রমে হাস পাইবে? সবল: 
দেহ সৰ্ব্বদা বাঞ্চনীয় । কিন্ত দেহের বল বিপনুকে রক্ষার্থে ও অন্যান্য হিতকর 
কার্যে যর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় । বলদৃগু হইয়া অপরের সহিত বিবাদ বাধাইয়া 
তাহাকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত নহে। 

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। আক্রমণকারীকে প্রতিশোধ দিতে 
না পারা অনেকে 'ভীরুতার ও দৌব্বল্যের লক্ষণ মনে করেন। কিন্ত যে 
অন্যায় বলিয়া সেরূপ কার্ধেয বিরত থাকে তাহাকে ভীরু বলা অকর্তব্য। এবং 
যে গ্রতিহিংসাপ্রবৃন্ভির প্রবল প্ররোচনা সংযত করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারে, 
তাহার দেহের বল যেরূপই হউক, মনের,বল অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। ঁ 

২। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থবড়। এই কথা পুত্রকন্যার যাহাতে হৃদয়ঙ্গম 
হয় তদ্বিঘয়ে বিশেষ যত্ন করা পিতামাতার কর্তব্য। স্বার্থের প্রতি অযত্ব হইলে 
পুত্রকন্যা সংসারে আপনাদের হিতগাধনে অক্ষম হইবে এরূপ আশঙ্কার প্রয়োজন 
নাই। স্বার্থপরতা এতই মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ও প্রবল প্রবৃত্তি যে, তাহার 
লোপ হইবার সন্ভাবনা নাই। তাহার আতিশয্য নিবারণ-নিমিভ্তই শিক্ষা 
আবশ্যক। কেননা, কি ব্যক্তিবিশেষের, কি সামাজিক, কি জাতীয়, সৰ্ব্ব প্রকার 
অনিষ্টের মূলই অসংযত স্বার্থপরতা । সেই স্বার্থ পরতা-সংযম যাহাতে অল্প 
বয়স হইতেই লোকে শিক্ষা করে তাহ নিতান্ত বাঞ্চনীয় । আমি যাহা চাহি 
তাহাই পাইব, এবং আমার ইচ্ছাই প্রবল হইবে, এরূপ আশা করা যে অতি 
অন্যায়, এবং এরূপ আশা সফল হওয়া যে অতি অসম্ভব, তাহা সকলেরই বুঝা৷ 
উচিত। আসি যখন পৃথিবীতে একা নাই, আমার মত আরও অনেকে আছে, 
তখন আমি যাহ। চাহি অন্যেও তাহা চাহিতে পারে, এবং আমি যাহা ইচ্ছা 
করি অন্যে তাহার বিপরীত ইচ্ছা করিতে পারে, আর, সেই পরস্পর আকাঙ্ক্ষার 
ও ইচ্ছার বিরোধ সামঞ্জস্য না হইলে সংসার চলিতে পারে না। এরূপ 


» সংস্কৃতভাঘা অনভিজ্ঞ পাঠক এ সম্বন্ধে ভবভূতির “ বীরচরিত " অবলম্বনে রামগতি 
ন্যায়রদ্বরচিত “ রামচরিত ” পাঠ করিতে পারেন । 


১৯৯ 


২। স্বার্থ 
অপেক্ষা পরার্থ 
বড়। 


২০০ 


৩। নিজের 
দোঘ নিজে 

দেখা ও সহজে 
স্বীকার করা 

উচিত। 


নিরাকরণ 
উচিত। অর্থাৎ 
জগতের সহিত 
সখ্যভাব স্থাপন 
উচিত। 


জ্ঞান ও কর্ণ [২য় ভাগ 


বিরোধের সম্ভাবনাস্থলে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দীই যদি নিজের ন্যায্য অধিকার 
কতদূর তাহা স্থির ও সংযতভাবে দেখেন, তাহ। হইলে আর বিরোধ উপস্থিত 
হয় না। এবং বদি কোন পক্ষ নিজের স্বার্থে র কিঞ্চিৎ অপর পক্ষের অনুকূলে 
ছাড়িয়া দেন, তাহাতে তাঁহার যে টুকু ক্ষতি হর, নিহ্বিরোধে, সুতরাং সন্বর, 
কাৰ্য্য সিদ্ধ হওয়াতে সে ক্ষতির প্রচুর পূরণ হয়। এবং তাহাতে মনের যে শান্তি 
ও জুখলাত হয় তাহারও মূল্য অল্প নহে। যাহারা এইরূপে কার্য্য করেন 
তাঁহারা সুখী ত বটেই, পরন্ত তাহাদের আথিকলাভও কম হয় না। আর 
ফাহারা অন্যান্য স্বার্থের বশ হইয়া বিরোধ করেন, তাঁহাদের বিবাদ করায় যে 
বিকৃত উৎসাহ জন্মে তত্ভিয অন্য সুখ ত নাই, এবং লাভের হিগাৰ করিলে 
তাহাও যে সর্বত্র অধিক হয় তাহা নহে। 

৩। নিজের দোঘ অন্যে দেখাইয়া দিবার অপেক্ষা না করির। নিজে 
দেখ। ও সহজেই নিজের দোষ স্বীকার করা উচিত। এই শিক্ষা অতি 
গ্রয়োজনীয়, এবং পুত্রকন্যাকে এই শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য। আমরা 
কেহই দোঘ শূন্য নহি। তবে আত্মাভিমান নিজের দোষ দেখিতে দেয় না, এবং 
পরের দোঘ দেখিলে এক প্রকার নিকৃষ্ট সুখ অনুভব করে। নিজের দোঘ 
নিজে দেখিতে পাইবার অভ্যাস করিলে, তাহার সংশোধন সত্বর হয়, এবং 
তছ্জন্য অন্যের নিকট অপ্রতিভ হইতে হয় না। এ অভ্যাসের আর একটি 
ফল আছে। “যাহার বিকৃত মানসচন্ষু, দোষ নিজে করিবার পর, সে দোঘ 
দেখিতে দেয় না, এবং যাহার সত্যে অনাস্থা, নিজের দোষ দেখিতে পাইলেও, 
তাহা সহজে স্বীকার করিতে দের না, তাহার দোষ দেখিতে পাইবার অক্ষমতা, 
এবং দোষ অস্বীকার করিতে পারিবার সাহস, দোঘপরিহারের পক্ষে বাধাজনক 
হইয়া উঠে। কিন্ত যে নিজের দোঘ দেখিবার নিমিত্ত মানসচক্ষুকে অভ্যস্ত 
করে, ও যাহার সত্যনিষ্ঠা দোঘ হইলে তাহা অস্বীকার করিতে দের না, তাহার 
সেই দোষ দেখিতে পাইবার তীক্ষ দৃষ্টি ও দোষ করিলে সত্যানুরোধে অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে এই ভর, তাহাকে দোঘ পরিহারকরণার্থে সব্বদা সতর্ক 
রাখে । ফলতঃ,যে যত সহজে নিজের দোঘ দেখিতে পায় ও স্বীকার করে, 
সে তত সহজে দোঘ পরিত্যাগ করিয়া কার্ধয করিতে পারে। 

৪। নিজের দোষের প্রতি কঠোর দৃষ্টির যেমন সুফল, পরের দোঘের 
প্রতি কোমল দৃষ্টিরও তেমনই সুফল। পরের দোষ ক্ষমা করা অভ্যাস করিলে 
পরার্থ পরায়ণতার বৃদ্ধি ও নিজের চিত্তের উৎকর্ঘলাভ হয়। 

৫। অন্যের অন্যায় বা অহিতাচরণে বৃথা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ না হইয়া 
তাহার কারণ নিরূপণের ও সাধ্য হইলে তন্নিরাকরণের চেষ্টা করা উচিত। 
পৃত্রকন্যাকে এই শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার সব্বতোভাবে কর্তব্য । সেই শিক্ষা . 
পাইলে তাহারা চিরন্ুখী হইবে। অন্যের অন্যায় ও অহিতকর আচরণ 
সকলকেই অল্লাধিক সহ্য করিতে হয়। তাহাতে বৃথা বিরক্ত ও কুদ্ধ হইলে 


কোন লাভ নাই বরং মনের অন্গুখ হয়, ও থ্রতিহিংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


হইয়া অশেষ অমঙ্গল ঘটাইতে পারে । কিন্ত যদি আমরা স্থিরভাবে সেইরূপ 
আচরণের কারণ নিরূপণ করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যতক্ষণ 
সে কারণ উপস্থিত থাকিবে ততক্ষণ তাহার কার্ধয অবশ্যই হইবে, এবং সেই 
কারণ নিরাকরণ করিতে পারিলেই কার্য নিবৃত্ত হইবে । আর যে স্থলে সে 
কারণ-নিরাকরণ অসাব্য, সে স্থলে তাহার কার্ধ্য অনিবার্ধয বলিয়া তাহা সহ্য 
করিতে হইবে । এই জ্ঞানদ্বারা যেখানে সাধ্য সেখানে অনিষ্টনিবারণ হইতে 
পারিবে, যেখানে নিবারণ অসাধ্য সেখানেও বূথা চেষ্টায় একপ্রকার বিরত 
হইয়। মনের শান্তি লাভ করা যাইতে পারে। 

উপরে যে কথা৷ বলা হইল তাহা অন্য কথায় এইরূপে সংক্ষেপে বলা 
যাইতে পারে, পৃত্রকনযাকে সমস্ত জগতের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিতে 
উপদেশ দেওরা কর্তব্য। 

৬। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য বৈঘয়িক উন্নতি নহে, আধ্যাত্বিক উনুতি, 
এবং জীবনের চরমলক্ষা সকাম কর্দুদ্বারা কিছুকাল ভোগ্য অর্থ সংগ্রহ 
নহে, নিকাম কর্দদ্ধারা অনন্তকালস্থায়ি সুখলাভ। এই কথা ক্রমশঃ 
পুত্রকন্যার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়৷ পিতামাতার কর্তব্য। এই বোধ 
একবার জন্মিলে আর কেহ নীচ কর্মে প্রবৃত্ত বা জীবনযাত্রার লক্ষ্যত্রষ্ট 
হইবে না । 

৭। প্রত্যহ দিনান্তে নিজ দৈনিক কর্মের দোঘগুণের হিসাব করিতে 
শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। তাহা হইলে নিজের দোঘ সংশোধনের নিত্য 
উপায় হয়। 

ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত ও তর্কের স্থল আছে। কেহ কেহ বলেন 
যখন ধর্ম সম্বন্ধে এত মতভেদ রহিয়াছে, তখন বালক বালিকাদিগকে অল্প বয়সে 
কোন বন্দি শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে, বৰ্ম্মবিঘয়ে তাহাদের মন অশিক্ষিত ও 
সংস্কারণূন্য রাখা উচিত। তাহাদের বয়স বৃদ্ধি হইলে ও বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে 
যে ধর্ম তাহারা সত্য বলিরা মনে করিবে, তাহাই তাহারা অবলম্বন করিবে। 
কিন্তু একথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পিতামাতা যে বর্দ্মাবলক্বী পূত্রকন্যা 
অল্প বয়সে সেই ধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না, বরং তাহা 
অনিবাধ্য ও উচিত বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের শরীর পালন পিতামাতার 
ইচ্ছাণুসারে অবশ্যই চলিবে । তাহাদের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাও অবশ্যই 
সেই ইচ্ছানুগামী হইবে। তবে তাহাদের ধর্মশিক্ষা, যাহা সকল শিক্ষার 
উপর, একেবারে বাকি থাকিবে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা বুঝা যায় না। 
অন্য শিক্ষা কেবল ইহকালের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়, কিন্ত ধর্ম মানিলে ধর্ম্মশিক্ষা 
ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের নিমিত্ত গ্রয়োজনীর | যিনি ধর্ম মানেন না, 
তাঁহার পক্ষে বর্ধবশিক্ষায় কেবল এই মাত্র দোষ যে বালক বালিকাদিগকে অকারণে 
ভ্রমশিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্ত তাহাতে কোন ক্ষতি হইতে পারে না, কেন না 
বালকবালিকারা বড় হইয়া ইচ্ছা করিলে আপন আপন মতানুসারে চলিতে 
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করা উচিত। 
ধৰ্ম্মশিক্ষা। 


২০২ 


পুত্রকন্যার 
বিবাহ। 


পুত্রকন্যার 
ভরণপোমণও 
অপর কর্তব্য 
পালননিমিত্ত 
অর্থ সঞ্চয় । 


জ্ঞান ও কর্ন [ ২য় ভাগ 


পারিবে । আর যদি বলেন বর্ম্মবিঘয়ে ভ্রমশিক্ষা দেওয়া অন্যায়, কোন্‌ বিষয়েই 
বা শিক্ষা অত্রান্ত ? 

মানুঘ কখনই অন্রান্ত নহে । কোন কোন বিষয়ে অদ্য যে শিক্ষা দেওয়া 
যাইতেছে কিছুদিন পরে তাহ! ভ্রম বলিয়া স্থির হইতে পারে। এতভিন 
বালকবালিকারা যখন পিতামাতার নিকটে থাকিবে, তখন বর্্মবিঘয়ে তাহাদের 
একেবারে অশিক্ষিত রাখা অসম্ভব। পিতামাতা যে বর্দমাবল্বী তাঁহারা সেই 
বর্মানুযায়ী কার্ধ্য করিবেন, এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণও, দিরমিতরূপে না 
হউক, দেখিরা শুনিরাই একপ্রকার সেই ধর্মে সংস্কারাপনু হইয়া পড়িবে! 

বর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। অল্প বয়সে 
বালক বালিকাদিগকে অধিক সূন্মুবর্ম্মতত্ব শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত ও সাব্য নহে । 
বর্্মের স্থুলতত্ব গ্রায় সকল ধর্মেই সমান। তাহা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস 
এবং আত্সংযমপৃর্বক সৎপথে থাকা, এই দূই কথা লইয়া। অগ্রে সেই দুই 
কথা শিক্ষা দেওরা আবশ্যক । 

উপযুক্ত সময়ে উপযুঞ্ত পাত্রী ও পাত্র স্থির করিয়া পুত্র ও কন্যার বিবাহ 
দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বিবাহ সম্বন্ধে 
পূত্রকন্যাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত চলিতে দেওয়া উচিত। কিন্ত পূৰ্ব্বে বল৷ 
হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাদের নিজের নিব্বাচন নানাকারণে ভ্রান্তিমূলক হইতে 
পারে। অতএব এ সম্বন্ধে পিতামাতার উদাসীন থাকা উচিত নহে। 

পুত্রের অল্প বয়সে বিবাহ দিলে পিতার একটি নূতন দায়িত্ব জনয, পুত্রবধূর 
যথাযোগ্য লালনপালন ও শিক্ষা দেওয়া । 

এ সম্বন্ধে এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে_-পুত্রবধূকে কন্যার অপেক্ষাও 
কিঞ্চিৎ অধিক যত্ব করিবে, কেননা তাহাকে নিজ পিতামাতার যত্ব হইতে 
ছাড়াইয় নূতন স্থানে আন৷ হয়, সুতরাং পিতামাতার নিকট সে যে যত্ব পাইত 
শ্বশুর শৃশ্বর নিকট তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক না৷ পাইলে তাহার অভাবপরণ 
হইতে পারে না। fs 

পিতামাতার আর একটি কর্ত্ব্যকার্য্য, পূত্রকন্যার ভরণপোষণ নিমিত্ত 
কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়। পুত্র যে শীঘ্র বা বিলম্বে নিজের ভরণপোষঘণের উপবুক্ত 
অথ উপার্জন করিতে পারিবে তাহার যখন নিশ্চয় নাই, তখন পিতার কর্তব্য 

তা গার য় ন গে বা শিং অথ সকলেরই সঞ্চয় 
করা উচিত। কাহার কি পরিমাণ অথ” সঞ্চয় করা উচিত তাহা প্রত্যেকের 
আয় ও আবশ্যক ব্যয়ের উপর নির্ভর করিবে । কিন্ত কিছু সঞ্চয় করা সকলেরই 
উচিত, এবং সে সঞ্চয় ব্যয়ের পূর্ব্বে রাখা আবশ্যক, ব্যয়ের পরে নহে। 
পূত্ৰকন্যা বয়ঃপ্বাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সম্পূ্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কত্তব্য, 
তবে তাহাদের কোন বিষয়ে ভ্রম দেখিতে পাইলে বন্ধুভাবে তাহা সংশোধন 
করিয়া তাহাদিগকে সদূপদেশ দেওয়া উচিত। 


ওয় আঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কল্প 


৩। পিতামাতার সম্বন্ধে কর্তৃব্যতা 

পিতামাতাকে ভক্তি করা, অন্ন বরধে তাঁহাদের ইচ্ছামতে চলা, 
এবং বয়ঃগ্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের কথার প্রতি শ্রদ্ধা করা, পুত্রকন্যার 
কর্তব্য। 

পিতামাতা যদি কোন স্পষ্ট অবৈধ কাৰ্য্য করিতে বলেন, পুত্রকন্যা তাহা 
করিতে বাধ্য নহে, তবে তাহাদের বিনীত ভাবে সেই কথ তাহাদিগকে বুঝাইয়া 
দেওয়। কর্তব্য, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের উপর অশ্বদ্ধা করা উচিত নহে । কারণ 
পিতামাতার প্রতি ভক্তি তাঁহাদের গুণের জন্য নহে, তাঁহাদের সহিত সম্পর্কের 
জন্য। যাহার পিতামাতা সদৃগুণযুক্ত, তাহার পিতামাতার প্রতি ভক্তি সম্পর্ক 
ও গুণ উভয়ের জন্য। দুর্তাগ্যবশতঃ যাহার পিতামাতা নিপুণ বা অসদৃ- 
গুণযুক্ত, তাহার ভক্তি কেবল সম্পর্কানূরোবে, কিন্ত তথাপি তাহার তাঁহাদের 
গতি ভক্তি করা কর্তৃব্য। 

কখন কখন অগ্রাপ্ত ব্যবহার সন্তান পিতামাতার বর্ম্মপালন অবিহিত ও 
অন্য ধর্মাবলম্বন উচিত মনে করে। সে স্থানে তাহার কি কর্তব্য? গ্রশ্াট 
আপাততঃ একটু কঠিন। 

এক পক্ষে বলা যাইতে পারে, বন্দ যখন মনুষ্যের ঈশ্বরের সহিত সন্বন্ধের 
উপরে নির্ভর করে, এবং সে সম্বন্ধ যখন সকল পাথিব সন্বন্ধের উপর, তখন এরূপ 
স্থলে সন্তান পিতামাতার বর্মে থাকিতে বাধ্য নহে, নিজের যে ধর্মে বিশ্বাস 
সেই ধর্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য। পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে, প্রথমতঃ 
অল্প বয়সে বুদ্ধি অপরিপক্ক থাকা কালে ধর্থের সূম্ক্াতত্র বোধগম্য হয় না, 
সুতরাং সে অবস্থায় ধর্মপরিবর্তন অকর্তব্য। এবং দ্বিতীয়তঃ যখন সকল 
ধর্ধেরই স্থল কথা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস এবং আত্মসংযসপূরর্বক সৎপথে 
থাকা, এবং যখন ধর্মের প্রভেদ সুক্ষ কথা লইয়া, তখন বৃদ্ধি পরিপক্ক না হওয়া 
পর্যন্ত ধর্দপরিবর্তনে ক্ষান্ত থাকাতে কাহারও বিশেষ অনিষ্ট হওয়া সম্ভাব্য 
নহে। এতভিন অল্প বয়সে পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে গেলে 
স্বেচছাচারিতা ক্রমশঃ প্রশ্রয় পাইয়া আব্যাপ্রিক উনুতির ব্যাঘাত জন্মাইতে 
পারে। অতএব অনুকূল প্রতিকূল যুক্তির আলোচনা করিয়া দেখিলে, অপ্রাপ্ত- 
ব্যবহার সন্তানের ধর্দপরিবর্তন অকর্তব্য বলিয়া মনে হয়। 

যাহারা বালক বালিকাগণকে পিতামাতার বর্মপরিত্যাগপূর্বক ভিনু ধর্ম 
গ্রহণের উপদেশ বা উৎসাহ দেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বর্মপ্রণোদিত হইলেও 
তীহাদের কার্ধ্য নানারপে অনিষ্টকর। যাহাদিগকে ধর্মপরিবর্ভনে প্রবৃত্তি 
দেওয়া হয় তাঁহাদের ্বেচছাচারিতা প্রশ্রয় পায়। তাহাদের পিত্মাতৃভক্তি 
নষ্ট না হউক, খৰ্ব্ব হওয়াতে তাহাদের ভক্তিবৃত্তির পুর্ণ বিকাশের বাধা জন্মায় I 
তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে । এবং তাহাদের পিতা- 
মাতার নানাবিধ অস্ত্রখ ও অশান্তি উপস্থিত হয় । হিন্দু বালকদিগের পিতামাতা, 
শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তির যে অভাব বা হ্রাস এক্ষণে লক্ষিত হয়, 


২০৩ 


৩। পিতামাতার 
পুতি কর্তব্যতা । 


২০৪ 


8 | স্লোতিবন্ধু 
আদি স্বজন- 
বর্গের প্রতি 
কর্তব্যতা। 


জ্ঞান 'ও কর্ম [২য় ভাগ 


তাহার একটা কারণ বোধ হয় তাহাদের পিতামাতার বর্শে, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম, 
অশ্বদ্ধাগ্রবর্তক শিক্ষা । 

বলা বাহুল্য, সন্তানেরা উপযুক্ত হইলে তাহাদের সাধ্যমত পিতামাতার 
হিতসাধনে রত থাকা কর্তব্য । 


৪। জ্ঞাতিবন্ধু আদি অন্যান্য স্বজনবর্গের সম্বন্ধ কর্তবাত। 


এ বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন মাই। এই বলিলেই বোধ হয় 
যথেষ্ট হইবে__সম্পর্কের ও ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতা অনুসারে যাহার যতদূর ভক্তি 
বা স্সেহ এবং কায়িক ও আথিক সাহায্য পাইবার ন্যায্য আশা হইতে পারে, 
সাধ্যমত তাঁহার সেই আশা ততদূর পূরণ করা কর্তবা। নিজের অবস্থা 
অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে, এরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য যে, স্বজনবর্গের মধ্যে 
কেহই গব্বিত বলিয়া না ভাবেন। নিজের অবস্থা মন্দ হইলে, এরূপ ব্যবহার 
করা উচিত যে, কেহ অসঙ্গত উপকার প্রত্যাশী বলিয়া ন মনে করেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 


সামাজিক নীতিস্িদ্ধ কৰ্ম্ম 


মনুম্যের অধিকাংশ কর্ণ সামাজিক নীতিদ্বারা অনুশাসিত। সেই সকল 
কর্মের আলোচনার নিমিত্ত সমাজ ও সমাজনীতি কি, তাহা স্থির করা আবশ্যক । 
সামাজিক নীতি নিণীত হইলে সেই নীতিসিদ্ধ কর্দও সঙ্গে সঙ্গে নিণীতি হইবে, 
তাহার আর পৃথক্‌ আলোচনার প্রয়োজন থাকিবে না। জীবজগতে সমাজ 
অতি বিচিত্র বস্ত। কেবল মনুষ্য নহে, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকাদি কীট পতঙ্গ, 
কাক বকাদি পক্ষী, এবং মেঘ মহিঘাদি পশুও দলবদ্ধ হইয়া থাকে । জগতে 
আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই দূই শক্তি সর্বত্র প্রতীয়মান। জীবজগতে, জীবের 
সমাজ সেই আকর্ষণ শক্তির ফল, ও জীবের স্বাতন্র্য সেই বিপ্রকর্ষণশক্ভির কার্য্য। 

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বোধ হয় নিকটবর্তী পরিবারসমাষ্টি লইয়া সমাজের 
স্ষ্টি হয়। ক্রমে নানাবিধ সমাজের উৎপত্তি হয়। এবং বর্তমানকালে সভ্য- 
জগতে সমাজ এত অশেষ প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজের 
শ্রেণিবিভাগ অতি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। একস্থানবাসী ও একবৰ্ম্মাবলন্বী 
ব্যক্তি লইয়াই সমাজ গ্রবানতঃ গঠিত হয়। কিন্ত বাপযানদ্দারা গমনাগমনের 
জুবিধাপ্রযুঞ্ দূরত্বের একপ্রকার লোপ হওয়ায়, এবং সুশিক্ষার কলে মত- 
বৈঘম্যের শমতাপ্রযুক্ত বর্মাবিরোবের অনেকটা লাঘব হওয়ার, নানাস্থানবাসী 
ও লান।বর্মাবলম্বী লোকেও, কার্ধ্য বিশেঘে একমত হইলে, একসমাজ বা এক- 
সঙিতিভূক্ত হইতেছে । আবার ভিনু ভিন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইলে, 
একপরিবারস্থ ব্যভিগণও ভিন্ন ভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়া থাকেন। এক রাজার 
শাসনাধীনে থাকাও এক সমাজভূন্ভ হইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নহে। 
বিদ্যান্শীলনাদি অনেক কাৰ্য্যে, ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রজারা এক সমাভভুক্ত 
হইয়া থাকেন ।১ অতএব সমাজশব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে না লইয়া বিস্তীর্ণ অর্থে 
ব্যবহার করিলে, সমাজবন্ধনার্থে, এক বংশে জন্ম, বা এক স্থানে বাস, বা এক 
ধর্মে বিশ্বাস, বা এক রাজশাসনাধীনে অবস্থিতি, ইহার কিছুই নিতান্ত 


s “Association of all Classes of all 1২856109705” নামে এক সভা 
Robert Owen কর্তৃক ইংলণ্ডে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। 30901811570 শব্দ 
তাহার কার্য্যপণালীতে প্রথমে ব্যবহৃত হয়। Encyclopedia Britannica, 9th 
Ed., Vol. XXII, Article Socialism দৃষ্টব্য। 


সমাজ বন্ধনের 
মুল। 

সামাজিক নীতি 
নিণীত হইলেই 
সেই নীতিসিদ্ধ 
কর্মাও নিণীত 
হইবে। 
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সামাজিক নীতি 


সাধারণ সমাজ- 
নীতি। 

১। গুরুতর 
নিবারণার্থ ভিনু 
অনি্টকর কার্য 
নিদিদ্ধ। 


২। নিজের 
ন্যায্য হিত- 
সাধনে অন্যের 
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প্বয়োজনীয় নহে। আবশ্যক কেবল সমাজভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের 
উদ্দেশ্যের সহিত একমত্য এবং সমাজের অন্তর্গত হইবার ইচছা । 

সমাজবন্ধন যখন সমাভভুক্ত ব্যভিগণের ইচছার উপর নির্ভর করে, তখন 
সামাজিক নিয়মও স্পষ্টূপে বা প্রকারান্তরে অবশ্যই সেই ইচছার উপর নির্ভর 
করিবে, কারণ সেই নিয়ম যদি কাহারও ইচছাবিরুদ্ধ হয়, তিনি মনে করিলেই 
সমাজ ছাড়ির। দিতে পারেন। তবে সমাজের পরিসর সংকীর্ণ না হইলে, 
সমাজের নিয়ম ও নীতি ন্যারানুবর্ভী হওয়াই সম্ভাব্য, কেন না তদ্ধিপরীত হইলে 
তাহা বহুসংখ্যক লোকের অনুমোদিত হইতে পারে না। সমাজবন্ধন ও 
সামাজিক নিয়ম লোকের ইচ্ছানুবস্তী বলিয়াই জনসাধারণের দিকট তাহা এত 
সন্গানিত। 

সামাজিক নীতি নানা সমাজে নানারপ। তন্মধ্যে কতকগুলি সকল 
সমাজেই গ্রাহ্য, এবং তাহাদিগকে সাধারণ সমাজনীতি বলা যাইতে 
পারে, আর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমাজের গ্রাহ্য, এবং তাহাদিগকে 
বিশেষ সমাজনীতি বলা যায়। সাধারণ সমাজনীতি, মানুষে 
মানুষে পরস্পর ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিতে গেলে যে সকল নিয়ম অনুসারে 
টিলা উচিত, সেই সকল নিয়মের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
নিয়লিখিত কএকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১। অন্যের অনিষ্ট করা কাহারও কর্তব্য নহে। তবে কাহারও 
গুরুতর অনিষ্টনিবারণাথে” অনিষ্টকারীর কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক 
হইলে সে স্থলে সেইটুকু অনিষ্ট নিষিদ্ধ নহে। 

এ কথার প্রথম ভাগ সব্ববাদিসন্মত, এবং দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধেও বোধ হয় 
কাহার বিশেঘ আপত্তি থাকিবে না| 

২। সাধ্যমত নিজের ও অন্যের ন্যায্য হিতসাধন কর্তব্য, তাহাতে 
কাহারও অহিত হইলে তছ্জন্য আপত্তি করা কর্তব্য নহে। 

একথাটি তত স্পষ্ট হইল না। ইহ। বিশদ করিবার নিমিত্ত আরও কিছু 
বলা আবশ্যক। প্রথমোক্ত কথাটির উদ্দেশ্য অনিষ্টনিবারণ। এবং স্থল- 
বিশেষে অনিষ্টকর কার্ধ্য নিষিদ্ধ নহে যে বলা হইয়াছে, তাহাও গুরুতর 
অনিষ্টনিবারপার্থ। দ্বিতীয় কথাটির উদ্দেশ্য লোকের হিতকর কার্ষো 
উত্তেজনা । যেমন অনিষ্টনিবারণের প্রয়োজন, তেমনই হিতসাধনেরও 
প্ররোজন। যদি আমরা অনিষ্টকর কার্ষেয বিরত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে হিতকর 
কার্ষেযও বিরত হই এবং (কল্পনা করা যাউক) নিশ্চেষ্ট হইয়। বসিয়া থাকি, 
তবে অকার্ধ ও হইবে না কাৰ্য্য ও হইবে না, এবং অল্প দিন পরেই সকল গোল 
মিটিরা যাইবে, কার্ধযাকার্ধ্য কিছুই করিবার লোকও থাকিবে না। অনাহারে 
মানবজাতি পৃথিবী হইতে তিরোবান হইবে । কিন্তু তাহা ঘটিবার সম্ভাবন। 
নাই, কারণ আমাদের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে, পরস্পরের অনিষ্ট 
করিয়াও আমরা নিজ নিজ রক্ষার চেষ্টা করি। আত্মরক্ষার চেষ্টার সঙ্গেই 


তন্মধ্যে 
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আবার আত্মবিনাশের সম্ভাবনা জড়িত থাকে । এই জন্য উপরি উক্ত নিবর্তক 
ও প্রবর্তক 7ইটি নীতির ও তদানুঘছিক প্রতিঘেধের প্রয়োজন । 

যে কার্ধয অনিষ্টকর তাহা কেবল গুরুতর অনিষ্টনিবারণার্খে ভিন্ন আর 
সর্দত্রই অন্যায় ও নিষিদ্ধ। কিন্ত যে কাৰ্য্য হিতকর, তাহা যে সব্বত্র বিধিসিদ্ধ 
এমত বলা যায় না। রামের ধন শ্যাম লইলে শ্যানের হিত হইতে পারে, 
কিন্তু তাই বলিয়। রামের ধন শ্যামের লওয়া বিধিসিদ্ধ হইতে পারে না । এই জন্য 
কেবল ন্যায্য হিতসাবন কর্তব্য বলা হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, ন্যায্য 
হিতসাধন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর নিতান্ত সহজ নহে। 

প্রথমতঃ যে কার্য এক ব্যক্তির হিতকর এবং অন্য কাহারও অহিতকর 
নহে, তাহা অবশ্যই ন্যায্য হিতকর | এবং সে কার্ধয করা ন্যায্য হিতসাধন 
বলা যাইতে পারে। অন্তর্জগতের বা আব্যাপ্বিক জগতের সকল হিতকর 
কার্ধাই ন্যায্য বলা যায়, কারণ তদ্দারা কাহারও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই । একজন 
যদি ভ্ঞানানুশীলন বা বর্দানুশীলন করেন, তাহাতে তাহার হিত আছেই, ও 
তাঁহার কার্ধ্য ও নৃ্রান্তদ্ধারা অন্যের হিতও হইতে পারে , এবং তারা কাহারও 
অহিত হইতে পারে ন।, কারণ জ্ঞান ও ধর্ম যাহা তিনি চাহেন তাহা অসীম, 
তিনি লইলে তাহ! ফুরাইবে ন, জগতের সকল জীবে যত চাহে, লইলেও তাহা 
কমিবে ন! বরং বাড়িবে। কিন্ত বহির্ভ গতের বা জড়জগতের কার্ধ্য সম্বন্ধে 
গে কথা বলা যায় না। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন পৃথিবী বিপুলা বটে, 
কিন্ত অনেক প্রসিদ্ধ কন্দীর। পৃথিবী ক্ষুদ্র মনে করেন, সসাগরা পৃথিবীর 
একাধিপত্য লাভেও তাঁহারা সন্তষ্ট হন না। সামান্য কথায়, অনেকে একটু 
ক্ষমতাবান্‌ হইলেই এই ধরাটাকে সরা খানার মত দেখেন । এই পৃথিবীর 
ভোগ্যবস্তর পরিমাণ প্রচুর হইলেও তাহাতে লোকের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় 
না । এবং এক বস্তু অনেকে চাহিলে বিবাদ অনিবারধ্য। এইজন্যই সুবীগণ 
ধনজনপম্পদাদি পাথিববস্তকামনায় নিবৃত্তি, এবং জ্ঞান ও ধর্ম এই অপাখিব- 
বস্তুতে প্রবৃত্তি, প্রকৃতন্খের উপায় বলিয়া নিদিষ্ট করিয়াছেন । কিন্ত 
কতকগুলি পাখিববস্ত, যথা গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থান, মনুষ্যের দেহাবচ্ছিনু 
অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ন। পাইলে দেহ রক্ষা হয় না, এবং যে 
জাতির বা যে সমাজের মধ্যে সেই সকল বস্তুর অভাবের উপযুঞ্ত পুরণ না হয়, 
তাহাদের স্বাস্থ্য, সংখ্যা ও সমৃদ্ধির, ক্রমশঃ হ্রাস হয়। 

দ্বিতীয়তঃ গ্রাসাচ্ছাদন বাসস্থানাদি সংস্থানাথে অন্যের স্পষ্ট অনিষ্ট না 
করিয়। যে সকল নিজের হিতকর কার্য করিতে হয়, তাহা ন্যায্য হিতকর কার্ধ্য 
বলিতে হইবে, এবং তন্দারা কাহার কিঞ্চিৎ অহিত হইলেও আপত্তি করা 


অকর্তব্য। 
বহির্জগতে একের হিতের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কিঞ্চিৎ অহিত অনিবার্ধয 


বলিলেও বলা যার। মানবের জগতে আগমনই এইরূপ অহিতের সহিত 
জডিত। জন্মুমাত্রই মানব অনেক স্থলে অপরের শত্রু হয়। সে অপর আবার 


২০৭ 
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আর কেহ নহে, তাহার অগ্রজ সহোদর । এবং সে শক্রতাও সামান্য শত্রুতা 
নহে, তাহা সেই অগ্রজকে তাহার শ্রেষ্ঠ আহার শাতৃস্তন্য হইতে, ও তাহার 
শ্রেষ্ঠ আবাস মাতৃতঙ্ক হইতে, কিয়ৎপরিসাণে বঞ্চিত করা। কিন্তু সেই 
শৈশবের বৈরভাব যেমন বরোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃন্গেহে পরিণত হয়, আশা 
করা বায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে গ্রাসাচ্ছাদন-বাসস্থানের 
বস্তু লইয়া বিরোধ তেমনই সভ্যজগতের সাবারণ ও বান্তিক জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মৈত্রভাব বারণ করিবে। মানুঘে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতেও 
একপ্রকার ভরাত্সন্বন্ধ, সকলেই সেই পরমপিতার সন্তান। 

সকল লোকেরই যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসের সংস্থান হয়, এই উদ্দেশ্যে 
সভ্যজগতে নানাবিধ সভাসমিতির স্থাষ্টি, এবং নানাপ্রকার সামাজিক, বাত্তিক, 
ও রাজনৈতিক মতের প্রচার হইয়াছে, ততসমূদরকে সামাজিকত্ব১ নামে 
অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্ত এ সন্বন্ধে যে কোনপ্রকার সভাসসিতি, 
নিরম ও মত সংস্থাপিত হউক না কেন, তাহার সকলেরই মূলমন্ত্র এই যে, 
প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতি যে সকল নিভ নিজ ন্যায্য হিতকর কার্ধয 
করে, অর্থাৎ যখাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদন ও বাস সংস্থানের নিমিত্ত যে সকল কার্ষয 
করে, তাহাতে অন্য ব্যক্তি বা অন্য জাতির যে কিছু অহিত হর তভৃজন্য আপত্তি 
করা অকর্তব্য। ফল কথা, সমগ্র মানবজাতির হিতের নিমিত্ত প্রত্যেক 
মানবেরই নিজের হিতাকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। তাহা। 
হইলেই মানবজাতির মধ্যে মৈত্রভাব স্থাপিত হইতে পারে । তিন অন্য কোন 
উপায়ে মানবজাতির মধ্যে মৈত্রভাব হইতে পারে না। 

কেহ কেহ বলেন মনুঘ্য সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন, সকলেই পনির 
ভোগ্যবস্তুতে তুল্যাধিকারী, এবং যে সকল নিয়ম তদ্বিপরীত তাহা অগ্রাহ্য । 
এই মতকে সাগাজিকত্ব বা সাম্যবাদ বলা বায়। 

আর এক সম্প্রদায়ের মতে সকল মনুষ্য ও সকল ভাতিই বিভিন্ন প্রকৃতির, 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কার্ধ্য করে, ও ক্রমবিকাশের নিরমানুসারে 
সেই সকল শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হর, এবং জীবনসংগ্রামে পরিণামে যোগ্যতমের 
জয় হয়। যে ব্যক্তি ও যে জাতি যোগ্যতম তাহারাই শেঘে বীচিয়। যার, অপরে 
সকলে বিধ্বস্ত বা পরাস্ত হয় । এই মতকে ব্যক্তিগত ব্যৈমাবাদ বলা যায়। 

এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোনটিই বুক্তিসিদ্ধ নহে। সকল মনুষ্য সমান 
নহে | মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নানাবিধ । কতকগুলি বিষয়ে, 
যথা শারীরিক স্বাধীনতায় ও গ্রাসাচছাদন ও বাসোপযোগীদ্রবো, সকলেরই 
তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্ত অনেক বিঘরে, যথা অন্যের নিকট সন্মান, ভক্তি 
বা সেহ পাইতে, সকলের অধিকার তুল্য নহে, এবং অবিকার ন্যনাধিক্যের 
নিয়ম না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে লা । 


১:90৫1911570 ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ । ৩৪০ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রব্য । 


পর্থ অঃ ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


সকল মনুষ্যই সমান হউক ও সমান অধিকার প্রাপ্ত হউক, ইহা সকলেরই 
বাঞ্চনীয়, এবং যাহাতে সকলে সমান হইতে পারে, সকলকে তদুপযোগী শিক্ষা 
দেওয়। ও সব্বত্র তনূপযোগী ব্যবস্থা সংস্থাপিত হওয়। কর্তব্য। কিন্ত যতদিন 
সকলের পূণ জ্ঞান না জন্যে, ও সেই জ্ঞানের ও সদভ্যাসের কলে সকলের স্বার্থপর 
নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর প্রবৃত্তি গ্রশমিত না হয়, ততদিন সকল মনুষ্য সান ও সকল 
বিষয়ে সমানাধিকারী বলা যাইতে পারে না। অতএব সাম্যবাদ সম্পূণ সত্য 
নহে। বৈষম্যবাদও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সকল মনুষ্য 
সমান নহে সত্য । জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয়, ইহাও সত্য। কিন্ত 
যোগ্যতম কাহাকে বলে? জীবনসংগ্রামই বা কিরূপ, এবং তাহার ফলই 
বা কিঃ যখন এই পৃথিবীর জীববিভাগে আব্যাড্রিকভাবের আবির্ভাব হয় 
নাই, তখনকার জীবমব্যে দৈহিক বলে বলীয়ান ও আত্মরক্ষার্থে আবশ্যকমত 
আত্মগোপনে তৎপর হইলেই তাহাকে যোগ্য বলা যাইত। তখনকার জীবন- 
সংগ্রাম শক্রবিনাশ। এবং তাহার ফল যোগ্যতমের বৃদ্ধি ও অযোগ্যের হ্রাস 
ও লোপপ্রাণ্তি। কিন্ত যখন পৃথিবীতে মানবজাতির, ও সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্বিক 
ভাবের আবির্ভাব হইল, সেই সময় হইতে যোগ্যতার লক্ষণ ক্রমশঃ পরিবন্তিত 
হইয়া আসিতেছে ।৯ শত্রুকে বিনাশ করিবার পাশববল অপেক্ষা, শত্রুকে 
রক্ষা করিবার, সংশোধন করিবার ও মিত্র করিয়া লইবার নিমিত্ত দয়া উপচিকীর্ধা 
গ্রেমাদি উচচতর আব্যাস্িকশভিই যোগ্যতার প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত 
হইতেছে, অর্থাৎ আত্মার পরিসর বৃদ্ধি ও আত্মপরভেদের ভাস হইয়া আসিতেছে। 
জীবনগংগ্রামও, অযোগ্যকে কেবল বলদ্বারা বিনাশ এই নৃশংস ভাব ধারণ না 
করিয়া, অযোগ্যকে গুণের দ্বারা পরাভব করা, ক্রমশঃ এই শান্তভাবে পরিণত 
হইবার উপক্রম হইয়া আদিতেছে। এবং সেই সংগ্রামের ফল, যোগ্যতমের 
জয়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যেতরের বিনাশ ন। হইয়। ক্রমশঃ তাহাদের রক্ষা ও 
যোগ্যতা লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় । এখনও সেই সুদিন বহু দূরে, 
এখনও সে ভাবের বিস্তর ব্যতিক্রম রহিয়াছে, সত্য । সভ্য জগতে মধ্যে মধ্যে 
্বার্থপরতার এরূপ প্রবল তরঙ্গ উঠিতেছে যে, সেই মঙ্গলের যেটুকু সম্ভাবনা 
হইয়াছে তাহা ভাসাইয়া দিতে পারে, ইহাও সত্য । কিন্ত জগতের মঙ্গলের 
নিমিত্ত সকল লোকে স্বার্থ পরতা ত্যাগ ও পরাখ পরতা ব্রত অবলম্বন না 
করুক, ণিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত সকলকে সেই পথ অনুসরণ করিবার প্রয়োজন 
শীঘই হইয়া আসিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন জাতির যুদ্ধ যখন কেবল ক্ষিতিতলে 
ও সাগরবক্ষে না হইয়া আকাশমাগে ও হইতে থাকিবে, তখন তাহা এরূপ 
ভীষণভাব ধারণ করিবে যে, যুদ্ধার্থীরাই তাহা হইতে ক্ষান্ত হইবেন। তিন 
স্বজাতীয়ের মধ্যেও অ্থী ও শ্রসীতে যেরূপ ঘোরতর বিরোধের উপক্রম হইয়া 


১ এ মন্বন্ধে আনুঘঙগিকরূপে Marshall's Principles of Bceonomics, pages 
302-8 দ্ৰব্য । 
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২০৯ 
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৩। যতক্ষণ 
অন্যের অনি? 
না হয়, ততক্ষণ 
সকলেই ইচছা- 
মত চলিতে 
পারে। 


৪। বাক্য বা 
কারাছারা 
যে আশা উৎপনু 
করা যায় 
তাহার পুরণ 
কর্তব্য। 


৫। সামাজিক 
কাব্য অধি- 
কাংশ ব্যক্তির 
মতান্যারী 
হওয়া কর্তব্য । 


জ্ঞান ও কর্ন [২য় ভাগ 


আসিতেছে, তাহাতে উভয় পক্ষকেই আত্মরক্ষার নিমিত্ত স্বার্থের দূরাকাঙ্ক্ষা 
কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে । এই কারণে আশ! করা যায়, অন্ততঃ নিজ 
নিজ স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত লোকে কিঞ্চিৎ পরাথ পর হইবে, এবং মানুষে 
মানুঘে বৈরভাব গির। মৈত্রভাব স্থাপিত হইবে । 

৩। তৃতীয় সাধারণ সমাজনীতি এই যে, যতক্ষণ কাহারও অনিষ্ট না 
হয়, সকলেই আপন আপন ইচছামত চলিতে পারেন। এবং একের ইচছ। 
অন্যের ইচ্ছার সহিত প্রতিঘাত হইলে উভয়েরই ক্ষান্ত হওয়। কর্তব্য, ও বিচার 
করিরা বাহার ইচ্ছা ন্যারপগত বলিয়। স্থির হয় তাঁহাকেই ইচ্ছামত চলিতে 
দেওয়৷ উচিত। সেই বিচারকাধ্য প্রতিদ্ন্দীর। নিভে করিতে পারিলেই 
সর্বাপেক্ষা সুখের বিঘয়। তাহা ন। পারিলে উভয়েরই ক্ষান্ত থাকা অথবা 
কোন মধ্যস্থ ব্যক্রির সাহায্যে বিরোধ মীমাংসা করা কর্তব্য। 

৪। নিজের বাক্য বা কার্ধ্য দ্বারা অন্যের মনে যে সঙ্গত আশা উত্পন 
করা যায় তাহ! পূরণ কর! সকলেরই কর্তব্য। আইন অনুসারে এরূপ আশা 
পুরণ করিতে লোকে সকল স্থলে বাধ্য নহে । কিন্ত সামাজিক নীতি অনুসারে 
তাহা পুরণ করা সর্বত্র কর্তব্য। আইন ও সামাজিক নীতির পার্থক্যের 
কারণ এই যে, আইন কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে হস্তক্ষেপ করেন, সমাজ- 
নীতি তদতিরিক্ত স্বলেও হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন। আইন কেবল অনিষ্ট- 
নিবারণ নিমিত্ত, সমাজনীতি তদতিরিন্ত ইষ্টপাধন নিমিত্ত । আইন লোককে 
মন্দ হইতে নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত। সমাজনীতি লোককে মন্দ হইতে নিবারণ 
করিয়া ক্ষান্ত নহেন, ভাল হইতে উত্তেজনা করেন | আইন ও সমাজনীতির 
কার্যের পরিসরে যেমন পাখক্য, শাসনে তেমনই পাথক্য। আইনের 
পরিসর সন্ষীর্ণ কিন্ত শাসন কঠিন। সমাদ্রনীতির পরিসর বিস্তীর্ণ কিন্ত 
শাসন কোমল। কেহ যদি বিন বিনিমরে অপরকে দুই দিন পরে কিছু অর্থ 
দিবেন বলেন, তিনি তাহা না দিলে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেপ করিবেন না, সমাজ 
কিন্ত তাহাকে নিন্দনীয় করিবেন। আর যদি কোন বস্তুর বিনিময়ে সেই 
অর্থ দিবার অঙ্গীকার হর, তবে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেপ করিবেন, এবং সেই 
অর্থ বাহার প্রাপ্য তাহাকে আদায় করির। দিবেন । 

৫ | কোন সমাজের বা সমিতির কার্ধ্য সেই সমাজের বা সমিতির অন্তগ ত 
অধিকাংশ ব্যক্তির মতান্যারী হওয়। কর্তব্য। ইহাই সগাজ বা সমিতির সাধারণ 
নিয়ম । তবে কৌন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা, যেখানে 
সমাজপতির বা৷ সমিতির সভাপতির বা সমাজের কার্যকরী সভার দায়িত্ব অতি 
গুরুতর, অখব৷ সমাভান্তর্গ ত সকল ব্যক্তিরই সমান শিক্ষিত ও সদ্ধিবেচক হওয়া 
সম্ভবপর নহে, সেই সকল স্থলে সমাজের বা সমিতির অধিকাংশ ব্যক্তির ইচছামত 
পুরাতন শিয়ম রহিত বা নূতন নিয়ম চলিত করণ, সমাজপতি, সভাপতি বা 
কার্ধাকরী সভা ণিঘেব করিতে পারেন। কিন্ত সমাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার 
নিজে পুরাতন নিয়ম রহিত বা নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে পারেন না। 


৪ অং] সামাজিক নীতিসিদ্ কর্ম 


সাধারণতঃ অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুষারী কার্য্য করিবার নিয়মের হেতু এই যে, 
প্রথমতঃ, যে কার্ধ্যদ্বারা সমগ্র সমাজের ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা সমাজের 
অন্ততঃ অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযারী হওয়াই ন্যারসঙ্গত। এবং দ্বিতীয়তঃ, 
যিদ রসি নত পুর্ব শিক্ষা ও পূৰ্ব্ব সংস্কারের ফল, ও তাহা ভ্রান্ত হওয়া 
অসম্ভব নহে। এই জন্য আমাদের পরস্পরের মত এত বিভিন্ন । অতএব 
যে মত কোন সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির অনুমোদিত, তাহা ব্যক্তিবিশেঘের 
কৃশিক্ষা বা কুসংস্কার দ্বারা দূঘিত হওয়া সম্ভাব্য নহে, এবং তাহা ভ্রান্ত হইবে না 
এরূপ আশা করা যাইতে পারে। 

এক্ষণে বিশেঘ সমাজনীতি ও তদনূবারী কর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক । 
যখন বিশেঘ সমাজনীতি কেবল বিশেঘ বিশেষ সমাজে গ্রাহ্য, তখন অগ্ৰে 
সমাজের শ্রেণিবিভাগ করিলে ভাল হয়। 

সমাজ, স্থাট্ট হইবার মিয়মানুসারে, দ্বিবিব। কতকগুলি সমাজ সমাজবদ্ধ 
ব্যক্তিগণের স্পষ্ট প্রকাশিত ইচ্ছার প্রতিষ্ঠিত, যথা পঞ্ডিতসভা, ব্ান্নণসভা, 
কায়স্থসভা, বিভ্ানসভা ইত্যাদি। এবং আর কতকগুলি সমাজবদ্ধ ব্যক্তি- 
গণের কোন স্পষ্ট প্রকাশিত ইচ্ছানুসারে প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্ত তাহাদের বিরুদ্ধ 
ইচ্ছা প্রকাশ না পাওয়ায়, তাঁহারা তদন্তর্গ ত বলিয়া পরিগণিত, যথা হিন্দুসমাজ, 
নবদ্বীপগমাজ, বৈষুবসমাজ ইত্যাদি। প্রথমোক্ত সমাজগুলি ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত 
ও শেঘোক্তগুলি স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া সংক্ষেপে অভিহিত হইতে পারে.। - 

বিষর বা উদ্দেশ্যভেদে সমাজ নানাবিধ, যখা বৰ্ম্মানুশীলনার্থ ; ০: 
শীলনার্থ, অর্থানুশীলনার্থ, অন্যান্য কর্মান্‌শীলনার্থ | 7 

এতছিনন তিনটি সন্বদ্ধ আছে যাহার নীতি, আইন ও ধর্নীতিউ'সহিত 
কিঞ্চিৎ সংস্থ্ হইলেও, সমাজনীতির সহিত বিশেষ সংস্বৰ রাখে। ৷ সেই 
তিনটি__গুরুশি্য সন্বন্ধ, প্রভৃভৃত্য সন্বন্ধ, দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধ । ইহ 

যে কএকটি বিশেববিধ সমাজ বা সন্বন্ধ ও তাহার নীতি এবং সেই নীতিসিদ্ধ 
কর্মের এস্বলে আলোচনা হইবে তাহা এই-__ চু 

(১) জাতীয় সমাজ, (২) প্রতিবাসী সমাজ, (৩) একবৰ্্মাবলম্বী সমাজ, 
(৪) বর্থানুশীলনসমাজ, (৫) জ্ঞানানুশীলনসমাজ, (৬) অর্থানুশীলনসমাজ, 
(৭) গুরুশিঘ্য সম্বন্ধ, (৮) গ্রভুভূত্য সম্বন্ধ, (৯) দাতাগ্রহীতা সন্ন্ধ। 


১। জাতীয় সমাজ ও তাহার নীতি 


জাতীয় সমাজ কি তাহা স্থির করিতে হইলে, জাতি কাহাকে বলা যায় 
অগ্নে স্থির করা আবশ্যক । জাতি শব্দ জন্‌ ধাতুর উত্তর ক্রি প্রত্যয় দ্বারা 
নিপনু, সুতরাং ত তাহার যৌগিক অর্থ জন্মের সহিত সংস্রব রাখে । যাহারা 
মূলে এক পিতামাতা হইতে বা একদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা প্রায়ই 
একজাতীয়। তবে এ কথার অনেক ব্যতিক্রম আছে। খৃষ্টীয় ও ইহুদীয় 


বিশেষ সমাজন্ 
নীতি। 


সমাজের শেণি- 
বিভাগ সমাজ 
সৃষ্টি হইবার 
নিয়মভেদে 
দ্বিবিধ, ইচছা- 
পৃতিঘ্ঠিত ও 
স্বতঃ- 
পুতিষিত। 
উদ্দেশযভেদে 
তাহা নানাবিধ । 


আলোচ্য 
বিষয়। 


১। জাতীয় 
সমাজ ও তাহার 
নীতি। 


২১২ 


জ্ঞান ও কর্ম [ ২য় ভাগ 


বরধশাস্্রানুসারে১ সকল মনুষ্যই নোয়ার সন্তান, কিন্ত সকলে একভাতীর নহে | 
সকলেই মানবজাতির অন্তর্গত বটে, কিন্ত মানবজাতি যে অর্থে” একজাতি, 
জাতীয় সমাজ বলিতে গেলে সে স্থলে জাতি সে অর্থে ব্যবহার করা বার লা। 
একদেশে জন্ম, হইলেও সকল স্থলে লোকে একভাতি হর না। ভারতে 
বর্তমান কালে ইংরাজ ও মুসলমান জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাহারা সকলে এক- 
জাতি নহেন। মূলে এক পিতামাতা হইতে যাহাদের জন্ম তাহাদিগকে 
একজাতীয় বলিতে বাধা অতি অন্লই দেখা যার। একদেশজাত সকলকে 
একজাতি বলার পক্ষে বাবা তদপেক্ষা অধিক । 
উপরে যাহা বলা হইল তাহা জাতি শব্দের স্থল অর্থ । কথাটা আর 
একটু দৃন্মুভাবে দেখিলে ভাল হয়। জাতি শব্দ প্রায় সকল পদার্থ সম্বদ্ধেই 
ধৃয়োগ করা যায়, এবং সেরূপ প্রয়োগস্থলে তাহার অর্থ, প্রকার’ বা রকম’ 
সেই বিস্তৃত অর্থের সহিত বর্তমান আলোচনার কোন সংঘৰ নাই | মানব- 
সমষ্টির সম্বন্ধে জাতি শব্দ যে যে অথে ব্যবহৃত হয় তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য । 
সেই অথ প্ৰধানতঃ দুইটি। আকারপ্রকার, ভাঘাব্যবহারাদি ভেদে মানবগণকে 
যে সকল ভিন্ন ভিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় তাহাকে জাতি বলে, যথা 
আধ্যজাতি, কাকাতি, হিন্দুজাতি, ব্রান্মণজাতি ইত্যাদি। জাতিখব্দের 
এই একাটি অর্থ। এবং একদেশে বা এক রাজার অধীনে যাহাদের 
বাস তাহাদিগকেও একজাতি বলে, যথা, ইংরাজজাতি। জাতি শব্দের এই 
আর একটি অর্থ। জাতিতন্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ € থমোভ অর্থে” জাতি- 
বিভাগ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন। তদনুসারে আকার 
ও বর্ণের সাদৃশ্য একজাতিত্বের নিশ্চিত লক্ষণ। ভাষার সাদৃশ্যও একটি 
লক্ষণ বটে, কিন্ত তত নিশ্চিত লক্ষণ নহে । তাঁহাদের মতে পৃথিবীর সমস্ত 
মানৰ তিন প্রধান জাতিতে বিভক্ত, (১) ইথিওপিয়ান্‌ বা কৃষ্ণবৰ্ণ, (২) সঙ্গো- 
লিরান্‌ বা পীতবর্ণ, (৩) ককেসিয়ার্‌ ৰ! শুক্রবর্ণ। ভারতের হিন্দুরা ইহার 
কোন্‌ বিভাগান্তর্গ ত, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। দুইজন ইয়ুরোপীয় 
পণ্ডিতের মতে হিন্দুরা তৃতীয় বিভাগভূক্ত। কিন্তু আর দুইজন (যাহারা 
এদেশে আসিয়াছেন) এ মত ঠিক বলিয়া মানেন মা। তাহাদের মধ্যে একজন 
এতদূর গিয়াছেন যে, তাহার মতে, ভারতবাসীদিগের আর্য ও অনাধ্য এই দুই 
শ্রেণিতে বিভাগ স্বীকারযোগ্য নহে, এবং 'বেনারষূ সংস্কৃত কলেজের উচ্চজাতীয় 
ছাত্রদিগকে ও রাস্তার ঝাড়দারদিগকে দেখিয়া তাহারা যে ভিন্জাতীয়, একথা 
কেহ স্বপ্পেও মনে করিবেন না ।'২ কথাটা ঠিক হউক আর না হউক, ভাষাটা 


» Genesis X, 32 দর্টব্য। 
২ Sir H. H. Risley's The People of India, Pages 20-25 
রষ্টব্য। 


৪র্ঘ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


একটু সংযত হইলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া কাহারও বিরক্ত 
হইবার প্রয়োজন নাই। অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবমুখমণ্ডলের অবয়বের 
মোটামুটি পরিমাপ গোটাকতক লোকের মুখ হইতে লইয়া সমগ্র দেশের লোকের 
জাতিনির্দেশের নিয়ম কতদূর সঙ্গত তাহা ঠিক বলিতে না পারিলেও, ইহা ঠিক 
বলা যায় যে ঘাতপ্রতিঘাতের নিয়ম জগতে অপ্রতিহত। জুতরাং যে উচচ- 
জাতীর হিন্দুরা পাশ্চাত্যাদিগকে গ্লেচ্ছ বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন, একজন 
পাশ্চান্তা পণ্ডিত কর্তৃক ঝাঁড়ুদারের সহিত তাঁহাদের সমীকরণ নিতান্ত বিস্ময়কর 
নহে । তবে একটু আশ্চর্যের বিঘয় এই যে, হিন্দুদিগের বণ ভেদ, অর্থাৎ 
জাতিভেদ, যাহারা এত তীব্রভাবে নিন্দা করেন, তাঁহাদের মধ্যেই সেই বর্ণ- 
ভেদভ্ঞান এত তীব্র। ফলতঃ, যে আত্রাভিমান এই বর্ণ ভেদ বা জাতিভেদের 
মূল তাহা ত্যাগ করা অতি কঠিন। অতএব এই আলোচনায় আনুঘলিকরূপে 
এই নীতির উপলব্ধি হইতেছে যে-- 

কোন বর্ণ বা জাতির অন্য বর্ণ বা জাতিকে অবজ্ঞা করা কর্তব্য নহে। 

জাতীয় সমাজের ইহা প্রথম নীতি বলিয়া স্বীকার করা উচিত। 

সমগ্র শুক্লর্ণ, কি সমগ্র পীতবর্ণ, কি সমগ্র কৃষ্চবর্ণ মানবমগল যে 
একছাতীয় সমাজভূক্ত হইবে তাঁহার সম্ভাবনা অতি অল্প। প্রত্যেকেরই 
মধ্যে এত অবান্তর বিভাগ ও এত স্বাথে র অনৈক্য রহিয়াছে যে, কাহারও 
একতা ঘটন সহজ নহে। 

স্বার্থের ও উদ্দেশ্যের এক্য ন। থাকিলে জাতীয় সমাজ গঠিত হইতে পারে 
না, কিন্ত সেই স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অসাধু হওয়া উচিত নহে। ইহা জাতীয় 
সমাজের দ্বিতীয় নীতি। 

অসাধু স্বার্থ বা অসাধু উদ্দেশ্য সাধনাথে জাতীয় সমাজ গঠিত হইলে তাহা 
স্ুফলগ্রদ বা দীর্ঘকালস্থারী হইতে পারে না। 

এইস্থালে ভারতের হিন্দুসমাজে জাতিভেদ, ও হিন্দু মুসলমানের জাতীয় 
বিরোধ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক । 

হিন্দসমাজে জাতিভেদ সম্ভবতঃ প্রথমে বর্ণ ভেদ হইতে স্্ট হয়। বণ 
এখনও জাতির প্রতিশব্দ বলিয়া ব্যবহৃত। শুক্লবর্ণ আর্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ শৃদ্র- 
গণের সহিত সংর্ষণে আসিলে, আর্য্য ও শূদ্ এই জাতিবিভাগ বা বর্ণ বিভাগ 
সহজেই ঘটা থাকিবে, এবং শুক্ুবর্ণ আর্্যগণও কার্ম্যানুসারে ব্রাক, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ) এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকিবেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শূদ্ৰ চারি বর্ণে হিন্দুসমাজ বিভক্ত হয়। পূর্বকালে বিদ্যায় 
বন্ধিতে ও নানা সদৃগুণে ব্রা্নণেরা সব্বশেষ্ট ছিলেন, এই জন্য তখনকার 
নিয়ম ব্রান্মণদিগের বিশেষ অনুকূল ছিল। শূদ্রজাতি তৎকালে সেরূপ 
সদগুণসম্পন্ন ছিল না, সেই জন্য তখনকার নিয়ম তাহাদের অনুকূল 
নহে। কিন্ত সৎকন্মানুষ্ঠান ছারা শুদ্রও গ্রশংসনীর হয়, ও পরকালে 


২১৩ 


হিন্দুসমাজে 
জাতিভেদ। 


%- ও কর্ম [খর ভাগ 


স্বর্গলাভ করে, ইহা শাস্ত্রে স্পট লিখিত আছে।১ গীতাতেও শ্বীকৃষঃ 
কহিয়াছেন__ 

“নিহ্মানিনয্রদন্য লাল্লাধা আনি স্থদ্বিলি। 

যলি সুন স্থঘাৰী স্ব দঞ্তিনা: ননকহি'ল; ॥” ২ 


(গাভী হস্তী কুকুরকে বান্নণে চণ্ডালে। 
পণ্ডিতেরা সমভাবে দেখেন সকলে ॥) 


এবং রামচন্দ্র স্বয়ং গুহক চণ্ডালের সহিত সিত্রতী করিয়াছিলেন। অতএব 
হীণজাতি বলিয়া কাহাকেও অবঙ্ঞা করা হিন্দুর কর্তব্য নহে । 

জাতি বা বণ ভেদ এক সময় সমাজের উন্মৃতির সহায়তা করিয়াছে ।« 
কিন্তু এ দেশের ও হিন্দুসাজের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে নিয়ুশ্বেণির জাতিরা 
অনেক উন্মাতিলাত, করিয়াছে, সুতরাং তাহারা আদরের যোগ্য হইয়াছে। 
তাহাদের এখন পুর্বমত অনাদর করিতে গেলে তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার 
করা হইবে, এবং সমাজেরও অপকার করা হইবে । কারণ তাহাতে ৰণে বণে 
নৈরভাব উপস্থিত হইয়া হিন্দুসমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব 
ন্যায়পরতা ও আত্মরক্ষা উভয়ের অনুরোধে হিন্দুষমাজের সক্ষীর্ণতা পরিত্যাগ- 
পুর্বক উদারভাব ধারণ আবশ্যক। বিবাহ ও আহার বাদ নাখিয় অন্যান্য 
হিন্দুজাতির কর্ভব্য। তাহাই উচ্চ হিন্দুথকৃতির উপযুক্ত, এবং তাহাই উদার 
হিনদুশাস্ত্ের অনুমোদিত। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিবাহ ও আহার এই দুই বিষয়ই বা বাদ দেওয়া 
কেন? এ গ্রশের দূইটি সদুত্তর আছে। প্রথমতঃ, এই দুই বিষয় বাদ না 
রাখিলে চলিবে না। কারণ অসবণ বিবাহ, কেবল হিন্দুশান্ত্রে নহে, আদালতে 
থ্রচলিত হিন্দু আইন অনুগারেও অসিদ্ধ, এবং লৌকিক বিবাহের আইন 
(১৮৭২ সালের ৩ আইন) হিন্দুদিগের পক্ষে খাটে দা । আর নিগ্নবর্ণের সহিত 
আহার শাস্্রনিঘিদ্ধ ও তাহাতে অধর্ম্ম হইবে বলিরা অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, ও 
সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা নিক্ষল হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই বিষয় 
বাদ রাখিলে সমাজের একতা বিধানের বিশেষ বিথু ঘাটিবে না। সাধারণতঃ 
লোকের জীবনে একদিন একবার বিবাহ হয়, কাহার কোথায় বিবাহ হইতে 
পারে বা না পারে তাহা জানিতেও লোকে তত ব্যগ্র নহে । অতএব অসবর্ণ 
বিবাহ লা চলিলেও, পরস্পরের দেখা, শুনা, বসা, দাড়ান, আলাপ-আপ্যায়িত- 
করণাদি প্রাতিদিনের কার্ধ্যে, মনের ভিতর কাহার প্রতি কাহার ঘৃণ৷ বা ঈর্ধা 


১ মনু ১০। ১২৭-৮। 
২ গীতা ৫1১৮ 
2 Zconomics, 0. 804 জ্টব্য। 


৪থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


ন! থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে আত্বীরতা সংস্থাপনের কোন বাধা হইতে 
পারে না। আহার অবশ্যই প্রতিদিনের কার্ধয, এবং সকলে একত্র আহার 
না করিতে পারিলে একটু অস্তুবিবা হয়| আহার সম্বন্ধে জাতিভেদ ভ্রমণের 
পক্ষেও অন্গুবিধাজনক | কিন্ত সেই অঙুবিবার সঙ্গে কিছু সুবিবাও আছে। 
ভোজনটা যত্রতত্র বা বদাতদা হওয়া বাঞ্চনীয় নহে। তাহা হইতে গেলে 
ভোজনের সময় ও সামগ্রী উভয় বিষয়েই অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, ও তাহাতে 
্বাস্থহানি হইতে পারে । সকল লোকেরই যে স্বাস্থ্যের নিয়মের প্রতি সমান 
আস্থা একথা বলা যায় না, এইজন্য যাহার তাহার হস্তে আহার্ধযবস্ত গ্রহণ করা 
যৃক্তিসিদ্ধ নহে । এবং দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা এ বিঘয়ে দৃঢ় নিয়ম পালন 
করিয়া চলেন তাঁহাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, ও তাহারা তত উৎকট 
রোগগ্রন্ত হন না। 

বান্নণসভ।, কারস্থসভা, বৈশ্যপভাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতির উন্নতির নিমিত্ত 
যে সকল সভা হইতেছে, তদ্দার৷ হিন্দুসমাজের হিত হইতে পারে। কিন্ত 
সেই সকল সভা বদি পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের নিজের বা হিন্দুসমাজের কাহারই কোন উপকার হইবে না| 

হিন্দ্‌, মুসলমান ভিন্ন ভিন বর্মাবলব্বী বলিয়া তাহাদের বিবাদ করা উচিত 
নহে। কাহারও ধর্ম অন্যের প্রতি অহিতাচরণ করিতে বলে না। এবং 
উভয়কেই যখন একত্র খাকিতে হইবে তখন পরস্পরের সদ্ভাব সংস্থাপন নিতান্ত 
বাঞ্ছনীয়। উভয়ে একটু বিবেচনা করিয়া চলিলে তাহা অগাব্য বা দুঃসাধ্য 
নহে। মুসলমানেরা এদেশে অনেক দিন আছেন। তাঁহাদের প্রথম আগমন- 
কালে ও তাহার পর কিছু দিন হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের অমস্ভাব ছিল। 
কিন্ত সে সকল দিন গিয়াছে। এক্ষণে সেই বকেরা হিসাব নিকাসের কোন 
গ্রয়োজন নাই। ইদানীং অনেক দিন হইতে পরস্পরের সদ্ভাব হইয়া 
আসিতেছে । যাহাতে সেই সন্ভাব বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা সকলেরই 
কন্তব্য। 

হিন্দু ও মুসলমান কখনও একজাতি হইবে কি না বলিতে পারি না। 
কিন্তু দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প , বাণিভ্যাদির উন্নৃতি সাধনে তাহারা সকলেই 
অবাধে এক সমাজবদ্ধ হইয়। কার্য করিতে পারেন, অনেক স্থলে তাহা করেন, 
এবং সকল স্থলেই এইরূপ করা কর্তব্য। 


২। প্রতিবাসী সমাজ ও তাহার নীতি 


আমাদের প্রতিবাসিগণের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনিন্ভ। প্রতিবাসীর 
ইষ্টানিষ্টের সহিত আসাদের নিজের ইট্টানিষ্ট অনেক প্রকারে জড়িত। একজন 
প্রতিবাপীর বাটীতে কোন সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হইলে আমাদের নিজের 
ও অপর প্রতিবাপীর বাটাতে সেই পীড়া আসিবার সম্ভাবনা, জ্তরাং প্রতিবাসীরা 


২১৫ 


হিন্দু, সুসল- 
মানের বিবাদ। 


২। পৃতিবাসী 
সমাজ ও 
তাহার নীতি। 


২১৬ 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


সুস্থ থাকে ইহা আমাদের দেখ! কর্তব্য । কেবল আমার নিজের বাটা পরিকৃত 
থাকিলেই যথেষ্ট নহে । কোন গ্রতিবাসীর বাটা অপরিকার থাকিলে তছুজন্য 
তথায় রোগ প্রবেশ করিতে পারে, এবং সেই রোগ ক্রমে আমার পরিজনবর্গকে 
আক্ৰমণ করিতে পারে। আমার কোন প্রতিবাসীর বাটাতে কোন অমঙ্গল ঘটিলে 
তাহা দেখিয়া বা শুনিয়া আমার পরিজনবর্গ সন্তপ্ত ও সন্ত্রস্ত হইতে পারে, এবং 
সেই তাপ ও ত্রাস দ্বার! তাহাদের স্বাস্থ্য ও উৎসাহ ভঙ্গ হইতে পারে। আবার 
আমার গ্রতিবাসীরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে, তাহা দেখিয়া আমার পরিজনবগ 
উল্লসিত, উৎসাহিত ও সুখী হইতে পারে। অতএব সহানুভূতি, উপচিকীর্ঘদি 
পরার পরাণ প্রবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রকৃত স্বার্থ পরতার অনুরোধে 
প্বতিবাসীর £ঃখমোচনে ও সুখসম্পাদনে আমাদের বক্মবান হওয়া কর্তৃব্য। 

যাহার অবস্থা ভাল তাঁহার অর্থ ও সামর্থ দ্বারা প্রতিবাসীদিগের যথাসাধ্য 
উপকার করা কর্তব্য। এবং তাঁহার কখন এমন কোন কার্য্য করা উচিত নহে 
যদ্দারা তাহার প্রতিবাপীদিগের মনে কষ্ট হয়। 

কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে । আমরা যেমন নিজের সুখ চাহি, 
অপর সকলেও সেইরূপ তাহাই চাহে । জগত সুখ চাহে, দূঃখ চাহে না। 
আমি ক্ষুদ্র হইলেও সেই জগতের এক অংশ । আমি জগতের সেই ইচ্ছার 
অনুকূল কাৰ্য্য করিলেই আমার জগতে আসা ও জগতে থাকা সার্থক। এবং 
সে ইচ্ছার প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাকে সহজে ছাড়িবে না। আমি 
কাহারও মনে কষ্ট দিলে সেই কষ্ট বিদ্বেষভাবে পরিণত হইবে, এবং সেই 
বিদ্বেষের ফল অশেঘবিধ অশান্তি ও অনিষ্ট হইতে পারে। 

সম্পন্ন ব্যজিদিগের কোন কার্ধ্যই অমিত ও অসংযত আড়ম্বরের সহিত 
করা উচিত নহে। তাহাতে অকারণ অনেক অর্থ ব্যয় হয়, সে অর্থ থাকিলে 
অনেক ভাল কাৰ্য্যে লাগিতে পারে। এবং সেরূপ দৃষ্টান্তের ফলও অহিতকর । 
যাহাঁদের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে তাহারা দেখাদেখি, কষ্ট হইলেও, সেইরূপ 
আড়ম্বরের সহিত কার্ধ্য করিতে চেষ্টা করে, ও পরে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত 
বোধ করে। বাহাদের সঙ্গতি নাই তাহারা সেরূপ কার্ধয করিতে পারিলাম 
ন৷ বলিয়া কষ্ট পায় । আমাদের সমাজে বিবাহাদি অনেক কার্ষেযর অতিরিজ্ত 
ব্যয় এইরূপে দুই চারি জনের দৃষ্টান্তের দেখাদেখি ঘটিয়া উঠিয়াছে। আমি 
একজন সম্ভ্রান্ত ধনবান্‌ ব্যক্তির নিকট শুণিয়াছি, তাহার পিতার নিরম ছিল, 
কন্যার বিবাহে অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া বিবাহের পরে কন্যাকে কিছু স্থারী 
বিঘর দেওয়া । আর একজন প্রভূত এশূর্য্যশালী ধীমান্‌ যুবক বলিয়াছেন, 
তাঁহার স্ত্রীকে তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন, সাধারণ নিমন্ত্রণ, যেখানে অনেক 
স্ত্রীলোক সমবেত হইবার সম্ভাবনা, তিনি যেন সামান্য অলঙ্কার বস্তু পরিয়া যান, 
কারণ বছুগূল্য মণিমুজ্ঞাদিযুক্ত অলঙ্কার পরিয়া গেলে নিজের মনে গবর্ব ও 
অন্যের মনে ক্ষোভ জন্মিতে পারে, এবং শেষোক্ত প্রকার অলঙ্কার মাতা 
ভগ্ী প্রভৃতি স্বজনবগ” বাহারা দেখিয়! সুখী হইবেন, কেবল তাহাদের সন্মুখে 
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পরা উচিত। এই নুই ব্যঞ্জিরই কথা অতি সমীচীন, ও সকলের স্মরণ 
রাখিবার যোগ্য । 
বাহার অবস্থা ভাল নহে তীহার কোন সম্পন্ন গ্রতিবাসীর অবস্থা দেখিয়া 
ক্ষোভ করা কর্তব্য নহে। তাহাতে তীহার কোন লাভ নাই, বরং নিজের 
দূরবস্থার জন্য যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহ। আরও তীব্র বোধ হইবে । পরস্ত 
নিজের আধ্যাত্িক উনুতির পথ রুদ্ধ হইবে । তাহ। ন| করিয়। সাধ্যমত আপন 
অবস্থা ভাল করিতে চেষ্টা করা, এবং গ্রতিবাসীদিগের সুখে সুখানুভব করিতে 
অভ্যাস করা, উচিত। তাহ। হইলে নিজের চেষ্টায় ও পরের শুভকামনার 
তাহার মঙ্গল হইবে। অন্যের, বিশেষতঃ গ্রতিবাসীদিগের, প্রীতি ও 
শুভাক'ডক্ষা নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ নহে। তাহার কোন অনৈসগিক ফল 
আছে একথা বলিতেছি না। কিন্ত নৈপগিক নিয়মেই তাহার সুফল আছে। 
যাহাকে গ্রতিবাসীরা ভাল বাসে ও যাহার ভাল হইলে তাহারা সুখী হয়, সকলেই 
সাধ্যানুপারে তাহার উপকার করে, ও সময়ে অসময়ে সকলেই তাহার গুণ গার, 
এবং সেই গুথগানের রব স্থুযোগমত তাহার উপকারে আইসে। 
প্রতিবাসিসমাজের কথার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের দলাদলিস্বন্ধীয় দূই 
একটি কথা বলা আবশ্যক | হিন্দুসমাজবন্ধন শিথিল হওয়ায় দলাদলির আড়ম্বর 
ও উৎসাহের অনেক হ্রাস হইয়াছে । দলাদলির প্রবল অবস্থায় তদ্দারা৷ একটি 
উপকার এই হইত যে, কতকগুলি সামাজিক অপরাধ সমাজকর্তৃক শাসিত হইত, 
তহৃজন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হইত না| এবং মোকদমায় লিপ্ত হইলে 
প্রভূত অৰ্থ নাশ উত্তরোত্তর বিবাদবৃদ্ধি আদি যে সকল গুরুতর অনিষ্ট ঘটে তাহা 
ঘটত না। কিন্ত সামাজিকশাগণ স্বেচছাশাসন হইলেও, সময়ে সময়ে সবলে 
নূর্বলে বিরোবস্থলে, অন্যায় ও অসহ্য হইয়া উঠে। সামাজিকশাসনের মধ্যে 
পংজ্তিভোজনে বজিত হওয়া তত অসহ্য নহে, কিন্ত পুরোহিত ও বোপা নাপিত 
বারণ অতি ক্টকর। বোপা নাপিত বারণ কেবল অপরাধীকে কষ্ট দিবার 
নিমিত্ত, তস্ডিনু ধর্ক্মতঃ তাহার কোন প্রয়োজন নাই, এবং বর্তমানকালে তাহা 
উঠিয়া গিয়াছে। অপরাধী বর্দে পতিত হইলে পুরোহিত বারণ শাস্্সঙ্গত 
হইতে পারে, তবে তাহা ও এখন তত কষ্টকর নহে, কারণ পুরোহিতের প্রয়োজন 
কমিয়। গিয়াছে, এবং প্রয়োজন হইলে যেমন তেমন পুরোহিত সকলেই পাইতে 
পারে, ও তাহা পাইলেই লোকে সন্তষ্ট হয়। পংক্তিভোজনে বজিত করা 
এক্ষণে দলাদলির একমাত্র অস্ত্র ও সমাজের একমাত্র শাসন হইয়াছে। সে 
শাসন হইতে নিভৃতির পথ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত থাকিলে সেই প্রায়শ্চিত্ত করা । 
সামাজিক অপরাধ যতই গ্রারশ্চিন্দ্বারা ক্ষালনীয় হয়, ও সেই প্রায়শ্চিত্ত যতদুর 
বুক্তিসঙ্গত হয়, ততই মঙ্গল। শাস্তি সামাজিক হউক আর রাজনৈতিক হউক, 
ভাবী অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত ভিন্ন অপরাধীকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত বিহিত 
নহে। অতীত অপরাধের যাহাতে সংশোধন হয় তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য । 
সমাজের পবিভ্রতারক্ষার্থে দোষকে ঘৃণা কর৷ আবশ্যক, কিন্ত লোকের 
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সৎপ্রবৃত্তি বর্ধনার্থে দোষীকে দরা করা উচিত, এবং যাহাতে তাহার 
সংশোধন হর সেই পথ অবলম্বন করা কর্তব্য। 

গ্রতিবাসী সমাজসন্বন্ধে আর একটি কথা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক । 
সমাজের অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি যত বড়ই হউন ন।, সমাজ তাঁহার অপেক্ষা 
বড় এবং তাঁহার নিকট সন্মানার্থ। একথার কাহারও আদ্মাভিমানের ব্যাঘাত 
হইতে পারে বা, কারণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন সমাজ তাহাকে ও 
আরও পীচজনেকে লইয়া, সুতরাং সমাজ তাঁহার অপেক্ষা অবশ্যই কিছু বড়। 


৩। একধন্মীবলম্বী সমাজ ও তাহার নীতি 


একবর্দমাবলন্বী সকল ব্যক্তিই কল্পনার একপসমাজ-ভুভ। তবে সেরূপ 
ব্যক্তির সংখ্যা অত্যধিক ও তাঁহাদের বাসস্থান অতি দূরবর্তী হইলে, তাহার 
একসমাজ-ভুক্ত বলায় কোন ফল নাই, কারণ সেরূপ বিস্তীর্ণ সমাজ কোন বিশেষ 
কাৰ্য্য করিতে পারে না। কেবল বর্মাবিষরক বড় বড় উৎসবে ব। মেলায় (যথা, 
কুন্ভমেলার) এরূপ বিস্তীর্ণ সমাজের লোকেরা একত্র হইতে পারেন। সচরাচর 
একধর্দমাবলদ্বীদিগের সমাজ, একগ্ৰাম বা৷ নিকটবর্তী দুই চারি গ্রামবাসী লইয়। 
গঠিত হইয়া থাকে । একবর্দাবনহ্বীদিগের সমগ্র সমাজের কোন বাঁধার্বাধি 
নিয়ম থাকে না, থাকাও সম্ভবপর নহে। হিন্দু সমাজ, বৈষ্ণব সাজ, মুসলমান 
রশাজ, ৭&্ান সমাজ প্রভৃতি এইরূপ সমাজের দৃষ্টান্ত। 


৪। ধৰ্ম্মানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি 

ধন্মানুশীলনার্ণে লোকে অনেক স্থলে সমাজবদ্ধ হয়। সেরূপ সমাজও 
প্রায়ই একবন্দাবলন্বী লোক লইয়া গঠিত হইয়। থাকে । এইরূপ সমাজ ও 
ইহার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সমাজের প্রভেদ এই বে, গ্রথসোন্জ প্রকারের সমাজ 
স্বতঃপ্রতিষিত, এবং শেষোক্ত প্রকারের সমাজ ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ম্ম- 
মণ্ডল, বঙ্গবৰ্্মমগুল, আদি বাল সমাজ, নববিধান সমাজ, সাধারণ ব্রান্ন সমাজ 
প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । 

উপরে বলা হইয়াছে, এরূপ সমাজ প্রারই একবর্মাবলক্দবী লোক লইয়া 
গঠিত হয়। কিন্ত বিদ্বেবভাবাপনু না হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্দাবলহ্বীর একত্র 
ধর্ুচচর্চা করা অসম্ভব নহে | পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান প্রধান বার্দেরই মূল 
কথার অধিক বিরোধ নাই, এবং বে সকল বিষয়ে বিরোধ আছে, ie 
সকল বিঘরেরও শান্তভাবে আলোচনা চলে। আর সে আলোচনার ফলে 
আলোচনাকারীদিগের ধর্মপরিবর্তন না হউক পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসংস্থাপন 
হইতে পারে। 

এরূপ সমাজের প্রধান ও অত্যাবশ্যক নীতি এই যে, কেহ কাহার বর্ের 
প্রতি কোনরূপ অশ্বদ্ধা প্রদর্শন না করেন। 


৪খ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কৰ্ম্ম 


এইস্থলে বলা আবশাক, বর্দানুশীলনের উদ্দেশ। দ্বিবিধ হইতে পারে_- 
প্রথমটি লৌকিক, দ্বিতীয়টি পারলৌকিক। প্রথম উদ্দেশ্য অনুসারে বর্মানু 
শীলনের ফল, ধর্মবিষয়ে নিজের জ্ঞানলাভ ও সমাজে সুশৃঙ্খলাস্থাপন ৷ দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্যে ধর্মানুশীলনের ফল, নিজের বর্ম্মানুদ্ছানে দৃঢ়তা ও পরকালে সদৃগতির 
উপারবিবান। প্রথম উদ্দেশ্য প্রধানত: ইহলোকের সহিত, দ্বিতীয়টি প্রধানতঃ 
পরলোকের সহিত সন্বন্ধ রাখে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা গ্রয়োভনমত 
ধর্ধনীতিসিদ্ধ কর্ন শীর্ঘক অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ বলা যাইবে। প্রথম উদ্দেশ্য- 
সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ধর্মবিঘরক আলোচনা ভ্ঞান্লাভের নিমিত্তই বিধিসিদ্ধ, 
এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবার বা বিভিগীঘা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত 
অকর্তব্য। কারণ সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে আলোচনা শান্তভাবে ও সত্যানু- 
সন্ধানার্থে হইবে না, তাহাতে দান্তিকভাব ও কৃতর্ক আসিয়া পড়িবে। 


৫। জ্ঞানানুশীলন সমাজ ও তাঁহার নীতি 


জ্ঞানানুশীলন সমাজ সভ্যজগতে বহুসংখ্যক ও নানাবিব, এবং তাহার 
নিয়মগ্রণালীও নানাবিব। জ্ঞানানুশীলন সমাজের অধিকাংশই ইচ্ছাপ্রতিষ্িত, 
তবে কতকগুলি রাজপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রার সর্বত্রই রাজপ্রতিষিত। 
অন্যান্য বিদ্যালর, পুস্তকালয়, ও জ্ঞানানুশীলনন সভাসমিতি [প্রারই ইচ্ছাপ্রতি- 
চিত। রাজগ্রতিচিত সমাজের নিয়ম রাজা, বা রাজার আদেশমত সমাজ নির্ধারিত 
করেন। ইচ্ছাপ্রতিছিত সমাজসকল নিজ নিজ অভিপ্রাযমত আপনাদের 
নিয়ম স্থির করেন। কিন্তু তানের সীমাবৃদ্ধিকরণ ও শিক্ষার সুগ্বণালীস-স্থাপন 
এই নূই বিঘয় ভিন অন্য বিঘয়ে পরস্পরের প্রতিযোগিতা থাকা অনুচিত, এই 
সাধারণ নীতিপকল ভ্ঞানানুশীলন সমাজের পালনীয় । বিদ্যালয়াদির প্রতি- 
যোগিতা অনেক স্থলে অহিতকর হইয়া উঠে। যেখানে ছাত্রসংখ্যা অধিক নহে, 
সেখানে এক বিঘয়ের একাধিক বিদ্যালয় থাকিলে কাহারও সুবিধা হয় না। 
প্রথমতঃ, সুশাসনের বাবা ঘটে। এক বিদ্যালবের নিরম দৃঢ়তর হইলে ছাত্ররা 
অপেক্ষাকৃত অনল্পদূঢ় নিয়মবিশিষ্ট অন্য বিদ্যালয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, একই 
কার্ষেযর নিমিত্ত দূই বিদ্যালয় থাকাতে অকারণে এক গুণের স্থলে দ্বিগুণ অর্থ 
ও সামর্থে যর ব্যয় হয়। প্রতিযোগিতার একটি সুফল আছে, প্রত্যেক প্রতি- 
দন্দরী সাধ্যমত আপনার অবস্থা উত্তরোত্তর ভাল করিতে চেষ্টা করে| কিন্ত 
সে চেষ্টায় সফলতা অর্থের উপর নির্ভর করে, এবং সেই অখের মূল যদি 
ছাত্রগণের বেতন ও স্থানীয় চদা ভি: আর কিছু না থাকে, ও তাহার পরিমাণ 
যদি দুইটি বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যথেষ্ট না হর, তাহ! হইলে এক স্থানে দুইটি 
বিদ্যালয় চালান সুযুভ্তি নহে। 

বিদ্যালয়সন্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্যান্য ভ্তানানুশীলন সমিতিসম্বন্ধেও 
তাহা খাটে । 


২১৯ 


€ে। ভ্ঞানানু- 
শীলন সমাজ ও 
তাহার নীতি। 


২২০ 


সমিতিসংক্রান্ত 
পদের নিমিত্ত 
নিবর্বাচনের 
বিধি। 


জ্ঞান ও কন্ম [ ২য় ভাগ 


প্রতিযোগিতা নিবারণনিমিস্ত কেহ কেহ এত বাগ্ধ বে, তাহাদের মতে 
অর্থের অভাব না থাকিলেও একস্থানে একগ্রকারের একাধিক ভানান্শীলন 
সমাজ থাকা অন্যায়। এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এরূপ 
স্থলে উপরে দশিত গ্রতিবোগিতার দোঘ ঘটিবার আশঙ্কা দাই, এবং প্রুতি- 
যোগিতার উপরি উল্ত সুফল কলিবার সম্ভাবনা আছে। 

জ্ঞানানুশীলন সমিতির সম্বন্ধে আর একটি সাধারণ নীতি এই বে, যাহারা 
এরূপ কোন সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হন, তীহাদের শান্তভাবে শেঘ প্রান্ত 
অবস্থিতি করা কর্তব্য। সভার সমস্ত কার্ধযই বে সকলের পক্ষে ভ্ঞনপ্রদ 
ব। চিন্তরগ্তক হইবে, এরূপ আশা করা যার না । কিন্তু তাই বলিয়া বিন যখন 
হচছা করিবেন চলিয়া যাইবেন, এরূপ হইতে গেলে সভার কাৰ্য্য সুচারুরূপে 
চলার পক্ষে ব্যাঘাত ঘাঁটিতে শারে। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে মধ্যে উঠিয়। 
যাওয়ার গোলমালে, হারা থাকেন, তাঁহাদের সভার কার্যে মনোযোগ 
দিবার পক্ষে বাধা জন্মে। যদি কেহ বলেন অনিচ্ছায় সভায় বসিয়া থাকা 
কষ্টকর, তাঁহাদের সভায় উপস্থিত হইবার পুর্বে সে বিষয় বিবেটনা করা 
উচিত। 

সতাসমিতিতে উপস্থিত হওয়া শা হওয়া যে সৰ্ব্বত্ৰ সভ্যগণের ইচ্ছাবীন, 
একথাও বলা যায় না। কোন কার্যকরী সভার সভা হইতে গেলে, সাব্যানুসারে 
সভার অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে কর্তব,পালনে 
ক্রট হইল মনে করিতে হইবে। যিনি এরূপ সভার সভ্য নিযুক্ত হইরাও 
নিরমমত উপস্থিত হইতে বিরত থাকেন, তাঁহার সভ্যপদ পরিত্যাগ করা কর্ভবা। 
তাহা হইলে অপর ব্যঞ্জি সেই পদে নিযুক্ত হইতে ও সভার কার্ধ্য চালাইতে 
পারেন। 

জ্ঞানানুশীলন সমিতিসংক্রান্ত কোন পদে বাঞ্জিনির্লাচনসদ্বন্ধে কএকটি 

(১) নিব্বাচনপ্রার্থীর আপন মনে নিজযোগ্যতা স্থির করা এবং 
যোগ্যতার গ্রমাণস্ব্ূপ তিনি সমিতির নিমিত্ত কি বিশেষ কার্ধ্য করিতে 
পারিবেন, তাহা স্থির করা অগ্ে কর্তব্য। প্রাথিত পদের সন্মান অপেক্ষা দায়িত্ব 
গুরুতর, ও সেই দায়িত্বভার বহন করিতে না পারিলে সন্মানস্থলে লাঞ্ছনা, 
ইহাও তাহার মনে রাখা উচিত। 

অনেকস্থলে লোকে নিব্বাচিত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্ব, কিন্ত নির্বাচিত 
হইলে পর কারধ্য করিবার নিমিত্ত কোন ব্যগ্বতা দেখান না। তাহা অতি 
অন্যায় | 

(২) যেখানে নিক্বাচিত হইবার নিমিত্ত উদ্যোগ নিষিদ্ধ নহে, সেখানে 
সম্ভবনত উদ্যোগে, অর্থাৎ বিনয়ের সহিত নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেওয়াতে, 
দোষ নাই। . কিন্ত সেই উদ্যোগ উপলক্ষে কোন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্ধা বিশেষতঃ 
কোন প্রতিযোগীর নিন্দাবাদ নিতান্ত অকর্তব্য। 


৪র্ঘ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কৰ্ম্ম 


কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, নিব্বাচিত হইবার নিমিত্ত কোন 
গ্রার্থী কেবল যোগ্য ইহা দেখান যথেষ্ট নহে, কিন্ত যোগ্যতম ইহা 
দেখাইতে হইবে । এবং তছৃজন্য যেমন তাঁহার নিজের যোগ্যতা 
দেখান আবশ্যক, তেমনই তাঁহার প্রতিযোগীদের অযোগ্যতা দেখানও 
প্রয়োজনীয় । কিন্তু ইহা সদৃযুক্তি নহে। নিজের গুণকটভনই অবৈধ, কারণ 
তাহাতে আত্মাভিমান বৃদ্ধি হয়। তাহার উপর আবার পরের দোষকীর্তন, 
তাহ। কেবল শিষ্টাচার-বিরদ্ধ নহে, প্রকৃত অনিষ্টকর, কারণ তারা 
ঈর্ঘাদ্বেঘাদি কু-পরবৃত্তিসকল প্রশ্ন পায়। সেরূপ পদ্থা অবলম্বনে লোকের 
পদোন্রতির সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার অবনতি তাহার 
নিশ্চিত ফল। 

একদিক হইতে দেখিলে বোধ হয় নিব্বাচিত হইবার নিমিত্ত যিনি যত 
অনুদ্যোগী, তিনিই তত যোগ্য। তবে যিনি অনুদ্যোগী তিনি নিব্বাচিত 
হইলে পদের কার্ধযকরণে কতদূর তৎপর হইবেন, তদ্বিঘয়ে কেহ কেহ সন্দেহ 
করিতে পারেন। কিন্ত সেরূপ ব্যঞ্জির কর্তৃব/পরায়ণতার উপর নিশ্চিন্তভাবে 
নির্ভর করা যাইতে পারে, এবং তাঁহার যে কর্তব্যপালনে উঁদাসীন্য হইবে এ 
আশঙ্কা অমূলক ৷ 

(৩) নিব্বাচকগণের মনে রাখা কর্তব্য যে, নিব্বাচনে মতগ্রকাশ করার 
অধিকার কেবল তাঁহাদের নিজ নিজ হিতার্ে নহে, সমস্ত সমিতির হিতা্ে। 
সুতরাং সেই অধিকার দায়িত্বের সহিত মিশ্রিত, এবং সেই মতণপ্রকাশ 
বথেচছু না হইরা যথাকালে সমিতির হিতার্থে গ্রাথিগণের মধ্যে যোগ্যতম 
ব্যঞ্জির অনুকূলে হওয়া উচিত। 

নিব্বাচকগণমধো অনেকে মনে করিতে পারেন যেখানে একাধিক পদের 
নিমিত্ত একসঙ্গে নির্বাচন হইবে, ও পদ অপেক্ছা প্রার্থীর সংখ্যা অবিক, এবং 
প্রার্থীদিগের মধ্যে একজন অতীব যোগ্য বা তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, 
সেখানে কেবল প্রথম পদের নিমিত্ত তাহার অনুকূলে মত দিয়া অন্য কাহারও 
অনকলে মতপ্রকাশ না করাই ভাল, কারণ তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠ প্রার্থীর 
জনন অন্যের অপেক্ষা অধিক মত সংগ্রহ হইবে, ও তাঁহার নির্বাচনের 
বাথ কিয় যাইবে, এবং দ্তীয় নির্বাচিত ব্যঞ্জি যিনিই হউন তাহাতে কিছু 
আগে যায় না। কিন্ত এরূপ মনে করা অবিবি। নিব্বাচকদিগের কর্তব্য, 
বথাজ্ঞানে যে যে পদের নিমিত্ত লোক নির্বাচিত হইবে, সেই সকল পদের নিমিত্ত 
বোগ্যলোকের অনুকূলে মতপ্বকাশ করা । তাহা না করিলে তাহাদের কর্তৃব্য- 
না। উল্লিখিত কৌশলের ফলও যে কি হইবে কেহ পূর্ব্বে বলিতে 
পারে না। কৌশলকারীদিগের স্বীকার মতেই ত দ্বিতীয় পদের নিমিত্ত তাহারা 
কোন মতগ্রকাশ না করায় সে পদে অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারে। 
এবং প্রথম পদও তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি না পাইরা অপরে পাইতে 
পারেন । 


পালন হর 
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যেখানে এক পদের দুই প্রাথীই কোন নির্ব্বাচকের বন্ধু, সেরূপ স্থলে 
নিব্ৰাচক কখন কখন মনে করিতে পারেন, কাহারও অনুকূলে মত না দিয়া 
ক্ষান্ত থাকাই উচিত। কিন্ত ইহাও অবৈব। যখাজ্ঞানে মতগ্বকাশ নিব্বাচকের 

(৪) নির্বাচনের গ্রণালীসন্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। 
এস্থলে দুইটি কথা অগ্ৰে স্থির করা আবশ্যক-___গ্রথম, নির্বাচকদিগের মতের 
মূল্য তুল্য জ্ঞান করা হইবে, কি তাহাতে কোন ইতরবিশেষ থাকিবে। 
দ্বিতীয়, দুইজন প্রার্থীর অনুকূলে মতের সংখ্যা সমান হইলে কি করা 
যাইবে। 

প্রথম কথাসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, নিব্বাচকদিগের মত প্রায় সব্বত্রই তুল্য- 
মূল্য ভান করা যায়। একজন বহুদশী, বুদ্ধিমায্‌ পণ্ডিত ও ধাল্সিকের মতের 
মূল্য একজন অনভিজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি, অল্পশিক্ষিত, স্বেচ্ছাচারীর মতের মূল্য অপেক্ষা 
অধিক হইলেও, গে মূল্যের ঠিক ন্যুনাধিক্য স্থির করিবার উপায় নাই, কারণ 
অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও বৰ্ম্মপরায়ণত৷ সৃক্ষ্মভাবে পরিমেয় নহে। 
জতরাং যেখানে তারতম্যের পরিমাণ স্থির করা যায় না, সেখানে সকল 
নিব্বাচকের মতের মূল্য তুল্য গণ্য করিতেই হইবে । কেবল একস্থলে 
নিব্বাচকদিগের মতের মূল্য সমান গণ্য হয় না, এবং তাহার কারণ, সে স্থলে 
তাহার তারতম্য রাখা আবশ্যক, ও তাহ। সহজে পরিমেয়। সে স্বলটি এই-- 
যেখানে নিব্বাচিত ব্যক্তি নিব্বাচকদিগের সম্পত্তির উপর করসংস্থাপন আদি 
নিয়ম নির্ধারণ করিতে পারেন। গেরূপ স্থলে অন্পবিত্তসম্পন ও প্রভূত- 
বিভ্তশালী নিব্বাচকের মতের মূল্য তুল্য হইলে, যখন প্রথমোভ শ্রেণির 
নির্ব্বাচকের সংখ্যা অধিক, তখন সেই শ্রেণির লোকই নির্ব্বাচিত হওয়া 
সম্ভবপর, এবং তাহা হইলে নিব্বাচিত ব্যক্তির অনুমোদিত নিয়মাবলি অল্প- 
বিতুসম্পনন ব্যঞ্জিদিগের অনুকূল ও প্রভূত সম্পত্তিশালী ব্যঞ্জিগণের অপেক্ষাকৃত 
গ্রতিকুল হওয়ার সম্ভাবনা । এইজন্য এরূপ স্থলে কোন বিশেষ পরিমিত- 
বিভ্তসম্পনু ব্যক্তির মতের মূল্য এক বরিয়া, ক্রমান্বয়ে তাহার দ্বিগুণ, ব্রিগুণ 
ইত্যাদি পরিমাণ বিভ্তসম্পন্ন ব্যক্তির মতের মূলা দুই, তিন ইত্যাদি গণ্য করা 
যায়। 


দ্বিতীয় কথার সম্বন্ধে বঞ্জাব্য এই যে, দুইজন পাখীর অনুকূলে নিব্বাচক- 
দিগের মতের সংখ্যা সমান হইলে, নির্বাচন যদি কোন সভার হয়, সভাপতির 
অতিরিক্ত মতানুসারে শিব্বাচন স্থির হইয়া থাকে। অন্যত্র এ সন্বন্ধে বিশেঘ 
নিয়ম থাকা আবশ্যক । 

এক্ষণে নিব্ৰাচকগণ প্রার্থীদিগের অনুকূলে স্ব স্ব মত কি প্রণালীতে প্রকাশ 
করিবেন, তাহাই স্থির হওয়া বাকি আছে। 

যেখানে নিবর্বাচন একটি পদের নিমিত্ত, এবং প্রার্থী দুইজন মাত্র, সেখানে 
কোন গোল নাই। প্রত্যেক নির্ব্বাচক যে প্রার্থীকে যোগ্য মনে করেন, তাঁহার 
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অনুকূলে মত প্রকাশ করিবেন, এবং অধিকাংশ মত যাঁহার অনুকূলে হইবে, 
তিনিই নিব্বাচিত হইবেন। 

যেখানে একটি পদের নিমিত্ত দুই অপেক্ষা অধিক প্রার্থী, সেখানে নিশ্ন- 
লিখিত প্রণালীদ্বরের মধ্যে কোথাও প্রথমটি, কোথাও দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা 
যায়। 

প্রথম ॥ অনুমান করা যাউক প্রার্থী ৩ জন, ক, খ ও গ, নিক্বাচক ১৯ 
জন, এবং তীহাদের মত এইরূপ, যথা, ৮ জন ক'র অনুকূলে, ৬ জন 
খর অনুকূলে ও ৫ জন গ'র অনুকূলে। ক'র অনুকূলে সর্বাপেক্ষা অধিকাংশ 
মত হওয়াতে ক নিব্বাচিত হইবেন । 

এ প্রণালীর অনুকূলে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, 
নিক্বাচকগণমব্যে অধিকাংশের মতে ক প্রথম স্থান পাইবার যোগ্য, 
অতএব ক প্রার্থীর মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে এই আপত্তি 
আছে যে, যদিও ক ৮ জনের মতে প্রথম স্থান পাইলেন, আর খ ও গ 
কেহই ততগুলি নিব্বাচকের মতে প্রথম স্থানের অধিকারী হইলেন ন, 
কিন্ত ক অপর ১১ জন নিবর্বাচকের মতে তৃতীয় স্থানের অধিকারী 
মাত্র হইতে পারেন । আর তাঁহার৷ কেহ খ-কে প্রথম স্থানের ও গ-কে 
দ্বিতীয় স্থানের, ও কেহ গ-কে প্রথম স্থানের ও খ-কে দ্বিতীয় স্থানের যোগ্য 
মনে করেন, এবং খ ও গ-এর মধ্যে যদি কোন একজন প্রার্থী না৷ হইতেন, 
তবে অপর জন ১১ জনেরই অনুকূল মত পাইতেন। সুতরাং প্রথম প্রণালীর 
এই বিচিত্র ফল হইতেছে যে, ক'র যদি একা খ'র সঙ্গে বা একা গ'র সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা হইত তাহ। হইলে তিনি নিৰ্বাচিত হইতেন না, কিন্ত একত্র 
তীহা অপেক্ষা যোগ্যতর দুইজন প্রতিযোগী থাকায় তিনি নিব্বাচিত 
হইতেছেন। এটা সঙ্গত বলিয়৷ মনে হয় না। এবং এইজন্য অনেক স্থলে 
নিয়লিখিত দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করা গিয়া থাকে। এস্থলে ইহা বল৷ 
আবশ্যক যে, যদি কোন প্রার্থী নিক্বাচকগণমধ্যে অর্ধেক অপেক্ষা 
অধিকাংশের অনুকূল মত প্রাপ্ত হন, তাহ। হইলে তাহার সম্বন্ধে উল্ল আপত্তি 
খাটে না। 

দ্বিতীর। প্রথম নির্বাচনে যাহার অনুকূলে সব্বাপেক্ষা অন্নসংখ্যক 
মত গ্রকাশ হইল, তাঁহাকে বাদ দিয়া বাকি প্রাথীদিগের সন্ধে মত গ্রহণ কর৷ 
হইবে। তাহাতে যদি কোন প্রার্থী অর্ধেক সংখ্যকের অধিক নিবর্বাচকের 
অনুকূল মত প্রাপ্ত হন, তিনি নিব্বাচিত হইবেন। তাহা না হইলে, যিনি 
সক্বাপেক্ষা অল্পসংখাক অনুকূল মত পাইলেন, তাঁহাকে বাদ দির অপর 
প্রাথিগণসন্বন্ধে পূর্ব্ববৎ মত লওয়া যাইবে। এইরূপে ক্রমশঃ বাদ দিতে 
দিতে যখন দেখা যাইবে কোন প্রার্থীর অনুকূলে অর্ধেকের অধিকসংখ্যক 
মত প্রকাশ হইল, তখন তিনিই নিব্বাচিত 'হইলেন বলিয়। স্থির করা 
যাইবে । 


২২৪ 
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উপরের দৃষ্টান্তে দ্বিতীয় বারের শতথ্রকাশের ফল এইরূপ হইতে 
পারে_- 


5) অনুকূলে ৮ জন 
খাঁর - অনুকূলে ১১ জন 
বা 
কর অনুকূলে ৯ জন 
গ'র অনুকূলে ১০ জন 


এবং প্রথমোন্ড স্থলে খ, দ্বিতীয়োল্ত স্থলে গ নিব্বাচিত হইবেন। 

এই প্রণালীর বিরুদ্ধে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, যে স্থলে নিক্বা- 
চকের সংখ্যা অবিক এবং তাঁহারা একত্র সমবেত হইয়া মতথ্রকাশ করেন ন।, 
সে স্থলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অন্যান্য বারের সতপ্রকাশ সহজ নহে, ব্যয়ও 
কষ্টসাব্য। এইজন্য এ প্রণালী ন্যায়সঙ্গত হইলেও সৰ্ব্বত্ৰ ইহা অবলম্বন 
করা কঠিন। 

এই অঙুবিধার আপত্তি বিখ্যাত গণিতশান্ত্রবিং লাগ্লাসের অনুমোদিত 
প্রণালীতে এড়ান যাইতে পারে। তাহাকে তৃতীয় প্রণালী বলা যাইবে। 

তৃতীয়। মনে করা যাউক ৭ জন প্রার্থী আছেন। প্রত্যেক শিব্বাচক 
তাঁহার মতানুষারে প্রার্থীদিগের নাম গুণের তারতম্য-ক্রমে পর পর লিপিবদ্ধ 
করুন, ও তীহাদিগের নামের পার্শ্বে ক্রমান্বয়ে ৭ হইতে ১ পর্য্যন্ত অঙ্ক লিখন। 
এইরূপে সকল নিব্বাচকের মত গৃহীত হইয়া প্রত্যেক প্রার্থীর নামের পাশ্বস্থ 
সমস্ত অঙ্কগুলি যোগ দিলে, যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইবেন তিনিই 
নির্বাচিত হইবেন।৯ 

এ প্রণালী কল্পনায় একপ্রকার সর্তা্নুন্দর, কিন্ত কার্ধে চালান কঠিন । 
কারণ প্রাীর সংখ্যা একটু অধিক হইলে তাহাদিগকে গুণানুসারে পর পর 
যথাক্রমে সাজান সহজ নহে। 

একের অধিক পদের নিমিত্ত একসঙ্গে নিকর্বাচিন করিতে হইলেও শেঘোল্ 
অর্থাৎ তৃতীয় প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে, এবং যে দুই-তিন ইত্যাদি 
প্রার্থী সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইবেন, তাহারাই নিব্বাচিত হইবেন | কিন্ত 
সে স্থলে উপরের কথিত গুণানুসারে সাজান অতি কঠিন। এই আপত্তি 
বল, এবং সেইজন্য এরূপ স্থলে উপরের লিখিত প্রথম গ্রণালীই অবলম্বন 
করা যায়। 

নির্ব্বাচনসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহ! প্রায় সর্বপ্রকার সমিতি- 
সংক্রান্ত নিক্বাচনেই খাটে। 


> এ সন্ধে 11901076678 History 


of the Theory of Probability, 
PP. 374, 438 and 547 দরটব্য। 
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৬। অর্থানুশীলন সমাঙ্গ ও তাহার নীতি 


অর্থ।নুশীলন ও অর্থোপার্জনের সুবিবার নিমিত্ত লোকে নানাবিধ নিয়মে 
সমাবদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি রাজপ্বতিষ্ঠিত নিয়মাধীন, যথা, 
ব্যবহারাজীব সমাজ, এবং অধিকাংশই সমাজবদ্ধ ব)ভিদিগের ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত 
নিয়মাধীন| ৃ 

অর্থানুশীলদ ঘসিতির কার্ধপ্রণালী ও হিপাবাদি অতি জটিল ব্যাপার । 
তাহ। অনেকেই ভাল বুঝিতে পারেন না। আর অর্থলালগাও অতি প্রবল 
প্রবৃত্তি এবং সহজে লোককে কু-পখগামী করে । অতএব সেই সকল সমিতির 
কর্পকদিগের দেখ। কর্তব্য যে, তাহার কার্ধ্যপ্রণালী ও হিসাব রাখিবার নিয়ম 
সাধ্যমত যতদূর সরল ও সাধারণের বোধগম্য করা যাইতে পারে তাহ! করা হয়, 
এবং এমন কোন কার্ধয ন! করা হয় যাহার উপর সন্দেহের ছায়ামাব্রও পড়িতে 
পারে। 

অর্থানুশীলন সমিতির নীতির কথা বলিতে গেলে, অর্থী ও শ্রমীর সম্বন্ধ, 
শ্রমীর ধর্মঘট, অরীর একচেটে এবং বাবহারাজীন ও চিকিৎসক 
সম্প্রদায়ের নিরম, এই কএকটি বিঘর়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। 

স্বার্থপরতা মনুঘে)র স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃন্তি। তাহা আত্ররক্ষার নিমিত্ত 
গ্রর়োজনীয়। তবে সংযত না হইলে তাহাতে আত্মরক্ষা ন! হইয়া! তদ্বিপরীত 
ফল ঘটে। যে স্বাখখের নিমিত্ত অধিক উদ্বিগু হওয়। যার, তাহার অন্যায় 
অনুসরণে নেই স্বার্থে রই হানি হয়। ভবের হাটে সকলেই পুরা লাভ চাহে। 
কিন্ত একের অন্যায় লাভ অন্যের অন্যায় ক্ষতি না হইলে সম্ভাব্য নহে । কারণ 
দ্রব্য ও তাহার মূল্যের প্রায় সর্বত্রই এক প্রকার নিদিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ক্রেতা 
দ্রব্য তদপেক্ষা অল্প মূলেঃ লইতে গেলে, বা বিক্রেতা তদপেক্ষা অধিক মূল্য 
চাহিলে, উভয়ের মধ্যে এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । অর্খী 
অল্প মূল্যে শ্রম ক্রয় করিতে ও শ্রমী অধিক মূল্যে শ্রম বিক্রয় করিতে চাহে, এবং 
এক পক্ষের অন্যায় লাভ হইতে গেলে অপর পক্ষের অন্যায় ক্ষতি অনিবার্ধয। 

আমাদের ভোগ্য বস্তুর অধিকাংশই অর্থী ও শশী উভয়ের যোগে উৎপন্ন 
হয়। একই ব্যক্তি অখী ও শমী, এরূপ অতি অন্ন স্থলে দেখা যায়। এবং 
সে সকল স্থলে উতপনু বস্তুর পরিমাণ অল্প। 

অর্থী ও শরীর বিরোধ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং সময়ে সময়ে রাজা ও 
সেই বিরোধ নিবারণার্থে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, ও কল-কারখানায় শ্রী কয় 
ঘণ্টার অতিরিক্ত কার্ধ্য করিবে না, তাহা ও কখন কখন আইনছারা স্থির করিয়া 
দিতেছেন। রাজার এরূপ হস্তক্ষেপণ কতদুর ন্যায়সঙ্গত বা মঙ্গলকর সে 
পৃথক্‌ প্রশ্ব । কিন্ত এরূপ হস্তক্ষেপণদ্বারা অখী ও শ্বসীর বিবাদ মীমাংসা 
ছওয়া সম্ভবপর নহে । কোন বিশেষপ্রকার কার্ধোর নিমিত্ত দেশে কত শ্রমীর 
প্রয়োজন, ও সেইরূপ কার্ধ্য করিতে সমখ কত শ্রণী দেশে আছে, এই দুই 
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৬1 অথা নুশীলন 


অর্থী ওশ্বমীর 
সম্বন্ধ 


ধর্মঘট | 


জ্ঞান ও কর্ [ ২য় ভাগ 


প্রশ্নের উত্তরের উপর সেই শ্রেণির শ্রসীর শ্রমের মূল্য সচরাচর নির্ভর করে। 
শ্রমীদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতাই সেই মূল্য নির্দারিত করিয়া দেয়। 
অী স্বভাবতঃই সে মূল্যের অতিরিজ্ত কিছুই দিতে চাহিবে না, এবং শ্রসীদিগের 
প্রতিযোগিতাই তাহাদের লাভের অন্তরায় ও তাহাদের কষ্টের কারণ হইয়। 
উঠে। সে কষ্টনিবারণ কোন বাঁধাবীধি নিয়মদ্বারা সম্ভবপর নহে, কারণ শ্রসী- 
দিগের প্রতিযোগিতা সকল নিয়ম অতিক্রম করিয়া তাহাদের শ্রমের মূলোর 
ন্যুন পরিমাণ স্থির করিরা দিবে। তাহাদের কষ্ট নিবারণের বোধ হয় একমাত্র 
উপায় অর্থার সহ্দরতা ও কিঞ্চিৎ লাভের আকাঙু্ন্ণণ পরিত্যাগ, অর্থাৎ প্রকৃত 
স্বার্থপরতা, যাহা পরার পরতার বিরোধী নহে। অর্থীরা যদি শ্রমীদিগকে 
ন্যুনতম বেতনে খাটাইতে পারিয়াও সহৃদয়তাবশতঃ তাহাদের কষ্ট নিবারণার্থে 
কিঞ্চিৎ বন্ধবা্‌ হয়, তাহা হইলে তাহারা সুখী হইতে পারে, অর্থীদিগেরও 
কোন ক্ষতি হর না। একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইরা শ্রসীরা অপেক্ষাকৃত 
অধিক পরিমাণে শ্রম করিতে সমর্থ হয়, ও অ্থীদিগের কার্ধ্য ভালরূপে করিতে 
পারে, এবং অর্থীরা শ্রমীদিগের নিমিত্ত যেটুকু অতিরিঞ্: বার করে তাহার 
বিনিময়ে পরিণামে ভাল কার্ধ্য পাইতে পারে। 

আবার অীদিগের পক্ষে যেমন সহ্ৃদয়ত। আবশ্যক, শ্রমীদিগের পক্ষে 
তেমনই সৌজন্য আবশ্যক, অথাৎ অরথীদিগের কার্ধ্য যথাসাধ্য যত্বের সহিত 
কর৷ উচিত। এইরূপ সহ্ৃদয়তা ও সৌজন্যের আদান-প্রদান হইলেই সেই 
সহ্ৃদরতা স্থারী হইতে পারে, নতুবা অর্থীরা প্রতিদান না পাইয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়া যে অধিক দিন সহ্ৃদয়তা দেখাইবে এমত আশা করা যায় না। মুলকথা 
এই যে, অর্থী ও শ্রশী দুই পক্ষের মধ্যে সন্ভাব-সংস্থাপনের ও উভয়েরই হিউ- 
বিধানের একমাত্র উপায়, উভয় পক্ষের অসংযত স্বার্থ পরতা, জ্ঞান ও বিবেকছারা 
সংযত করা । কোন পক্ষের স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন নাই, তাহ। সন্ভবপরও 
নহে। কিন্ত উভয়েরই সেই স্বার্থের অনুসরণ কর্তব্য, যাহা প্রকৃত স্থায়ী ও 
ন্যায্য, এবং বাহার সহিত ন্যায্যপরার্থের কোন বিরোধ নাই। সেই ন্যায়- 
পরতাবোৰ অর্থী ও শ্বসীর অন্তরে না জন্মিলে, বাহিরের দিয়মদ্ারা তাহাদের 
বিরোধ-নিবারণ সন্ভাবনীয় নহে। 

অতএব উভয়পক্ষের ও জনগাবারণের হিত।খে , এবং অর্থীর 
অখাগনমের নিমিত্ত, কার্ব)দক্ষতাশিক্ষা যেমন আবশ্যক, অন্যাধ্যস্বার্থের সংযম 
এবং স্বাথ -পরার্ের সানগ্তষ্করণাথ নীতিশিক্ষাও তেমনই আবশ্যক। 

অণীঁদিগকে সুবিধামত নিয়ম করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত শ্বসীরা সময়ে 
সময়ে ধর্মঘট করিয়া থাকে, অর্থাৎ সকলে একযোগে প্রতিজ্ঞ করিয়া, কাজ 
করিতে বিরত হয়| সেরূপ বর্দঘট ন্যায়গঙ্গত কি না এ প্রশের উত্তর সংক্ষেপে 


এই-__ 


ও শ্বমীর 


যদি শ্রমীরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছার নিজের হিতাখে” শ্রমকরণে 
অস্বীকার করে, এবং অ্থীরা স্ববিধামত নিরম ন! করিলে কার্য) করিবে না 
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বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে, তাহা অন্যায় বলা যায় না| তবে শ্রমীদিগের কর্তব্য 
অর্থীদিগকে যথাসময়ে তাহাদের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করা। কিন্তু বর্দ্ঘট 
করিবার নিমিত্ত বদি শ্রসীদিগের মব্যে কেহ অপর শ্রমীকে ভর দেখাইরা কার্ধা 
করিতে বিরত করে, কি বিরত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের কার্ধা 
অন্যায় বলিতে হইবে, কারণ সকলেরই আপন ইচছ!মত কার্ধ7 করিবার অধিকার 
আছে, এবং যে ব্যক্তি ভর দেখাইয়া গে অধিকারের বাবা জন্মায় তাহার কার্য্য 
ন্যায়সঙ্গত নহে। 

শ্রমীদিগের পক্ষে যেমন নিজের সুবিধার নিমিত্ত কাহাকেও ভয় না দেখাইয়া 
আপন আপন ইচ্ছামত বর্দমঘট করা অন্যায় নহে, অর্থার পক্ষে তেমনই নিজের 
সুবিধার নিমিত্ত, অসদূপায় অবলন্বন না করিয়া, অপরকে বিশেষ কোন ব্যবসায় 
পুথকৃভাবে করিতে নিবৃত্ত করিয়া, সেই বাবসায় একচেটে করা অন্যায় বলা 
যায় না। কারণ তদ্দারা অপর ব্যবসায়ীর স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত জন্মে 
না| এবং একচেটে ব্যবসারীরা আপনাদের ব্যবসায় বিস্তুতব্ূপে চালাইতে 
সমর্থ হইয়া সেই ব্যবযায়সন্বন্ধীয় কার্যয অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে সুচারুদূপে 
নিৰ্ব্বাহ করিতে পারে, ও সেই ব্যবসারের দ্রব্য অন্পব্যয়ে প্রস্তুত করিরা অল্পমূল্যে 
বিক্রয় করিতে পারে। একচেটে ব্যবসারের এই একটি ফল সাধারণের 
হিতকর। কিন্ত একচেটে ব্যবসারী ইচ্ছামত দর চালাইতে ও তাহার 
ব্যবসায়ের বস্তুর পরিমাণ ইচ্ছামত কম বা বেশি করিতে পারে, এবং তাহাতে 
সাধারণের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে । তঙিন্নি একচেটে ব্যবসায়ী যদি 
ভয় দেখাইয়া বা অন্য কোন অসদুপায়ে অপরকে সেই ব্যবসায় পৃথক্রূপে 
চালাইতে নিবৃত্ত করে, তাহা অন্যের স্বাধীনতার ব্যাঘাতভনক। সেই সকল 
স্থলে একচেটে ব্যবসায় অন্যায় বলিতে হইবে ।৯ 

ব্যবহারাজীব সম্প্রদায়ের কর্ভব্যতাসন্বন্ধে সময়ে সময়ে যে সকল প্রশ্ন উদ্বিত 
হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি বিশেঘবিবেচ। 2-- 

১। অপরাধীর বা অন্যায়কারীর পক্ষসমর্থ ন কতদূর ন্যায়সঙ্গত ? 

২। কোন মোকদ্মার পূর্ব অবস্থার একপক্ষের কাধ্য করিয়া তাহার 
পরবর্ত্তী অবস্থার অন্য পক্ষের কার্য করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত ? 

৩। কোণ উকীলের এককালে একাধিক মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে 
কি কর্তব্য? 

৪। বৃতকর্্ করিতে অক্ষম হইলে তজ্জন্য গৃহীত অর্থ গ্রভার্পণ 
করা আবশ্যক কি না? 


১ ধর্মঘট ও একচেটে সমন্ধে Sidgewick’s Political Economy, BE. I, 
Ch. X; Marshall’s Principles of Economics, Bk. V, Ch. VII, 
এবং Encyclopaedia Britannica, Vol. XXXIII, Article Strikes and 


Trusts দ্রষ্টব্য ! 


২২৭ 


একচেটে 
ব্যবসায়। 


ব্যবহারাজীব 
সম্প্রদায়ের 
কর্তব্যতা। 


4) 


জ্ঞান ও কর্ন [ হয় ভাগ 


প্রথম গ্রশবসন্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উকীল কি কাউন্সিল যদি কোন ব্যক্তিকে 
নিজজ্ঞানে অপরাধী ব! অন্যায়কারী বলির! জানিয়া খাকেন, তবে সে ব্যজিকে 
সেই অপরাধের দণ্ড বা সেই অন্যায় কার্ষেযর ফলভোগ হইতে মুক্ত করিবার 
নিমিত্ত তাহার পক্ষসমর্থনকরণে নিযুক্ত হওয়া, আইন অনুসারে নিষিদ্ধ না 
হইলেও, ত্রীহার কর্তব্য নহে। কারণ সে অবস্থার সে ব্যক্তির দোষক্ষালনের 
নিমিত্ত তাঁহার অন্তরের সহিত চেষ্টাকরণে সমর্থ হওয়া সন্ভবপর নহে | তবে 
যদি সে ব্যক্তি নিজের অপরাধ বা অন্যায় কার্যয স্বীকার করিয়া কেবল দণ্ড বা 
প্রতিশোধের পরিমাণলাধবার্থ তাঁহার সাহায্য চাহে, সে স্থলে তাহার পক্ষে 
নিযুক্ত হওয়াতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। 

যে ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে চাহে তাহার অপরাধ বা অন্যার কার্ধা, উকীল 
কি কাউন্সিল বদি নিজজ্ঞাণে না জানিয়া, কেবল অনুমান করেন, তাহ! হইলে 
তাহার পক্ষসমর্থন অস্বীকার করা উচিত নহে। যে পর্য্যন্ত তাহার অপরাধ 
বা অন্যায় কার্ধ্য আদালতের বিচারে স্থির মা হর, সে পর্ন্যন্ত তাহাকে দোধী 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অনুচিত। তবে যেখানে তাহার পক্ষসমর্খনের চেষ্টা সকল 
হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, সেখানে সে কথা তাহাকে বলা, ও মোকদ্দম৷ রফার 
যোগ্য হইলে তাহ! রফা করিবার পরামর্শ দেওয়া, কর্তব্য । 

এই প্রথম গ্রশ্নসন্বন্ধে একটি সঙ্ষটস্থল আছে । উকীল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
নিরপরাবী মনে করিয়া তাহার পক্ষমর্থনে নিযুঞ্জ হইলে, পরে যদি সে ব্যক্তি 
তাহার নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করে, তখন তাঁহার কি কর্তব্য? অনেক 
স্ুবীগণেরই এই মত যে, উকীলের তখন সে মোকদমা ছাড়িরা দেওরা উচিত 
নহে, কারণ তাহা হইলে গে বাণ্ডিকে বড় বিপদে পড়িতে হয়। এই মত 
শ্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সে ব্যঞ্জি যখন 
নিজের স্বীকারমতই দোখী, তখন তাহার আর উকীলের অভাব শুতন বিপদ 
গহে, তাহার মোকদ্দমার পরাজিত হওয়া ও দোষের প্রতিফল পাওয়াই ন্যায্য, 
এবং তাহা না হইলে সমাজের বিপদ বলিলেও বলা যাইতে পারে। এ সকল 
কথা সত্য বটে,. কিন্তু তাহার দোঘের প্রতিকল আমাদের বিবেচনানুসারে 
নিরূপিত হইবে না, আইন অনুসারে নিরূপিত হইবে, এবং সেই নিরপিত 
প্রতিফল আমাদের বিবেচনার অতি কঠিন হইতে পারে। যে আইন প্রতিফল 
বিধান করিতেছে, সেই আইনই যখন তাহাকে উকীলের সাহাব্য হইতে বঞ্চিত 
করে না, বরং স্বীয় উকীলের নিকট দোষ স্বীকার তাহার বিরুদ্ধে প্রম'ণ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তখন সেরূপ স্বীকার উত্ভির জন্য তাহাকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নহে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যদি ও অবস্থাবিশেদে 
পক্ষপরিবর্তন উকীলের পক্ষে আইন অনুসারে নিষিদ্ধ না হউক, ন্যায় ও যুক্তি 
অনুসারে তাহা বিবিঘিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কারণ মোকদ্দমার প্রখম 
অবস্থায় উকীল যাহার পক্ষে ছিলেন, সে ব্যক্তি মোকদম৷-সদ্বন্বীর তাহার অনেক 
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গোপনীয় কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে জানান সম্ভবপর । সুতরাং পক্ষ- 
পরিবর্তন করিলে উকীল সেরূপে পরিজ্ঞাত একপক্ষের গোপনীয় কথা তাহার 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারেন না, অথচ ইচ্ছাপুর্বক তাহা না করিলেও 
সময়ে সময়ে এমন ঘাটতে পারে যে তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। 
যথা, যে স্থলে তিনি যে পক্ষের উকীল হইয়াছেন সেই পক্ষের বিরুদ্ধে কোন 
আপত্তির খণ্ডন সেই গোপনীয় কথার উপর সম্পূর্ণ নিভর করে, সে স্থলে সেই 
কথা মোঅকেলের অনুকূলে ব্যবহার না করিরা ক্ষান্ত থাকা দোঘ, আবার তাহা 
ব্যবহার করাও দোষ। এই উভরসক্ষট এড়াইবার নিমিত্ত পক্ষ পরিবর্তন 
. না করাই কর্তব্য । 

রূপ স্থল অনেক আছে, যেখানে উজ্ত প্রকার উভয়সঙ্কট ঘটিবার সম্ভাবনা 
নাই। যথা, যদি কেহ আপীল আদালতে কোন মোকদ্দমায় উকীল নিযুক্ত 
হয়েন, এবং নথিস্থিত অর্থাৎ আদালতে উপস্থিত করা কাগজপত্র দৃষ্িদ্ধারা 
ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে মোকদমা-সংক্রীন্ত কোন কথা জ্ঞাত না হয়েন, তাহা 
হইলে, সেই মোকদ্দমা গুনব্বিচারার্থে নিয় আদালতে যাওয়ার পর পুনরায় 
যদি আপীল হয়, সে আপীলে তাঁহার ভিন্ন পক্ষে নিযুক্ত হওয়াতে বিশেষ বাধা 
স্ব বখন আপীল আদালতেও মোকদ্দমার গোপনীয় কথা 


দেখা যার না। কিন্ত 
উকীলের জ্ঞাত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে, তখন পক্ষপরিবর্তনের সাবারণ 


নিঘেব সর্বত্র পালন করাই ভাল। 

এ সম্বন্ধে মোকদ্দমার পক্ষগণ কখন 
অনেকের ইচছা হর মোকদমার আদালতের 
নিধুু করি, অন্ততঃ বিপক্ষে যাইতে নিবারণ 
পক্ষপরিবর্ভন করেন না বলিরা খ্যাত, তাহাকে 
কাৰ্য্যে নিবৃন্ত করিয়া মনে করে, তাহাকে ত আটক করা হইল, এখন অন্য 
উকীলকে মোকদ্দমায় নিবন্ত করা যাউক। সুতরাং তিনি তখন অপর পক্ষে 
বিযন্ত হইতে নিবৃত্ত থাকিলে তাঁহার আথিক ক্ষতি হয়। কিন্তু তভ্জন্য 
ভাজার মন বিচলিত হওয়া উচিত নহে। এরূপ উচচ বাবসায়ে কিঞ্চিৎ আথিক 


ক্ষতি অতি তুচ্ছ বিষয় । 
ততীর প্রশ্নের সহজ উত্তর এই 
সম্ভাবনা ধাঁকিনে উকীলের কর্তব্য লে সমস্ত মোবদরাতেই প্ন্তত থাকা, এবং 
যে মৌকদম। লর্বাগ্রে আরম্ভ হয় তাহাডেই উপস্থিত হওয়া! তাহা হইলে 
কেহ তাহাকে দোষ দিতে পারে না। যে আদালতে একের অধিক বিচারক 
- এককালে তীহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধিবেশন হয়, সে আদালতে 
অবশ্যই এককালে একাধিক মোকদ্দমার শুনান হইবে, এবং কোন্‌ মোকদমা 
কখন আরন্ত হইবে তাহাও কেহ অগ্রে বলিতে পারে লা সুতরাং সে প্রকার 
[য় নিযুক্ত হয়েনঃ তখন নিয়োগকারী 


আদালতের উকীলেরা যখন কোন মোকদ্দম 
পাল ওরস বাট করে ভা) তিমি তাহার লেকিন য় উপস্থিত হইবার 


কখন কিঞ্চিৎ অন্যায় ব্যবহার করে। 
সকল ভাল উকীলকে স্বপক্ষে 
করি। এরূপ স্থলে যে উকীল 
লোকে মোকদ্দমার একটু সামান্য 


নি 
রি 


যে, এককালে একাধিক মোকদ্দমা উঠিবার 


২২৯ 


২৩০ 


চিকিৎসক 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


নিমিত্ত বখাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, কিন্ত একই কালে একের অধিক স্থানে কোন 
মতেই উপস্থিত হইতে পারিবেন না, এবং যে মোকদ্দম৷ অগ্ৰে আরম্ভ হইবে 
তাহাতেই উপস্থিত হইতে বাধ্য হইবেন । 

কখন কখন এরূপ ঘটে যে, কোন উকীলের দুইটি মোকদ্দম| সম্ভবতঃ 
প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হইবে, এবং তন্মাব যেটি অগ্ৰে আরম্ভ হইবে তাহাতে 
সেই উকীলের একজন উপযুক্ত সহকারী আছেন, ও সে মোকদম। সহজ, আর 
যে মোকদমা একটু পরে হইবে তাহাতে তীহার কোন উপযুক্ত সঙ্গী নাই, ও 
তাহ। কঠিন। এমত স্থলে তাঁহার দ্বিতীয় মোকদ্দমায় উপস্থিত হওয়াই কর্তব্য 
বলিয়া বোধ হয়। 

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যার, যেখানে মোকদমায় উপস্থিত 
থাকিবার নিমিত্ত উকীল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মোকদ্দমা আরম্ভ 
হইবার সময় তিমি যে আদালতের উকীল সেই আদালতেই অন্য বিচারকের 
সন্মুখে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে ন্যায়তঃ গৃহীত টাকা ফেরত দিতে তিনি বাধ্য 
নহেন। কারণ এরূপ স্থলে তৃতীয় প্রশ্নের আলোচনায় বলা হইয়াছে, 
মোকদমার পক্ষগণ এই বিশ্বাসে উকীল নিযুক্ত করে যে, তিনি মোকদ্দমার 
উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ত করিবেন, এবং তিনি যে আদালতের 
উকীল সেই আদালতে উপস্থিত থাকিরাও যদি তথাকার অন্য বিচারকের 
সনুখে উপস্থিত থাকা প্রযুক্ত কোন মোকদ্দমায উপস্থিত হইতে ন! পারেন, 
তহৃজন্য তিনি দায়ী হইবেন ন।। কিন্তু যদি তিনি অন্য কোন আদালতে 
চলিয়া যান, এবং তঙ্জন্য মোকদমায় উপস্থিত হইতে ন| পারেন, 
তাহা হইলে মোঅক্েলের ইচ্ছানুসারে তাঁহার গৃহীত টাকা ফেরত দেওয়া 
কর্তব্য। 

ব্যবহারাজীবদিগের ব্যবসায় একটি অতি সাধু কার্য করিবার যথেষ্ট সুযোগ 
প্রদান করে, এবং সেই জুবোগমত কার্ধা করা তাঁহাদের কর্তব্য কর্ণ বলিয়া 
গণনা করা যাইতে পারে। সেই সাধু কার্য, মোকদ্দনা আরম্তের পূৰ্ব্বে ও 
পরে পঞ্চণণকে রফা করিবার উপদেশ দেওয়া । সকল স্থলে সে উপদেশ 
তত গ্রর়োজনীর না হইতে পারে, এবং অনেক স্থলে তাহ৷ নিক্ষল হওয়া 


সম্ভবপর । কিন্ত অনেক স্থল আবার এরূপ আছে যেখানে সে উপদেশ নিতান্ত 


বাঞ্ছনীয় ও হিতকর। যথা, যেখানে বাদী ও গ্রতিবাদী অতি নিকটসম্পর্কীয় 
ব্যক্তি, অথবা মোকদ্দমার ফলাফল অতি অনিশ্চিত, সেখানে মোকদ্দমা চলিলে 
কেবল বিরোববৃদ্ধি ও উভয় পক্ষের প্রভূত অর্থ নাশ, এবং পরিণামে যিনি পরাজিত 
হইবেন তাহার মনস্তাপ । এরূপ স্থলে উভয় পক্ষেরই কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার 
করিরাঁও বিবাদ নিষ্পন্তি করা কর্তব্য । 

চিকিৎসকের কার্যয যেমন গোৌরবযুক্ত তেমনই দায়িত্বপূর্ণ | তাঁহাদের 
হস্তে প্রায়ই প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করা যায়। আবার তাঁহাদের একবার ভ্রম হইলে 
তাহা সংশোধনের উপায় প্রায়ই থাকে না। ব্যবহারাজীবের বা বিচারকের 


৪ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ণ 
ভ্রম হইলে পুনহ্বিচারদ্বারা সে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, কিন্তু চিকিৎসকের 
ভ্রমসংশোধননিসিত্ত পুনব্বিচারের স্থল নাই। 

তারপর কএকটি কারণে চিকিৎসকের কাধ্য অতি কঠিন হইয়া উঠে । 

প্রথমতঃ রোগীদের প্রকৃতি এত বিভিন্ন এবং রোগ এত বিভিন্ন প্রকার 
বারণ করে বে, চিকিৎসকের পু্তকরন্ধ বিদ্যার উপর নির্ভর করিলে কোন মতেই 
চলে না। প্রায় সব্বত্র নিজের বুদ্ধি খাটাইতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ রোগীর শরীর কাতর, মনও অনেক স্থলে অস্থির, এবং তাহার 
আত্মীরস্বদনগণও চিন্তাতে আকুল, সুতরাং যাহাদের নিকট রোগের বৃত্তান্ত 
অবগত হইতে পারা যার তাহারা সম্যক্‌ সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ ব্যাকুলতা- 
প্রযুক্ত চিকিৎসককে বিরক্ত ন৷ করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। 

তৃতীরতঃ রোগীর আথিক অবস্থা অনেক সময় উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যয়- 
কুলানে অক্ষম। 

চতুর্থ তঃ রোগীর প্ররোজন সময় অসময় মানে না, এবং অনেক স্থলে 
এরূপ অসময়ে চিকিৎসককে ডাকিবার আবশ্যকতা হয় যে, তাঁহার নিজের 
স্বাস্থ্য ও স্ুবিবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়। চলা দূর্ঘট হইয়। উঠে। 

এই সমস্ত কারণে চিকিংসকের কর্তব্যতাপদ্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন উঠিতে 
পারে। যখা লহ 

১। চিকিৎসকের নিজের অপরিজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত উষব প্রয়োগ 
কতদূর ন্যায়সঙ্গত ? 

২। চিকিৎসা রোগীর আথিক অবস্থার ও প্রবৃত্তির উপযোগী করা 
চিকিৎসকের কতদূর কর্তব্য? 

৩। রোগীকে বা তাহার আত্বীরস্বজনকে রোগীর কিরূপ অবস্থা ও 
আরোগালাভের কিরূপ সম্ভাবন। তাহা অবগত কর! চিকিৎসকের কতদূর 
কর্তব্য? 

8 | রোগীকে দেখিবার আহ্বান রক্ষা। করিতে চিকিৎসক কতদুর বাধ্য ? 

প্রথম প্রশ্বসন্বদ্ধে চিকিৎসাশাস্ত্রানভিন্ত বাক্তির কিছু বলা বু্টতা। কিন্ত 
আবার চিকিৎসাশীস্্রানভিন্ত ব্যক্তিদিগের মনেই এ গ্রশ্ন অগ্রে উদিত হর, ও 
বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। যীহারা চিকিংসাশাস্তরে জানবার তাহারা নৃতন- 
উধপ্রয়োগে যেরূপ সাহপী হইতে পারেন, যাহাদের সে জ্ঞান নাই তাহারা 
সেরূপ সাহস করিতে পারে না, ও দুশ্চিন্তায় পড়ে। প্রেথ, ডিপৃথিরিয়া, 
পৃতিকাঙ্গর প্রভৃতি রোগে তন্ত রোগের বিঘ রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া 
রোগনিবারণের চিকিতসা এ দেশে যখন প্রথমে প্রবন্তিত হয়, তখন 
অনেকেই তাহাতে ভীত হইয়াছিল, এবং সে ভয় যে অকারণ,.বা তাহা যে 
এখনও সম্পর্ণরূপে গিয়াছে, একথা বলা যায় না। সামানাতঃ উঘধপ্রারোগ- 
সন্বন্ধে চিকিৎসকের উপর রোগীর ও তাহার আত্রীয়স্বজণের নির্ভর করা কর্তব্য । 


কিন্তু যেখানে চিকিৎসার শূতনত্ব বা উৎ্কটভাবপ্রযুক্ত তাহারা সেরূপ নির্ভর 


২৩১ 


২৩২ 


ভান ও কর্ণ [ ২য় ভাগ 


করিতে পারে না, সেখানে চিকিৎসকের সেই নূতন প্রণালীর চিকিংসা হইতে 
ক্ষান্ত থাকা বিবেয়। 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে চিকিৎসা রোগীর অর্থ সঙ্গতির 
অতীত বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ হওয়া উচিত নহে । যেখানে রোগের উপশম তিন 
সপ্তাহের পূর্বে সম্ভবপর নহে, সেখানে প্রথম সপ্তাহেই যদি রোগীর সমস্ত সঞ্চিত 
অর্থ ব্যয় হইা যায়, তাহ! হইলে অপর দূই সপ্তাহের চিকিৎসার ব্যয় কোথা 
হইতে আসিবে? এরূপ স্থলে রোগীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিরা চিকিৎসকের 
কর্তব্য, তাহার নিমিত্ত বথাসন্ভব অল্পমূলোর উঘব ব্যবস্থা করা, এবং একদিন 
দেখিয়া দুই তিন দিনের ব্যবস্থা বলিয়। দেওরা | 

যেখানে রোগী গ্রাণান্তেও আমিঘ ভক্ষণ করিবে ন! (যথা, যেখানে রোগী 
১ বিধবা) সেখানে তাহার নিমিত্ত মাংসের রস ব্যবস্থ। করা কখনই 
কর্তব্য নহে 

তৃতীয় দি বক্তব্য এই যে, রোগের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ও আরোগ্য 
লাভের সম্ভাবনা কতদূর, তাহা রোগীকে বলায় তাহার দুশ্চিন্তা ও সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারে, এই নিমিত্ত তাহা রোগীকে বলা কর্তব্য নহে । 
কিন্ত রোগীর আত্বীয়স্বজনকে তাহ! অবগত করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্তব্য । 
এবং যেখানে একের অধিক চিকিৎসক একত্র পরামর্শ করিয়া চিকিতসা করেন, 
সেখানে তাহাদের পরামশ কালীন মতামত রোগীর আত্বীযন্বজনকে জানিতে 
দেওয়। কর্তব্য। কারণ এ সকল বিঘর জানা তাঁহাদের আবশ্যক, এবং তাহা 
না জাণিলে চিকিৎসাগন্বন্ধে তাঁহাদের আপনাদের কি কর্তব্য তাহা তাঁহার! 
উপযুক্তরূপে স্থির করিতে পারেন না। তাঁহারা চিকিংসাশান্ত্রে একেবারে 
অনভিজ্ঞ হইতে পারেন, এবং কিরূপ চিকিৎসার কি ফল, তাহ। চিকিত্সক 
মহাশরেরা তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে ভাল বুঝেন | কিন্ত কোন্‌ চিকিৎসককে 
দেখাইলে সুফল হইবে তাহা স্থির করার ভার সেই অনভিজ্ঞ ব্যকিদিগের উপর 
রহিয়াছে, ইহা সংসারের এক বিচিত্র প্রহেলিকা । অসাধ্য বা অচিকিংশ্য 
রোগে চিকিৎসক দেখান রোগীর রোগশাস্তির নিমিত্ত হউক আর নাই হউক, 
তাহার আত্রীয়স্বজনের ক্ষোভশান্তির নিমিত্ত বটে। সুতরাং তাঁহাদের সে 
ক্ষোভ যাহাতে বায় সে উপায় অবলম্বনকরণে তাঁহাদের সহায়তা করা 
চিকিৎসকের উচিত । 

চতুর্থ প্রশ্নের সদুত্তর সংক্ষেপে এই যে, রোগীর আন্বানরক্ষার্থে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করা চিকিৎসকের কর্তব্য। এদেশে একটা সাধারণ প্রবাদ আছে, যে 
সাপের মন্ত্র জানে, সর্পাহত রোগী দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কেহ ডাকিতে 
আপিলে, সময়েই হউক আর অসময়েই হউক তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে হইবে 
না গেলে তাহার ঘোর অমঙ্গল ঘটিবে। কথাটি অতি সুন্দর, এবং ইহার পর পাত 
অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন কঠিন পীড়ার চিকিৎসা জানেন, তাঁহাকে চিকিৎসার 
নিমিত্ত আহ্বান করিলে সে আহ্বান রক্ষা করা তাঁহার কর্তব্য । চিকিৎসকের 


৪র্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


ব্যবসায় সামান্য ব্যবসার নহে । তিনি রোগীর নিকট অথ গ্রহণ করুন আর না 
করুন, সে তুচ্ছ কথা, কিন্তু তাঁহার নিকট যাহ! পাইবার নিমিত্ত রোগীর 
স্বজনগণ ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকে, তাহ। অমূল্য পদার্থ, তাহ গ্রাণদান। 
কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়াই হউক আর না লইরাই হউক, সেই অমূল্য পদার্থ 
প্রদান কর৷ যাহার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, তিনি যেন কখন এরূপ না মনে 
করেন, আমি যখন আহ্বানকারীর অর্থ লইলাম না তখন তাহার আহ্বান 
রক্ষা করিতে বাধ্য নহি। তাঁহার নিকট যে অমূল্য প্রতিদান লোকে 
যাচ্ঞা করে, যথাসাধ্য কাহাকেও তাহা হইতে বঞ্চিত ন! করাই তাঁহার 
উচিত। 

চিকিসাশাস্ত্রানভিন্ত ব্যক্তিকর্তৃক নানাবিধ উপকারের গ্রলোভনবাক্যপূর্ণ 
ওঘধগ্রচারের বিজ্ঞাপন যাহাতে প্রশ্রয় না পার, তৎপ্রতি চিকিংসকসম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। চরক৯ বলিয়াছেন অচিকি২সকের উঘব ইন্দ্রের অশনি 
অপেক্ষা ও ভয়ানক । 


৭। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি 


গুরুশিধ্য সন্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয় ও অতি পবিত্র সম্বন্ধ । যিনি যত বুদ্ধিমাৰ্‌ 
বা ক্ষমতাবার্‌ হউন না কেন, গুরু উপদেশ ভিন্ন তিনি কোন বিষয়েই সম্যক্‌ 
জ্ঞানলাভ করিতে বা জুচারুরূপে কার্ধাদক্ষ হইতে পারেন না, এইজন্য গুরু- 
শিথ্য সম্বন্ধ অতি গ্রয়োজনীয়। কাহারও নিকট কোন বিঘয়ে ভ্ঞানলাভ বা 
কোন কাৰ্য্য দক্ষতালাভ করিতে গেলে, তিনি আন্তরিক স্নেহ ব৷ যত্বের সহিত 
না শিখাইলে, শিক্ষা ফলদায়ক হয় না, এবং গুরুর সেই আন্তরিক স্মেহ বা যত্ব 
পাইবার নিমিত্ত শিঘ্যের গুরুকে ভক্তি করা আবশ্যক । বর্তমান কালে প্রায়ই 
অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান হয় বটে, কিন্ত তথাপি স্মেহ ও ভক্তির আদান প্রদান 
এই সন্বন্ধের মূল, এইজন্য ইহ। অতি পবিত্র সম্বন্ধ | 

কোন কোন বিশেষ স্থলে, যথা, ধর্মাবিঘরক উপদেশগ্রহণে, গুরুশিঘ্য 
একধর্ম্মাবলন্বী হওয়া আবশ্যক। তিন অন্যত্র গুরুশিধ্য ভিন ভিনু 
ধর্মাবলদ্বী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হওয়াতে কোন নিষেধ নাই। বরং ছিন্দুশান্তরে 
এইরূপ হওয়ার বিধি আছে। মনু কহিয়াছেন-- 


“শ্ন্থপ্রান; গলা লিলা স্বাহুহীনানবাহুদি ।’'২ 
(গ্রদ্ধাবান্‌ শুভ বিদ্যা নীচ হতে লবে।) 
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২৩৩ 


৭। গুরুশিঘ্য 
সন্বন্ধ ও তাহার 
নীতি। 


২৩৪ 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 
“ন্বীনিন্দ ঈহ্ছিন্দ নাদি নঘাচ্যান্লিন্ধলন স্ব । 
স্সাহুহীন ঘনী স্বান ন দুলমিনাহুত্ীন্‌ ॥"'১ 


(লৌকিক বৈদিক কিন্বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 
লভেছ যঁ হতে তাঁর করিবে সন্দান |) 


অতএব বাহার নিকট কোন বিঘরের শিক্ষালাভ করা যায় তিনি যে জাতীর ও 
যে সম্প্রদায়ের হউন না কেন, তাঁহাকে সন্মান ও ভক্তি করা শিষ্যের অবশ্যকর্তব্য | 
এবং শিষ্য যে জাতীয় ও যে সম্প্রদায়ের হউক না কেন, তাহাকে যত্ব ও সেহ 
করা গুরুর অবশ্যকর্তব্য। 

গুরু ও শিষ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীর হইলে কখন কখন এরূপ ঘটিতে পারে, 
জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া, শিষ্য গুরুকে যথাযোগ্য সন্মান ও ভক্তি করিতে, 
বা গুরু শিষ্যকে যথোচিত যত্ন ও স্েহ করিতে, বিরত হরেন। কিন্ত সেরূপ 
হওয়া অতি অন্যায় ও দুঃখজনক, এবং তাহার ফল অতি অশুভকর। যাঁহাকে 
গুরু বলিয়। গ্রহণ করিতে হইবে তাঁহার দোষ গুণের বিচার তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব 
স্বীকারের পর আর চলে না, তখন তাঁহার দোঘ গুণের বিচার না করিয়া 
[হাকে ভক্তি, অন্ততঃ সন্মান, করা উচিত। তাহ! না করিলে 
তাহার নিকট শিক্ষালাভ সম্ভবপর নহে, কারণ তাহা হইলে তাঁহার 
কথার প্রতি আস্থা জন্মিবে না, 'ও সে কথা মনোযোগের সহিত 
শুনা হইবে না| আর যাহাকে শিধা বলির| গ্রহণ করা যায় তাহার 
শিষ্য হইবার যোগ্যতার বিচার করা আর চলে না, সে বিচার অগ্নে 
করা উচিত ছিল। শিষ্য বলিয়। গ্রহণ করিবার পরে তাহাকে স্নেহ অন্ততঃ 
যত্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহ। না করিলে সে শিক্ষার পূর্ণ ফললাভ 
করিতে পারিবে না| অবিকন্ত গুরু যদি শিঘ্যকে অযোগ্য বলিয়া তাহাকে 
শিক্ষা দিবার, ও তাহার উন্মৃতিসাধনাথ যত্ব করিবার, দায়িত্ব হইতে ণিন্কৃতি 


ত 


লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে শিষ্যের হিত'থে শ্রম করিবার চেষ্টা অনেকটা 


শিথিল হইয়া যাইবে ।  আুতরাং শিঘোর প্রতি যত্ত ও স্নেহের অভাব গুরুর 
কর্তব্য পালনের অন্তরায় হইয়া উঠে। 

উপরে বলা হইয়াছে গুরুশিষ্যসন্ন্ধ একবার সংস্থাপিত হইলে, পরস্পরের 
যোগ্যতা বিচার করিতে কাহার আর অধিকার থাকে না, তখন গুরুকে ভক্তি 
করাই শিম্যের কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং শিঘাকে যত করা গুরুর 
পক্ষেও কর্তব্য হইর৷ দীড়ায়। অতএব গুরুশিষ্যসন্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়ার 
পৃর্বেই শিঘ্যের গুরুনিক্বাচন ও গুরুর শিথ্যনিবর্বাচন কর্তবা। 


কিন্ত সে 
নির্বাচন কঠিন, এবং অনেক স্থলেই অসন্ভব। প্রথমতঃ শিষ্য বদ্ধির 
অপরিপক্ষত৷ ও জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ গুরুনির্বাচনে সমর্থ হইতে পারে না। 


> মনু২।১১৭। 


সিসি রত 
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যদি বলা যায় তাহার পিতামাতা বা অন্য অভিভাবক তাহার নিমিত্ত গুরু 
নির্বাচিত করিয়া দিতে পারেন, কিন্ত বর্তমান কালের বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে 
তাহা সম্ভবপর নহে। ছদত্র বা তাহার অভিভাবক বিদ্যালয় নিব্বাচিত 
করিতে পারেন, কিন্ত তথাকার শিক্ষকনিবর্বাচনে তাঁহাদের কোন অধিকার 
নাই। ছাত্র বা তাহার অভিভাবক উচচকল্পে সুনিয়মে পরিচালিত 
বিদ্যালয় নির্বাচিত করিতে পারেন। গুরু অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষকও 
আপন ইচ্ছামত ছাত্র নির্বাচিত করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, 
গুরু শিঘ্য উভয়েরই কর্তব্য, চিত্ত স্থির করিয়া পরস্পরের প্রতি যথাবিধি 
ব্যবহার করা। 

গুরুশিধা সন্বন্ধের আর একটি বিশেঘত্ব আছে। শিঘ্যকে শাসনদ্ারা 
কাৰ্য্য করাইয়া লওয়া গুরুর পক্ষে যথেষ্ট নহে । গুরুর কর্তব্য শিঘ্যকে শিক্ষা 
দেওয়া, তাহাকে শাসন করা নহে । শাসন ও শিক্ষার অনেক গ্রভেদ। শাসনের 
উদ্দেশ্য, শাসিত ব্যক্তি, তাহার অন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষিত ব্যক্তির 
অন্তরের দোঘ সংশোধিত হইয়া তাহার উৎকর্থ লাভ হয়। সুতরাং শাসন ভয় 
দেখাইয়া হইতে পারে, শিক্ষা ভক্তির উদ্রেক ভিন্ন হয় না। 


৮।  প্রভৃভূত্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি 


প্রভুভৃত্য সন্বন্ধ সংসারযাত্রানির্ববাহার্খে অতি আবশ্যক। সংসারে অনেক 
কাৰ্য্য আমরা নিজে করিতে সমর্থ নহি, অন্যের সাহায্যে তাহা নির্বাহ করিতে 
হয়, এবং সেই সাহায্য পাইবার নিমিত্ত সাহাব্যকারীকে বেতন দিতে হয় । 
যেখানে কার্ধয উচচশ্রেণির, সেখানে সাহায্যকারীকে ভূত্য বলা যায় না, তাহাকে 
কর্ধ্চারী বা উপদেষ্টা বলা যায়। 

গ্রভূর কর্তব্য ভূত্যের গ্রতি সদর ব্যবহার করা ও তাহার সুখস্বাচছন্দ্যের 
প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা । তাহা হইলেই তাহার নিকট বিনা তাড়নায় অনায়াসে 
পর্ণ মাত্রায় কার্য) পাওয়া যায়। এবং ভৃতোর কর্তব্য সব্বদা যত্বের সহিত 
প্রভুর কার্ধ্য করা। তাহা হইলেই সে তাঁহার নিকট সদয় ব্যবহার পাইতে 
পারে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্যপালনে যত্ববার্‌ হইলে উভয়েই 
পরস্পরের কর্তব্যপালনের সহায়তা করিতে পারে, এবং তারা উভয়েই বিশেষ 
উপকৃত হইতে পারে। বে প্রভূ ভৃত্যের প্রতি সহ্দযতাণ্রযুক্ত তাহাকে অধিক 
পরিশ্বম না করাইয়া নিজের কাজ যথাসাধ্য নিজে করেন, তিনি যে কেবল 
ভূত্যের নিকট ভক্তিভাজন হয়েন তাহা নহে, নিজেও অনেকদূর পরাবীনতামুজ্ত 
থাকেন। কারণ যে প্রভূ যতদূর ভূত্যের সেবাগ্রহণে ব্যগ্ব হরেন, তিনি ততদুর 
আপনি ভৃত্যের বশীভূত হইয়া পড়েন। 


২৩৫ 


৮। প্রভূভ্ত্য 
সদ্বন্ধ ও তাহার 
নীতি। 


২৩৬ 


৯। দাতা- 
গ্রহীতা সম্বন্ধ ও 
তাহার নীতি। 


জ্ঞান ও কর্ম [ ২য় ভাগ 
৯। দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধ ও তাহার নীতি 


দাতাগ্রহীতার সন্বন্ধ অতি বিচিত্র। একের অভাব ও অন্যের তাহা 
«পূরণ করিবার ইচ্ছা এই দূরের মিলন দ্বারা দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধ ও অন্যান্য নানা- 
প্রকার সম্বন্ধ উদিত হয়। সেই অভাব অর্াভাবও হইতে পারে সামর্থ নাভাৰও 
হইতে পারে। বিনা বিনিময়ে অন্যের অভাব পূরণকেই দান বলে, এবং 
সেইরূপ অভাবপূরণদ্বারাই দাতাগ্রহীতা সন্বন্ধের স্বষ্টি হর। বিনিময় লইয়া 
অন্যের অভাব পূরণ হইতে উত্তমর্ণ অধমণ , থ্রজাভূঙাবিকারী, ক্রেতাবিক্রেতা, 
প্ভূভৃত্য, প্রভৃতি নানাবিব সম্বন্ধ উৎপনু হয়। 

দাতাগ্রহীতা উভয়েই বিশেষ ব্যক্তি বা উভয়েই ব্যক্তির সমষ্টি বা সমিতি, 
অথবা একপক্ষ বিশেষ ব্যক্তি ও অপর পক্ষ ব্যক্তির সমষ্টি ৰা সমিতি হইতে পারে । 

প্রাচীনকালের সমাজে ও বর্তমানকালের প্রাচীন প্রকারের সমাজে, বিশেঘ 
ব্যক্তিকর্তৃক বিশেষ ব্যক্তির অভাব পুরণ হওয়াই প্রচলিত গ্রথা। সেরূপ 
কাৰ্য্য কর্তব্য কি না এই কথার মীমাংসা অগ্ে আবশ্যক । এক দিকে সকল 
দেশেই, কি কবি, কি নীতিবেভা, সকলেই দানের ভূরসী প্রশংসা করিয়াছেন, 
এবং এদেশে স্মৃতিশান্ত্ে দানের বিশেষ গ্রশংসাবাদ আছে। হেমাদ্রির চতুর্ব্গ- 
চিন্তামণির দানখও্ এই কথা সপ্রমাণ করিতেছে । এতঙ্ভিযী জনসাধারণের 
দানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত নানাবিধ শ্রোকসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
একটির এস্থলে উল্লেখ করিব। 


“নীঘমন্লি ন খালন্লী মিন্বান্থাৰা বত নতি । 
হানান্‌ লীলা লিল সনথান্ত দন্বলী জন্‌ ॥” 
(মাগিয়া ভিক্ষুক এই উপদেশ দেয়। 
দান কর না৷ করিলে এই দশ৷ হয় |) 
অপর দিকে অর্থ তত্ববিও ও সমাজ তত্ববিং পণ্ডিতের বলেন৯ অবিবেচনা 
পূর্বক দান করিলে তাহার কল অশুভকর হয়। সেরূপ দান লোকের 
আলস্যেরপ্রশ্বর দেয়, এবং যাহারা শ্রম করির। নিজের ও সমাজের প্রয়োজনীয় 
বস্তু উৎপনু করিতে পারিত, তাঁহারা বসিয়। খাইয়। অন্যের শ্বমের ফল ভোগ 
করে, এবং সমাজকে সেই ফলভোগে কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত করে। অযোগ্য 
পাত্রে দান অবশ্যই অবৈধ । 
“ভ্ৰিল্লাল্‌ মৰ জীন্ন ৰ লা দশ স্বৰ ঘলল্‌।” 
(দরিদ্রকে দেহ অর্থ দিও ন। বনীরে 1) 
এই মহাজনবাক্য সব্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। 
পড়িরাছে ও অত্যন্ত কষ্ট পাইয়। সাহায্য চাহিতেছে, 


কিন্তু যে ব্যক্তি অভাবে 
সে নিজের দোষে কষ্ট 


> Sidgwick’s Political £০০n০ গ্রন্থের শেষ অধ্যায় এ সঙ্বন্ধে ডর্টব্য। 


৪থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কৰ্ম্ম 


পাইতেছে বলিয়৷ তাহাকে দানের অযোগ্য মনে করা, ও তাহার আবেদন 
একেবারে প্রত্যাখ্যান করা, বোধ হর কঠিন হৃদয়ের কার্ধ্য। দানের পরিমাণ 
প্রার্থীর দোষ গুণ অনুসারে স্থির করা কর্তব্য। কিন্ত খ্রাণবারণোপযোগী 
সাহায্য পাইবার নিমিত্ত বোধ হয় কোন অভাবগ্রপীড়িত ব্যক্তিই অযোগ্য নহে। 

তারপর কেহ কেহ বলেন, ব্যর্ভিবিশেঘের দান সাধারণের তত উপকারক 
হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে, সকলেরই কর্তব্য যাহা দান করিবেন তাহা 
কোন উপযুক্ত সভ৷ সমিতির হস্তে দিবেন, তাহা হইলে, প্রথমতঃ দান উপযুক্ত 
পাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা অধিক, এবং দ্বিতীয়তঃ পাঁচজনের দান একত্র হইয়া 
সাধারণের বিশেষ হিতকর কার্যে লাগিতে পারে। একথা সত্য বটে, কিন্তু 
দানের টাক! সভাসমিতির হস্তে পড়িলে যেমন একদিকে সাধারণের পক্ষে অধিক 
হিতকর হইবার সম্ভাবনা, তেমনই অন্যদিকে তাহাতে আবার সাধারণের ক্ষতিও 
আছে। কারণ সকলেই যদি নিজ নিজ দাতব্য টাকা সভাসমিতির হস্তে 
অর্পণ করেন, তাহা হইলে গ্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রার্থীকে সাক্ষাৎসন্বন্ধে দানের 
পরিমাণ কমিয়া যাইবে, এবং লোকে অভাবপ্রপীড়িতের কাতরোক্তির প্রতি 
অমনোযোগী হইতে ও প্রার্থীকে বিমুখ করিতে অভ্যস্ত হইবে, আর তাহাতে 
লোকের কারুণ্য উপচিকীর্ঘাদি সাবুপ্রবৃত্তির হ্রাস হইবে। অতএব যদিও 
সভাসমিতির হস্তে লোকের দাতব্যের কিঞ্চিৎ পরিমাণ অপিত হওয়া ভাল, 
তথাপি গ্রতোক ব্যভিরই স্বহস্তে যোগ্যপাত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করা কর্তব্য | 
তাহা না করিলে অনেকগুলি সত্প্রবৃত্তি কাধ্যাভাবে নিস্তেজ হইয়া যাইবে । 
তবে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক । গ্রার্থীর কাতরোজিতে দয়ার হইয়া 
দান করা যেমন দাতার পক্ষে প্রশস্ত ও কর্তব্য, প্রার্থীর ধন্যবাদ ও পার্শ্ববর্তী 


লোকের প্রশংসাবাদের লোভে দান করা তীহার পক্ষে তেমনই অগ্রশস্ত 


ও অকর্তব্য। 


২৩৭ 


রাজনীতি অতি 
গহন বিষয় । 


কিকি কথার 
আলোচনা 
হইবে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


ব্লাজনীতিস্িদ্ধ কৰ্ম 


পূৰ্ব্বে ই বল৷ হইয়াছে’ রাজনীতি অতি গহন বিঘয়। অথচ রাজনীতি- 
বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই আবশ্যক, কারণ রাজা ও প্রজা উভয়েরই রাজ- 
নীতিসিদ্ধ কৰ্ম্ম কর্তব্য এবং রাজনীতিবিরুদ্ধ কর্ম অকর্তব্য। 

রাজনীতি দুই কারণে অতি দূরূহ বিঘয়। প্রথমতঃ রাজনৈতিক তত্ব 
নিরূপণ করা কঠিন। মানবগ্রকৃতি বিচিত্র, তাহা দেশকাল অবস্থাতেদে 
নানাভাব ধারণ করে। সুতরাং মনুষ্য কোবৃরূপ রাজশক্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার 
কিরূপ প্রয়োগ করিবে, এবং কোন্‌ প্রণালীতে শাসিত হইলেই বা কিরূপ 
আচরণ করিবে, তাহা স্থির করা সহজ নহে। যদিও অনেক প্রকার শাসন- 
প্রণালীর ফলাফল অতীতের ইতিহাস দর্শা ইয়া দিতেছে, কিন্ত বর্তমান পরিবন্তিত 
সমাজের অবস্থায় কিরূপ পরিবর্তনের বা সংশোধনের কি ফল হইবে, তাহা 
অনুমান করিয়। ঠিক বল৷ যায় না। দ্বিতীয়তঃ রাজনীতিবিঘয়ক আলোচনাও 
যথাযোগ্যরূপে এবং কেবল সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। হওয়ার পক্ষে বিধু আছে। 
পূর্বসংক্কার ও স্বার্থ পরত প্রযুক্ত অনেকেই হয় রাজার ন৷ হয় প্রভার পক্ষপাতী । 
ধাহারা নিরপেক্ষ তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে, তাঁহাদের কখায় পাছে রাজা বা 
প্রজ। প্রশ্রয় পান এই ভাবিয়া, অসঙ্গুচিত ভাবে সমালোচনা করিতে কুঠ্ঠিত 
হন। 

যখন রাজনীতিবিঘরক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই আবশ্যক, তখন রাজনীতি 
দুরূহ বিঘর হইলেও তাহার সন্বন্ধে কএকটি কখার আলোচনা এ স্থলে না করিয়া 
ক্ষান্ত খাক। যার না। সে কএকটি কথা এই-- 


১। রাজা গ্রজা সন্বন্ধের উৎপত্তি, নিবৃত্তি, ও স্থিতি। 

২। রাজতন্ত্রের এবং রাজা প্রজা! সন্বন্ধের ভিনু ভিন্ন প্রকার । ব্রিটেন 
ও ভারতের সন্বন্ধ । 

৩। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য । 

৪। রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য । 

৫ | এক জাতির বা রাজ্যের প্রতি অন্য জাতির বা রাজ্যের কর্তব্য । 


১». গ্ুথমভাগের ঘষ্ঠ অধ্যায়, ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ণ 
১। রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি, নিবৃত্ত ও স্থিতি 


রাজাগ্রজ। সন্বন্ধের উৎপত্তি আদির আলোচনা করিতে হইলে সেই সন্বন্ধ 
কিরূপ তাহ৷ অগ্রে জানা আবশ্যক । সুঙ্মাভাবে দেখিতে গেলে সে সম্বন্ধ 
নানারপ। তদ্বিঘয়ের কিঞ্চিৎ বিশেঘ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । এক্ষণে 
রাজ। ও প্রজার সন্বন্ স্থলতঃ কি প্রকার তাহাই বল৷ যাইতেছে। 

মানবপ্রকৃতিতে দুইটি বিপরীত গুণ আছে। মানুষ আপন ইচ্ছামত 
চলিতে চাহে এবং অন্য কেহ সেই ইচ্ছার বিরোধী হইলে তাহার সহিত বিবাদ 
করে, আবার অপর মনুষ্যের সহিত মিলিয়া থাকিতেও চাহে। তবে আদিম 
অসভ্য অবস্থায় সে মিলন নিজের প্রভুত্বপ্রকাশের, ও অপরের দ্বারা নিজের 
কার্ধ্য উদ্ধারের নিমিত্ত । এইরূপে একত্র দলবদ্ধ হইরা থাকিতে গেলে সেই 
দলের লোকের মধ্যে অনেক সময় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং কখন 
কখন অনা দেশের লোকের সহিতও বিরোধ ঘটে। সেই সকল বিবাদভঞ্জন 
ও বাহিরের শত্রদমন নিমিত্ত, দলবদ্ধব্যক্তিগণের মধ্যে বলে বা বুদ্ধিতে যিনি 
শ্ৰেষ্ঠ তিনিই তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করেন, এবং দলকে পরিচালিত করেন। 
দলের প্রয়োজনীয় কাৰ্য্য চালাইবার,নিমিভ দলের উপরে একজনের বা একাধিক 
ব্যক্তির কর্তৃত্বকরণই রাজাপ্রজা সন্বন্ধের মূল লক্ষণ। যিনি বা যাহারা এরূপ 
কর্তৃত্ব করেন তীহ।কে বা তীহাদিগকে রাজা বা রাজশক্তি বল! যার, এবং যাহাদের 
উপর সেই কর্তৃত্ব করা হয় তীহাদিগকে প্রজা বলে। 

রাজাগুজা স্ধন্ধের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা লইয়া অনেক মতভেদ 
আছে। একটা মত এই যে, যাহাদের মধ্যে এ সন্বন্ধ আছে তাহাদের সকলের 
ইচছানুসারে সন্বন্ধের স্থষ্টি হয়।* তাহার বিরুদ্ধ মত এই যে, রাজা ও প্রজার 
সম্বন্ধ লোকে একত্র হইয়া স্থষ্টি করে নাই, তাহ! প্রত্যেক স্থলেই ক্রমশঃ জন্যে 
ও বদ্ধিত হয়, এবং অবস্থাভেদে নানাস্থানে নানারূপ বারণ করে। এই দুইটা 
মতেই কিঞ্চিৎ সতা আছে, কিন্ত কোনাটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে। 

গ্রথমোক্ত মতে এইটুকু সত্য আছে যে, যাহাদের মধ্যে রাজাপ্রজাসস্বন্ধ 
যে ভাবে আছে, তাহাদের বা তাহাদের অধিকাংশের সেই সম্বন্ধ সে ভাবে থাকাতে, 
প্রকাশ্যে না৷ হউক প্রকারান্তরে সম্মতি আছে, অন্ততঃ তাহাতে আপত্তি নাই, 
কেনন! তাহ। না হইলে সে সম্বন্ধ কখনই থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই 
বলিয়। সে সম্বন্ধ তাহাদের স্পষ্ট সন্মতি অনুসারে স্থ্ট হইয়াছে একথা বল। যায় 
না। যেমন লোকের প্রকাশ্য সন্মতিক্রমে ভাষার প্রথম স্াষ্ট হওয়া অসম্ভব, 
কেনন! তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে”কোহ্‌ ভঘায় সেই সন্মতি দেওয়ায় কাধ্য 
সম্পন্ন হইল ?--তেমনই লোকের প্রকাশ্য সম্মতিতে রাভাপ্রজা সন্বন্ধের প্রথম 
কাটি হওয়া অসম্ভব, কেনন। তাহ। হইলে প্রশ্ন উঠে,__সমাজে রাজাপ্রজা 


» Hobbes’ Leviathan, Chap. 18 এ সব্ন্ধে ডরষ্টব্য। 


২৩৯ 
১। রাজাপুজা 
সম্বন্ধের উৎপত্তি; 


নিবৃত্তি ও 
স্থিতি। 


রাজাপ্রজা 
সম্বন্ধের স্থূল 
লক্ষণ। 


রাজাপগ্জা সহন্ধ 
স্থাষ্ট বিঘয়ে 
মতভেদ । 


২৪০ 


রাজাগ্রজা 
সন্বন্ধের উৎপত্তি 
ও নিবৃত্তির 
ত্রিবিধ কারণ, 
শান্তভাবে 
রাজতন্ত্র পরি- 
বর্তন, বিপুবে 
পরিবর্তন, ও 
পরাজয়ে 
পরিবর্তন। 


ভান ও কর্ন [২য় ভাগ 


সন্বন্ধের প্রথম স্থষ্টি হইবার পূর্বে লোকে কাহার নেতৃত্বে একত্র হইয়া সেই 
সন্বন্ধের সৃষ্ট করিল ? 

দ্বিতীয়োক্ত মতটি এই পৰ্য্যন্ত সত্য যে, রাজ! ও প্রজার সন্বন্ধ কোন একদিন 
শুভ বা অঙুভ লগে লোকের প্রকাশ্য সন্মতিক্রমে স্থষ্ট হয় নাই, মনুঘ্যের 
স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে ক্রমশঃ মানবসমাজের মধ্যে সেই সন্বন্ধ উদ্ভূত 
হইয়াছে। কিন্ত তাই বলিয়া, যাহাদের মধ্যে এ সন্বন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদের 
মতামত সে উদ্ভাবনবিঘয়ে একেবারে গণনীয় নহে, এ কথা বলা যার না। এই 
সন্বন্ধ উৎপত্তির অন্যান্য কারণের মধ্যে, যাহারা তাহাতে আবদ্ধ তাহাদের 
প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে প্রদত্ত সন্মতি একাট কারণ বলিয়া ধরিতে হইবে । 

রাজাগ্রজা সন্বন্ধের উৎপত্তি ভিনু ভিন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে কিরূপে 
হইয়াছে তাহ! তত্তদ্দেশের তৎকালের ইতিবৃত্তের বিঘয়। কিন্ত এই সম্বন্ধের 
গ্রথম স্থাষ্টি, ভাঘাদি অন্যান্য অনেক বিঘয়ের গ্রথম স্থষ্টির ন্যায়, ইতিহাসস্থষ্টির 
পৃরের হইয়াছে, সুতরাং ইতিহাম সে বিঘয়ের আলোচনার বিশেষ সাহায্য করিতে 
পারে না। তবে সাহিত্য ও প্রাচীন রীতিনীতি যাহার স্থষ্ট ইতিহাসের পুর্বে 
হইয়াছে তাহাতে রাজাগ্রজা সম্বন্ধ উৎপত্তির যে সকল নিদর্শন পাওয়৷ যায় 
তাহ। সন্কলিত করির। পণ্ডিতেরা অনেক তত্বনির্ণয় করিয়াছেন ।৯ সে সকল 
কথা এখানে বাহল্যে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, প্রাচীন ভারতে২ ও গ্রীসে রাজ! ও প্রজার সন্বন্ধ ঈশ্বরসংস্থাপিত 
ও রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিবি এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এবং 
মিসর ও পারস্যদেশ সন্বন্ধেও দেইরূপ বল৷ যাইতে পারে ।৪ 

প্রত্বতত্বের গবেষণার কথা ছাড়িয়। দিয়া, এতিহাসিক' কালে রাজাপ্রজা 
সন্বন্ধ ভিন ভিন দেশে কিরূপে ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে তাহার অনুশীলন করিতে 
গেলে দেখা যায়, ও সন্বন্ধ নানাদেশে নানা কারণে, নানা রূপ ধরিয়া ক্রমশঃ 
প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার সূক্ষমবিবরণ অনেক কথা। স্থলতঃ এই বল৷ 
যাইতে পারে, প্রধান প্রধান দেশের বর্তমান রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ অর্থাৎ শাসন- 
প্রণালী, কোথাও বিনা বিপ্রবে পুর্বপ্রণালীসংশোধন দ্বারা, কোথাও রাষ্ট্রবিগ্রাবে 
পূর্বপ্রণালীপরিবর্তনদ্ধারা, কোথাও বা যুদ্ধে পরাজয়ের বা সন্ধির ফলে পূর্বব- 
রাজতন্রের স্থলে নৃতনরাজতন্স্থাপনদ্বারা, উৎপন্ন হইয়াছে । শান্তভাবে 
সংশোধন, বিপ্ৰে পরিবর্ভন, ও পরাজয়ে নূতন রাজতন্বসংস্থাপন, বর্তমানক|লের 
রাজা ও গ্রভা সন্বন্ধের উৎপত্তি বা নিবৃত্তির এই ত্রিবিধ কারণ । 


» Maine’s Early History of Institutions, Lectures XL XI, 
ও Bluntschli’s Theory of the State, Bk. I, Ch. III, w্টব্য | 

২ মনু ৭৩-৮। 

৩ Grote’s History of Greece, Pt. I, Ch. XX. 

8 Bluntschli’t Theory of the State, Bk. VI, Ch. VI. 


টম অঃ] রাজনীতিগিদ্ধ কর্ম 


-জগতে সকলই পরিবর্তনশীল, কিছুই স্থির নহে। সেই পরিবর্তনের 
গতি গ্রারই উনৃতিমুখী, তবে কখন কখন আপাততঃ অবনতির দিকে বলিয়া 
বোধ হয়। কিন্ত একটু মনোযোগপূ্্বক দেখিলে অধিকাংশস্থলে বুঝিতে 
পারা যার, সেই বক্রগতি অল্পকালস্থায়ী, এবং পরিণামে সমস্তগতিই উনৃতির 
দিকে। স্থট্টির কোন. ভাগ পূর্ণ উন্নতিলাভের পর, পৃথক্‌ থাকিবে কি অনন্ত 
বরে লীন হইবে, এ গ্রশের উত্তর অপূর্ণ মানববৃদ্ধি দিতে পারে না| 

পৃথিবীর রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের পরিণতি কি হইবে তাহ। বল। যায় না। 
তবে এই পর্য্যন্ত বল। যাইতে পারে, গ্রীফ্‌ 'ও রোমের প্রাচীন সাম্রাজ্য ধ্বংসের 
যে সকল কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল কারণ উপস্থিত হইবার সম্ভাবন। 
আর নাই। প্রথমতঃ, বাহিরের সেরূপ অবিবেচক অন্ধ বলশালী শক্ত বর্তমান 
কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত হওয়। সন্ভাবনীয় নহে। কারণ, এখন যে 
সকল জাতি ক্ষমতাশালী তাহার। রোম সাম্রাজ্যের শত্রু গথ ও ভ্যাগ্ডালজাতির 
ন্যায় অবিবেচক ও অন্ধ নহে, তাহারা সকলেই অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়। কার্য 
করে। এবং যে সকল অপভাজাতি এখন পৃথিবীতে আছে তাহাদের কর্তৃক 
কোন সভ্যজাতির পরাজয় সম্ভবপর নহে, বরং তাহাদের নিজেদেরই পরাজিত 
হইবার সম্ভাবন। | ফলতঃ এখন আর জয় পরাজয় বাহুবলের উৎকর্ষ অপকর্ষের 
উপর নির্ভর করে না, বৃদ্ধিবলের উৎকর্ধাপকর্ধের উপরই নির্ভর করে। 
দ্বিতীয়তঃ, ভিতরের শক্র অথ ৎ আলপ্য, বিল্লাসিতা, অবিবেচন।, অবিচার, যাহ। 
পতনের পৃরের্ব রোমকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহ।ও এখনকার কোন বড় জাতিকে 
আক্রমণ করে নাই। কিন্ত তথাপি বুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা নাই এ কথা বলা 
যায় না। এক সময় জনসাধারণের 'ও পণ্ডিতগণের ধারণ। ছিল, মনুষ্য অসভ্য 
'ও অর্থসভ্য অবস্থাতেই রণগ্রিয় ও রাজ্যবিস্তারে রত থাকে, ক্রমে সভ্যতাবৃদ্ধি 
ও শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার হইলে লোকে শান্তিপ্রিয় হয়। কিন্ত এখন দেখা 
যাইতেছে যে, শিল্প বৃদ্ধি ও বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রণপ্রিয়তারও বৃদ্ধি 
হয়, এবং শিল্প 'ও বাণিজ্যের হাট বজায় রাখিবার চেষ্টা অনেক স্থলে যুদ্ধের 
কারণ হইয়। উঠে। 
রাষ্ট্রবিগ্রবদ্ধরা রাজতন্ত্র পরিবর্তন ও নূতন রাজ।প্রজা সম্বন্স্থা্টর দিনও 
যে গিয়াছে তাহ! বল৷ যায় না। যদিও ফরাপি বিপ্লুবের ভীষণ ব্যাপার ও 
তাহার অশুভ ফল স্মরণ রাখিয়। কোন জাতিই আর সেরূপ রাষ্ট্রবিগ্রবে লিপ্ত 
হইতে চাহিবে না, তথাপি এখনও নান। দেশে রাজত্ব পরিবর্তন নিমিত্ত সামান্য- 
বিগ্লুব চলিতেছে । fl 
দেশের ও সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্র পরিবর্ত্ণের 
প্রয়োজন হয়। সেই পরিবর্তন বিনা বিপ্রুবে শান্ত ভাবে ঘটা উচিত ও তাহ। 
হইলেই মঙ্গল, এবং ইহা পরম সুখের বিষয় যে, অনেক স্থলে সেইরূপ ঘটিতেছে। 
রাজাপ্রজ। সম্বন্ধ উৎপত্তির কারণের সঙ্গে সঙ্গে যে নিবৃত্তির কারণের উল্লেখ 
করা হইয়াছে, সে নিবৃত্তি পুর্ব রাছতন্্পরিবর্ভনের কল। যেখানে পর্ন 
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রাজতদ্ব রাজাপ্রজ। উভয় পক্ষের ইচ্ছাতেই পরিবন্তিত হর,__যখা শান্তভাবে 
বংশোধনে”-অথব! একপক্ষ বা রাজার অনিচ্ছায় কিন্তু অপর পক্ষ বা প্রজার 


. ইচ্ছায় পরিবন্তিত হয়,--যথ। রাষ্্রবিগ্রবে--অথবা উভয় পক্ষেরই অনিচছায় 


পরিবভিত হয়,--যথ| অন্য রাজার নিকট পরাজয়ে,--সেখানে পৃর্বরাজা বা 
রাজশঞ্জির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই পূর্বকার রাজাগ্রজা সন্বন্ধের নিবৃত্তি 
হইবে । কিন্ত তিন এ সন্বন্ধের আর এক প্রকার নিবৃত্তি সম্ভাব্য । কোন 
দেশে রাজতন্ত্রের কোন পরিবর্তন হয় নাই, অথচ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কেহ কেহ 
তদ্দেশের রাজার প্রজা ন। থাকিয়া দেশান্তরে উঠিয়। গিয়। তখাকার রাজার প্রজা 
হইবার ইচ্ছ৷ করিতে পারেন। তাহাতে এই প্রশ্ন উঠে--সেরূপ কাৰ্য্য 
শ্যায়সঙ্গত কি না, অথাও কোন প্রজা আপন ইচ্ছার তাঁহার রাজার সহিত যে 
মধ আছে তাহ। ন্যারমতে বিচ্ছিযু করিতে পারেন কি না। যদি তিনি 
সেই রাজার অধিকারে অবস্থিতি করেন অথট তাহার সহিত রাজাগ্রভা সন্বন্ধ . 
বিচিছনু করিতে ইচছ। করেন, সে ইচ্ছ। কখন ন্যায়গঙ্গত হইতে পারে না। 
প্রথমতঃ, তিনি সেই রাজার রাজ্যে বাসের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিবেন অথচ 
তাহার অবীনতা স্বীকার করিবেন না, ইহা ন্যায়গল্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ, 
যদি এই সব্ন্ধ বিচিছনু করিবার অধিকার এক জন প্রজার থাকে, তবে তাহা 
দশ জনের আছে, ও শত জনের আছে, ও সহগ্র জনের আছে, এবং তাহ। হইলে 
ক্রমে রাজ্যের বহুদংখ ক গ্রজা কেবল আপন ইচ্ছায় স্বাধীন হইয়। যাইতে 
পারেন। তাহাতে রাজ্যের সুখ ও শান্তির অনেক বিধু হওয়ার সম্ভাবনা 
যে ধজ। রাজার সহিত সন্বন্ধ ঘুচাইতে চাহেন, তিনি যদি অন্য রাজার অধিকারে 
যাইতে ইচছ৷ করেন, তাহ। হইলে তাঁহার ইচছ। আপাততঃ অন্যায় বলিয়। 
মনে হয় না। কিন্তু একটু বিবেচন। করিয়। দেখিলে এ স্থলেও প্রজার ইচ্ছামত 
রাজাথুজ। সদ্বন্ধ বিচ্ছ্নী করিবার অধিকার সকল অবস্থাতেই যে ন্যায়সঙ্গত, 
একথা বল৷ যায় ন৷।১ অনেক সময়ে প্রজার এরূপ কার্ষ্যে কোন আপত্তির 
কারণ ন। থাকিতে পারে। কিন্ত গ্রভ। যে রাজ্যে গিয়। বাস করিতে ইচ্ছ। 
করেন, সে রাজ্যের সহিত তাঁহার রাজার যদি অসস্ভাব থাকে তাহ! হইলে তাঁহার 
কাৰ্য্য তাহার রাজার ও তীহার দেশের পক্ষে ভাবি অনিষ্টের কারণ হইতে পারে । 
রাজাপ্রজ। সন্বন্ধের উৎপত্তির আলোচনার পরেই, তাহার স্থিতির আলোচনা 
ন। করির।, তাহার নিবৃত্তির কথ। বলার কারণ এই যে, এই সম্বন্ধের একদিকে 
উৎপত্তি ও অন্যদিকে নিবৃত্তি, অনেক স্থলে একনঙেই ঘটে, সুতরাং উৎপত্তির 
কখা বলিতে গেলে নিবৃত্তির কথ। আপন। হইতেই আইসে। যখন কোন 
দেশের রাজতন্ন শান্তভাবেই হউক, অথব। বিপুবদ্ধার৷ বা পরাজরদারাই হউক 
পরিবভিত হর, তখন প্রজাদের নূতন রাজী বা রাজশভিন সহিত রাজাগ্রজা 


>» এ সন্বন্ধে 910810105 Elements of Polities, Ch. XVIII, p. 295 
দ্র্টব্য। 
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সপ্বন্ধ উৎপত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব রাজার সহিত সন্বন্ধ নিবৃত্তি পায়। এই 
জন্য রাজাগ্রুজ। সবন্কের স্থিতির কখ৷ বলিব!র পূর্বেই তাহার নিবৃত্তির কথা 
বল৷ হইয়াছে ! ্ 
এক্ষণে রাজাগ্রুজ। সন্বঞ্ধের স্থিতির বিষয় কিঞ্চিৎ বল। যাইবে। 
রাজাগ্রজ। সপদ্ধের উৎপত্তি যদিও অনেক স্থলে (যখ, বিপ্লুবে ও পরাজয়ে) 
কারিকবলপ্রয়োগের ফল, কিন্ত তাহার দীর্ঘকাল স্থিতি কখনই কেবল কায়িক- 
বলের উপর নির্ভর করিতে পারে না। কোন রভ। বা রাজশক্তি বহুসংখ্যক 
প্রন্জাপুঞ্জকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেণল কারিকবলদবারা অধিক কাল বাধ্য 
রাখিতে পারেন ন৷। সেরূপ স্থলে যে প্রকার বললপ্ররোগ আবশ্যক তাহা 
এত অধিক ব্যয় ও আয়াগ সাধ্য, এবং তাহার প্রতিরোধ করিবার প্রবৃত্তি ক্রমে 
এত প্রবল হইয়। উঠে যে, পরিণামে রাজাকে ইচ্ছার বা অনিচ্ছায় সেই বল- 
প্রয়োগে ক্ষান্ত হইতে হয়। সত্য বটে, দেশের, ভিতরের ও বাহিরের শত্রুর 
কারিকবলের অত্যাচার হইতে গ্রজ। রক্ষা করাই রাজার প্রধান কাধা, এবং 
তছ্জন্য রাজার কারিকবলের প্রয়োজন । কিন্ত প্রজার শাসনাথে কায়িকবল 
প্রয়োজনীয় হইলেও তাহ। যথেষ্ট নহে, তন্নিমি্ গ্রজাবর্গে র, অন্ততঃ তাহাদের 
অধিকাংশের, প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে প্রদত্ত সন্মতি আবশ্যক'। সেই সন্মতি 
ভীতিদন্তৃত বা ভঞ্জিগম্ভূত হইতে পারে, কিন্ত সে ভয় বা ভক্তি রাজার কায়িকবল 
অর্থাৎ সৈনিকবলহ্বারা উদ্টিজ-হয় না, রাজার নৈতিকবল অথ 1 তীহার ন্যায়- 
পরত। 'ও তীহার শাসনের উপকারিতা হইতে উদ্ভূত হয়।৯ কায়িকবলের 
বাধিকাশঞ্জি' দীর্ঘকালব্যাপী হয় না, নৈতিকবলের কার্য্যই স্থারী। কি রাজা, 
কি প্রজা সকলকেই নৈতিকবলের প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। রাজ্যের 
ও রাজাপ্রজা। সন্বন্ধের স্থিতির মূলভিত্তি রাজার নৈতিকবল। একদিকে যেমন 
প্রজাকে রাজদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার নিমিত্ত রাজার নৈতিকবল আবশ্যক, 
অন্যদিকে তেমনই রাজাকে: প্রজাপীড়ন হইতে নিবৃত্ত রাখিবার নিমিত্ত প্রজার 
নৈতিকবলের প্ররোভন। রাজা ন্যায়পরার়ণ 'ও স্ুনীতিসম্পন্ম হইলে যেমন 
প্রজা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচ্ছ৷ করেন না, তেমনই প্রজাব্গ ন্যায়- 
পরাণ ও সুনীতিসম্পনন হইলে রাজ! তাঁহাদের স্ুখস্বচছন্দের প্রতি অমনোযোগী 
হইতে পারেন না। রাজ। ন্যায়পরায়ণ না হইলে তাহার প্রতি প্রজার প্রকৃত 
ভক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং অশিষ্ট গ্রজাগণ তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত 
হওয়াও অসম্ভব নহে, আর তাহার ফলে রাকা প্রজার প্রতি আরও অগ্রসনন 
হইতে থাকেন এবং ক্রমশঃ রাজায় গ্রজার অসভভাব বৃদ্ধি ই থাকে । পক্ষান্তরে 
প্রজা বদি ন্যায়পরায়ণ না হইর! দুৰিনীত হর, তাহা হইলে রাা তাহাদের 


১ ৪1068 Early History of institutions, p. 359, ও Bluntschli’s 
Theory of the State, p. 265 ডর্টব্য। 
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রাজাপুজা 
সন্বন্ধের স্থিতি। 


২। রাজতন্বের 
ও রাজাপুজা 
সন্বন্ধের ভিনু 
ভিনু গ্রকার। 
পূর্ণ ব স্বাধীন 
রাজতন্ত্রের 
লক্ষণ । 


একেখুনতদ্ব। 


বিশিষ্ট প্রজা- 


তণ্ব। 


সাধারণ পুজা- 
তপ্ব। 


জ্ঞান ও কর্ম [ হয় ভাগ 


শাসনের নিমিত্ত দৃঢ় নিয়ন স্থাপনে চোষ্টত হয়েন, 'ও তদ্্ারা তাহাদের রাজার 
রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার ধবৃত্তি আরও উত্তেজিত হয়, এবং ক্রমশঃ রাজার 
থ্রজায় বিরোধ বদ্ধিত হইতে থাকে । সুতরাং রাজা ও প্রজার মব্যে কোন 
এক পক্ষের অন্যায় ব্যবহার উভয় পক্ষেরই অনিষ্টকর হইয়। উঠে। অতএব 
রাজ্যের শান্তির ও নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত রাজা ও প্র উভয় পক্ষেরই 
পরস্পরের গ্রতি ন্যায়পরায়ণ হওয়া নিতান্ত কর্ভবা। 


২। রাজতন্ত্রের ও রাজাপ্রজ! সন্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 


রাজতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলোচনার পুরে পুর্ণ বা স্থাবীন 
রাজতম্বের সাধারণ লক্ষণ কি, তাহ! স্থির করা আবশ্যক পূর্ণ রাজতন্ত্র 
তাহাকেই বল৷ যার, যাহার নিকট তদন্ত ঘকল ব্যঞ্জি অবীনত৷ স্বীকার 
করে, এবং যাহা নিজে অন্য কাহারও নিকট অবীনতা স্বীকার করে না। 
অথাৎ যে রাজতন্ত্রের প্রজাবগ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অবীন, এবং যাহার 
রাজশক্তি নিজে কাহারও অবীন শহে, তাহাকেই পূৰ্ণ বা স্বাধীন রাজতন্ব বলে। 
এবং সেইরূপ রাজতন্ত্রের শক্তিকে পূণ রাজশক্তি বল। যায়। 

এ শীসনপ্রণালীতে এক ব্যক্তির হস্তে পূর্ণ রাজশঞ্জি নিহিত, অর্থাত 
যেখানে এক ব্যক্তির ইচ্ছামত সকল কাৰ্য্য চলে, ও তাঁহার নিকট দেশের সকল 
লোকেই অবীনত। স্বীকার করে, এবং সেই ব্যঞ্জি কাহারও অবীন নহেন, তাহাকে 
একেশ্বরতন্ত্র১ বল৷ যায়, আর সেই একেখ্ুরকে রাজা বল৷ যায়। সেই রাজা 
আবার পূর্ব্বরাজার উত্তরাবিকারসূত্রে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন অথবা 
প্রজাগণকনভূক নির্বাচিত হইতে পারেন । 

ইহাই সব্বাপেক্ষা সবল রাজতন্ত্র । 

যে শাসনপ্রণলীতে দেশের বিশিষ্ট লোকপমষ্টির, বা তাহাদের কোন 
বিশেষ বিভাগের হস্তে রাজশক্তি নিহিত, তাহাকে বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্ং বলা 
যায়। কাৰ্য্য নির্বাহের স্বিধাখে এইরূপ বিশিষ্ট প্রজাতৃন্ব নিদি কালের 
নিমিত্ত নিদ্দি্ নিয়মানুসারে একজন সভাপতি নিব্বাচিত করেন | 

যে শাসনপ্রণালীতে দেশের সাধারণ ধৃজাবগের, অথবা তাহাদের মধ্যে 
নিদি্টপক্ষণবৃক্ত প্রজাগণের সমষ্টির ইত্তে রাজশক্তি নিহিত, তাহাকে সাধারণ 
প্রজাতন্ত্র বলা যায়। প্রজার সংখ্যা অধিক হইলে (বর্তমানক!লে 
সকল দেশেই গ্রজাসংখ্য। অধিক) প্রজাবগ একত্র হইয়। রাষ্ট্রের কাধ্যচালন 
সম্ভবপর নহে। সুতরাং বর্তমানকালে সাধারণ থ্রজাতন্ত্রের রাজকার্বয 


১ ইংরাজি Monarchy শব্দের গ্রতিশব্দ। 
২ ইংরাজী Arist০০৮৭০) শব্দের প্রতিশব্দ । 
০ ইংরাজী Dem০০৮৭০) শব্দের প্রুতিশব্দ। 


&ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ণ 


সম্পাদনার্থে প্রজাবর্গ নিয়মিতরূপে নিদ্দিট বা অনিদ্দি্কালের নিমিত্ত সম্ভবমত ' 
নিদিটসংখাক প্রতিনিবি নিৰ্বাচিত করেন, এবং সেই পৃতিনিধিসম্টির দ্বারা 
রাষ্ট্রের কার্ধ্য পরিচালিত হয়। কোন কোন রাজনীতিবেত্তার১ মতে উপরের 
বিবিধ শাদনপ্রণালী ছাড়। আর একটি শাসনগ্রণালী আছে অথবা পূৰ্ব্বকালে 
ছিল, এবং তাহাকে পূরোহিততন্ব বল৷ যাইতে পারে। 

উপরের প্রথমোভ্ তিন প্রকার মূল শাসনপ্রণলীর মধ্যে কোথাও একটি, 
কোথ।ও অপরটি গ্রচলিত। আবার কোন কোন দেশে এই প্রণালীত্রয়ের 
বা তনাধ্যে কোন দুইটির মিশ্বিত শাসনপ্রণালী গ্রচলিত। যথা, ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যে রাজা, বিশিষ্ট প্রজার সভ।, সাধারণ প্রজার সভ।, এই তিনের 
এক অপূর্ব মিলন নু হয়, এবং এই তিনের মিলনে যে সভা গঠিত, তাহাতেই 
পূণ রাজশক্তি নিহিত। 
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উপরের লিখিত প্রথম তিনটি শাসনপ্রণালীর প্রত্যেকের দোষগুণ আছে। ভিন্ন ভিনু 


একেশ্বুর রাজতন্ত্রের গুণ এই যে; তাহার শক্তি অন্য প্রকার রা্রতন্ের শক্তি 
অপেক্ষা অধিক প্ববল 'ও অধিক সহজে পরিচালিত হয়। ক্ষমতা এক জনের 
হস্তে থাকিলে যত সহজে তাহার প্রয়েগ হইতে পারে, পাঁচ জনের হাতে থাকিলে 
তাহ। কখনই তত সহজে হওয়া সম্ভবপর নহে, কেন না, পাঁচ জনের পরস্পরের 
মতের গাগঞ্জস্য করির| কার্যয করিতে অবশ্যই কিঞ্চিৎ সময় লাগে, এবং 
প্রত্যেকেরই ইচ্ছ। ও উদ্যম অপরের ইচছ| 'ও উদ্যমের সহিত মিলিবার নিমিত্ত 
অবশ্যই কিয়ংপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। একেশুর রাজতন্ত্রের দোঘ এই যে, 
যাঁহার এক।ধিপত্য, তিনি অসামান্য জ্ঞানী ন৷ হইলে তাঁহার শাসনপ্রণালীতে 
বিচক্ষণতার অভাব থাকিবে, এবং তিনি অসামান্য সাধু না৷ হইলে ক্ষমতার 
অপব্যবহারে বিরত থাক। তাঁহার পক্ষে কঠিন। 

বিশিষ্ট গ্রজাতন্বের গুণ এই যে, তাহাতে রাজশক্তি দেশের শ্রে্ঠ লোক- 
সমট্ির হস্তে থাকায়, রা শাসনে বিচক্ষণতার অভাব ঘটে না। কিন্ত তাহার 
দোঘ এই যে, তাহার শক্তি এক জন রাজার হস্তে অপিত শক্তির ন্যায় গ্রবল ও 
সহজে পরিচালনযোগ্য হর না, এবং াবারণ গ্রজাবগে র হিতেও বিশিষ্ট গ্রজা- 
তন্বে ততটা দৃষ্টি থাকা সম্ভবপর নহে। সাধারণ প্রজাতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহাতে 
সাধারণ গ্রজাবর্গের হিতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে । তাহার দোষ এই যে, 
তাহাতে রাজশক্তির প্রবলতার ও সহজ পরিচালনযোগ্যতার হাস হয়। 


শাসনপ্রালীর 
দোঘগুণ। 


ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার রাজতন্ত্র রাজারা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন ভাব বারণ করে। ডিভি 
একেশ্বর রাজতন্ে রাজা ও প্রজার পাখ ক্য ও রাজার নিকট প্রজার অবীনতা প্রকার রাজভম্ব 


অত্যন্ত অবিক'। বিশিষ্ট গ্রভাতন্বে সভ্ৰান্ত প্রজাসমাষ্টুতে রাজা ব্যষ্টিতে সাধারণ 


রাজাপ্জা সম্বন্ধ 


ধারণ করে। 


» Bluntschli’s Theory of the State, BE. VI, Chs. I and VI 
দ্রব্য । নত 
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এক জাতি অপর - 


জাতিকর্তুক 
বিজিত হইলে 
তাহাদের মধ্যে 
রাজাগুজা 
সন্বন্ধ কিরূপ ? 


জ্ঞান ও কর্ণ [২য় ভাগ 


প্রজাবর্গের ন্যায় প্রজ।। এবং সাধারণ গ্রজাতন্ত্ে গ্রজাবর্গ সমষ্টিতে রাজ। 
ও ব্য্টিতে গ্রল। | এই উভরবিধ প্রজাতন্বে রাজ। ও প্রজার পার্থক্য তত 
অধিক নহে, এবং প্রজা পুঞ্জের স্বাবীনতাও অল্প নহে। 

এতভিন্ন আর এক প্রকার রাজ।গুজ। সন্বন্ধের বৈচিত্র্য আছে তাহাও এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য । কোন জাতি অপর জাতিকর্তৃক বিজিত হইলে, বিজেতার 
অবীনতা স্বীকার করিতে, ও বিজেতী। রাজার প্রজ। হইতে বাধ্য হয়, অথচ 
বিজেত্রাভতন্বে পৃজার যদি কোন কর্তৃদ থাকে (যখা, সে রাজতন্ত্র যদি প্রজাতন্ব 
হয়) বিজিত জাতি গে কর্তৃত্বের কোন অংশ পার না| ন। পাইবার কারণও 
আছে। বিজেতৃজাতি বিজিত জাতিকে স্বভাবতঃ সন্দেহের চক্ষে দেখে। 
বিজিত জাতিও স্বাবীনত। পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্র খাকে ও তাহার সুযোগ 
অনুসন্ধান করে| সুতরাং বিজিত জাতিকে রাজতন্তের অন্তর্ভত করিতে বিজেত৷ 
সাহগ করে না। কখন কখন বিজেতার উদারত। ও বিজিতের শিষটত৷ প্রযুজ 
পরস্পরের পতি সন্দেহ ও পরস্পরের অপঞাব ক্রমে কমিয়। যায়, ও তাহাদের 
মধ্যে ভাব জন্মে । কিন্তু দুঃখের বিঘর এই যে, সে সাব অনেক স্থলে স্থায়ী 
হয় না। বিজেতুজাতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়।, ও তাহাদের স্বাধীনতার 
আদর্শ দর্শন করিয়া, বিজিত জাতি যদি ক্রমে বিজেতার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা 
করে, তাহ। হইলে পুনরায় পরস্পরের অসপ্ভাব ঘটে। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের 
অল্লাধিক দোষ থাকে । বিজিত জাতি যখন বিজেতৃভ।তির নিকট শিক্ষা লাভ 
করিয়। ও তাহাদের আদর্শ দর্শন করিয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উনৃতিল।ভ করে, 
তখন উভয়ের মধ্যে এক প্রকার গুরুশিখা সনন্ধ জন্মে, এবং বিজেতার প্রতি 
উপঘুঞ্ সম্মান ও কৃতঙ্গত৷ প্রদর্শন ন। করা বিজিতের অকর্ডভব্য। আবার 
পক্ষান্তরে বিভিতের উনুতি দশ নে, শিষ্যের উন্নতিতে গুরুর যেরূপ আনন্দ হয়, 
সেইরূপ আনন্দ অনুভব ন। করির। বিরুদ্ধ ভাবকে মনে স্থান দেওর। বিজেতার 
অকর্তব্য। এই সকল ক্ষেত্রে পরস্পর পণ্ভাব বর্ধনের আর একটি অন্তরায় 
কখন কখন দেখা যায়। বিজেতা রাভা বিজিতের সহিত রাজাপ্রজা সম্বন্ধ 
চিরস্থায়ী করিতে ও বিজিতের নিকট রাভভক্তি পাইতে ইচ্ছ। করেন। কিন্ত 
বিভেতৃজাতীয় অনেকে ভাত্যভিমানে গহ্বিত হইয়া বিজিত জাতিকে পরাধীন 
বলিয়া ঘূণ৷ করেন, এবং তদ্দারা তাঁহাদের অনেকের মনে রাজভক্তির স্থানে 
বিদেষ ভাৰ ও স্বাধীনতা পুনপ্রাপ্তির দুরাকাুক্ষা উদ্দীপিত হয়। আর সেই 
বিদ্বেষ ভাব দেখাইবার নিমিত্ত ভীহারা স্বজাতীয়গণের লাভ হউক বা ন। হউক, 
বিজেতৃজাতীয় ব্যবসাদারদিগের লাভের হানি করিবার বিপুল ঘোষণা করেন্‌। 
এবং এইরূপে পরস্পরের অসভাব বদ্ধিত হইতে খাকে। কেহ কেহ বলেন, 
এরূপ স্থলে পরস্পরের অসভাৰ অনিবার্ধ্য। 

এরূপ অসপ্ভাবের মুল উভয় পক্ষেরই কিঞ্চিৎ ন্যারপরতার ও সদ্ধিবেচনার 
অভাব। স্ততরাং যেখানে উভয়পক্ষই সভ্যজাতি বলিরা অভিমান করেন, 
সেখানে সে অসভ্ভাব অনিবার্ধ্য বলিতে ইচছ। হয় না, এবং তাহ। বলিতে গেলে 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্দ 
সভ্যতায় ও মানব চরিত্রে কলক আরোপ করিতে হয়। কথাটা একটু বিবেচনা 
করিয়৷ দেখা যাউক । 

এক জাতি অপর জাতিক্হৃক বিজিত হইলে, উভয়ে যদি সভ্যতার তুল্য না 
হয়, তবে অপেক্ষাকৃত অপভ্যজাতি সভাতর জাতির নিকটে শিক্ষা লাভ করে । 
রোমের উনৃত অবস্থায় বিজিত অসভাজাতি রোমের নিকট শিক্ষা লাভ করিরা- 
ছিল। আবার রোমের অবনত অবস্থায় বিজেতা জর্ল্মানির অরণ্যবাসীরাও 
গেই রোমেরই নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিল | এরূপ স্থলে শিক্ষার ও শ্রদ্ধার 
. আদান প্রদানে, এবং সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনে, জিত ও জেতার মধ্যে 
স্তাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইর। পরিশেঘে উভয়ে এক জাতি হইয়। উঠে। কিন্ত 
যেখানে জিত ও জেতার সভ্যতা তুল্য বা প্রায়তুলয, এবং তাহাদের সমাজনীতি 
ও বন্দ এত পৃথক্‌ বে, সামাজিক বা পারিবারিক বন্ধনে তাহাদের বদ্ধ হওয়া 
অপন্ভব, সেখানে তাহাদের এক জাতিতে মিলিত হওয়ার আশা করা যায় না। 
সুতরাং সে স্থলে তাহাদের সাব সংস্থাগনের একমাত্র উপায়, পরস্পরের প্রতি 
ন্যায়পরত৷ ও সদ্ধিবেচনার সহিত ব্যবহার। এবং সে সঙ্ভাবের পরিণাম, 
বিজেতুজাতির নিকট প্রাপ্ত উপকারের পরিমাণানুনারে তছৃজ(তীর সায্রাজ্যের 
অধীনে বিজিত জাতির অল্লাধিক বাধ্যবাবকতার সহিত মিলিত হইয়। 
থাকা | 

এক জাতি সভ্যতায় তুল্য বা গ্রায়তুলয অপর জাতিকে বলে, কৌশলে বা 
ঘটনাচক্রের গতিকে পরাজিত করিয়াছে বলিয়াই যে শেষোক্ত জাতি ঘৃণার্হ, 
ইহ। মনে কর। অন্যায়। কারণ, রণকুশলত৷ লাভ করিতে বুদ্ধবিঘয়ে যে রূপ 
অনুরাগ থাক। আবশ্যক তাহ। মনুঘ্যের আধ্যাত্তিক উন্নতির কিঞ্চিৎ বাবাজনক, 
এবং সেই অনুরাগ ও সেই কুশলত৷ যে জাতির অল্প, সে জাতি যে সেই জন্যই 
হীনজাতি ইহ। বল৷ যায় না। আমাদের অপূর্ণ অবস্থার যখন শিষ্ট মানুষের 
সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট মানুঘও থাকিবে, তখন দুষ্টের দমননিমিত্ত প্রত্যেক জাতিরই 
কায়িকবল আবশাক'। কিন্ত তাহার ন্যনাবিক্য, জাতির দোঘগুণের পরি- 
চারক মনে করা উচিত নহে। * এতত্যতীত বিজেত৷ প্রকৃত বড় হইলেও 
বিজিতকে ঘৃণ। করিয়। তাহার মনে কষ্ট দেওয়। বড় হওয়ার লক্ষণ নহে। এক 
জাতি অপর জাতিকে জয় করিতে সমর্থ হওয়। প্রথমোক্ত জাতির যে গ্রাবানোর 
পরিচায়ক, সে প্রাধান্য বিজিত জাতির অহিতার্থে প্রযুক্ত না হইয়া তাহার 
উনৃতিবিধানার্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাই বিশ্বনিয়স্তার নির। অতএব বিজিত 
জাতিকে বৃ কর! বিজেতার পক্ষে কোন মতে ন্যায়সঙ্গত নহে। প্রস্থ 
তাহ। স্বিবেচনাসঙ্গতও নহে । বিজেত। একদিকে বিভিতের নিকট রাভভক্তি 
ও তাহাদের সহিত রাজাগ্রভ। সন্বন্ধের স্থায়িত্ব চাহিবেন, কিন্তু অপরদিকে 
তাহাদিগকে ঘুণ। করির। তাহাদের মনে বিদ্বেষ ভাব ও স্বাবীনত। পুনংগ্রাণ্তির 
দুরাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিবেন, ইহা কোন মতেই সদ্ধিবেচনার বা বুদ্ধিমত্তার 
কাৰ্য্য হইতে পারে না। 


২৪৭ 


ভলীন ও কর্ণ [২র ভাগ 


পক্ষান্তরে বিজেতার সুশাসনে যে শান্তি বা শিক্ষা লাভ হর, তহৃজন্য 
বিজেত। রাজার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা বিজিত জাতির অবশ্য 
কর্তব্য। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন এ সকল কথ। বর্মক্ষেত্রের কখ।, কর্মক্ষেত্রের 
কথ৷ নহে। কর্মৃক্ষেত্রে মানুব মানুঘই থাকিবে, খাঘি হইবে না৷ | এবং উপরি 
উক্ত স্থলে বিজিত বিজেতার স্ভাব হওর। সম্ভাবনীর নহে। সত্য বটে, সকল 
মনুষ্য সম্পূর্ণ সাধু হইবে এ আশ। করা যায় না। কতকগুলি লোক সাবু, 
কতকগুলি লোক অপাধু, এবং অধিকাংশ লোক এই দুই শ্রেণির মাঝামাঝি 
থাকিবে। ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণির সংখ্যার বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ের সংখ্যার হ্রাস, ও 
তৃতীরের প্রথম শ্রেণির সহিত পার্থক্যের হাস হইয়। আসিবে, ইহাই মনুঘ্যের 
ক্রমবিকাশের নিয়ম। আত্মরক্ষাথে পাশববলের বা কৌশলের বৃদ্ধি পশ্ু- 
জগতের ক্রমবিকাশের নিয়ন, কিন্ত নীতিপম্পনন মানবের নৈতিক ও আব্যান্িক 
উন্ৃতিই ক্রমবিকাশের প্রধান লক্ষণ। অতএব দুই সভ্যজাতি এক সময়ে 
বিজেত। ও বিজিত ভাবে মিলিত হইয়াছিল বলিয়। তাহারা, বা অন্ততঃ তাহাদের 
উভর জাতিরই মধ্যে অধিকাংশ লোক, পরস্পরের গ্রতি ন্যায় 'ও সদ্ধিবেচন। 
সঙ্গত ব্যবহার করিতে পারে না, একখ। বলিতেগেলে সভ্য মনুষ্যকে কলঙ্কিত 
করিতে হয়। এবং এই কখ৷ সভ্য শিক্ষিত সমাজে কখন কখন প্রচপিত 
থাকাই তাহার কার্যে পরিণত হওয়ার একটি কারণ। যদি শিক্ষিত সমাজে 
ইহার বিপরীত কখ। প্রচলিত হয়, এবং অধিকাংশ সভ্য লোকে এই কখ। বলে 
যে, দুরূহ হইলেও পরম্পরের প্রতি ন্যায় ও সদ্বিবেচন৷ সঙ্গত ব্যবহার করা 
সর্বত্রই সকলের উচিত, এবং স্বার্থ পরত। সংঘমই প্রকৃত স্বাখ সাধনের উপায়, 
তাহ। হইলে এরূপ কার্ধয অসাধ্য বলিয়া কেহ ইহ। হইতে বিরত হইবে ন৷। 
এ সব্বন্ধে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন 
বিজেতার সহিত সপ্ভাবকামন। ভীরুতার ও আত্মাভিমানশুন্যতার লক্ষণ | যদি 
কেবল নিজের ইঞ্টসাধনের ও অনিষ্টনিবারণের আশায় কেহ বিজেতার শরণাপনু 
হয়, তাহার কার্ধযভীরুতা ও আত্মাতিমানশুগ্যতা ব্যঞ্জক হইতে পারে। কিন্ত 
যেখানে বিজেতার রাজ্য কিছু কাল চলিয়। আসিতেছে, আর তাহাদের শাসন- 
প্রণালীতে দোষ থাকিলেও অনেক গুণ আছে, ও মোটের উপর পরাজিত দেশে 
পুর্বাপেক্ষা সুচারুতররূপে শান্তি ও ন্যায় বিচারপ্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে, 
এবং বিজেতার সহিত রাজাপ্রজ। সম্বন্ধ বিচ্ছ্নু করা হিতকর ব৷ ন্যায়সঙ্গত 
নহে, সেখানে বিজেতার সহিত স্ভাবসংস্থাপনের চেষ্টা, নিন্দনীয় না হইয়৷ 
নিতান্ত কর্তব্য বলিয়।৷ পরিগণিত হইবে। 
সর্বশেষে এই আপত্তি হইতে পারে যে, রাজ। ও গ্রজ। উভরেরই চেষ্টা 
স্বদেশের ও স্বজাতির উনৃতিদাধন। কিন্ত যেখানে রাজা ও প্রজা ভিন্ন ভিন্ন 
দেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, সেখানে উভয়েরই কার্য পরস্পর কর্তব্যবিরোধ 
অনিবার্ধয। সুতরাং যদি দুই জাতি এক হইবার সন্তাৰন। ন থাকে, তাঁহ। 
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হইলে তাহাদের মধ্যে সাব স্থাপনের চেষ্টা বৃখ। | কিন্ত একখাও_ বথাথ 
নহে। একদেশবাপী একজাতীর রাভ। রাজ্যান্তগগ ত অন্য দেশের ও অন্য 
জাতীর প্রজার উগ্তিণাধনে বত্রবান হইতে গেলে বে, তাহাতে কর্তব্যবিরো 
অবশ্যই ঘটিবে, একখ। স্বীকার করা যার না। এরূপ কার্ধ্য কঠিন, এবং 
এন্ধপ স্থলে রাজার 'ও প্রজার স্বদেশের 'ও স্বজাতির প্রতি অধিক অনুরাগ হ'ওরা 
স্ভাবগিদ্ধ | কিন্ত রাজ৷ ও প্রুভ! ন্যায়পরায়ণ ও সন্বিবেচক হইলে, উভয় 
দেশের ও উভয় জাতির স্বার্থের সামগ্রপা করির। কার্ধা করাই সন্ভাবনীয় | 
এরূপ ন্যারপরায়ণ 'ও সদ্ধিবেচক' রাজ। ও প্রজার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দশ্খাপ্য নহে । 

উপরে অনেকগুলি কখ। বলিলাম । কিন্ক বোধ হয় তাহার যাখার্থয 
অনেকেই স্বীকার করিবেন না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ওসকল কথ। 
সংসারীর নহে, উদাদীনের কখা, শিক্ষা স্থলে ওমকল কখ। সমীচীন হইতে 
পারে, কিন্তু সংসারে চলিতে গেলে মনুঘা 'ওরূপ উচচাদর্শের হইবে মনে করা 
ভ্রান্তি। এ সংশয় নূর করিবার নিমিভ দুইটি কখ। মনে রাখ! কর্তব্য । প্রথমতঃ 
ভারতে আর্যাথধিগব সংযম ও তপোবলে, উপরে যাহ। বলিয়াছি, সেই শিক্ষা 
দিয়াছেন | এবং দ্বিতীয় হার অনেক দিন পরে পাশ্চাত্য দেশে বীতুখুটও 
সেই শিক্ষা দিয়াছেন | যদিও পাশ্চাত্য দেশের রীতিনীতি ও আহ।রব্যবহারের 
সহিত সংঘর্ষ ণে আসিয়। মেই শিক্ষা এখনও প্রচুর কলল।ভ করে নাই, ভারতের 
রীতিনীতি ও আচারবাবহ|র মেই শিক্ষার উপযোগী হওয়াতে তাহ। অনেক 
দূর ফলপ্ব্দ হইয়াছে, এবং এত সামাজিক 'ও বর্মাবিষরক' বিপ্রুবের পরেও অনেক 
হিন্দ, অকাতরে স্বার্থ হানি সহ্য করিয়। বলিতে পারেন--“ইহ। ক'দিনের নিমিত্ত 
যে ইহাতে এত কাতর হইব | ইহাই হিন্দুর উন্মৃতি ও গৌরব, যদিও ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অবনতি 'ও অগৌরব জড়িত আদছে। কেবল আব্যান্িক 
বিঘয়ে দৃষ্টি রাখিয়৷ জড়জগতের তন্কানুশীলনে বিরত হওয়ায় হিন্দুর বৈষয়িক 
অবনতি ঘটিয়াছে, এবং লিজ্ঞ!নামশীলনলব্ধ জড়শক্তির প্রভাবে বলীয়াহ্‌ পাশ্চাত্য 
জাতির নিকট পরাজিত হইতে হইরাছে । সেই অবনতি 'ও পরাজয়ের প্রতি 
লক্ষ্য করির। পাশ্চাত্য জাতির৷ আমাদিগকে অবঙ্গা করেন। সেরূপ অবজ্ঞা! 
করা পাশ্চাতাদিগের পক্ষে অনুচিভ। রাজনৈতিক স্বাবীনতা পাখিৰ সম্পত্তি । 
তাহ। থাঞ্চিলে ভাল, কিন্ত হিন্দুদের তাহ। অনেক দিন হইতেই নাই। এক্ষণে 
নায়পরা়ণ ব্রিটিশ সায়।জোর স্ুশাসনাবীনে থাকিয়া সে অভাব অধিক অনুভব 
করিতে হয় না। তবে আর একটি আশঙ্কা আছে। আমাদের পূর্বপুরুষ 
দিগের নিকট গ্রাপ্ত অমূল। অপাখিব সম্পভি, সেই আধ্যারিক উন্নতি, দৈষরিক 
উন্নতির লোভে কো দিন হারাইব, এবং তাহা হইলে আমরা যখার্খ অবজ্ঞা 
পাত্র হইব। নিজ্ঞানানুশীলন দ্বারা বৈঘয়িক উন্নতি সাধন, ও সামাভিক বীতি- 


নীতি সংশোধন দ্বারা শারীরিক উৎকর্ষলাভ ও বৈষয়িক উ্ৃতিবিবান যাহাতে 
হর সে শিক্ষ। সক্বতোভাবে আবশাক। কিন্তু তরিষিত্ত যেন আব্যািক' 
শিক্ষাকে এক পার্শ্বে সরাইয়। ফেলা না হয়। এবং রাজনৈতিক বিষয়ে 
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য্রিটেন ও 
ভারতের সদন্ধ | 
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আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য কবি গোল্ডখ্টিখের নিয়ো কথাটি যেন 
মনে রাখা হর। 


মানব জদর, যত দহখ সয়, 
আসি এ ভৰ সংসারে, 
অল্প মাত্র তার, শাসনে বাজার, 


দিতে বা ঘুচাতে পারে ।১ 


উপরে বিজেত। 'ও বিভিতের রাজ।প্রজ। সন্বন্ধ বিঘরক' স|বারণতঃ যে সকল 
কখ৷ বল৷ হইয়াছে, তাহ। বিটেন ও ভারত শন্বন্ধে অনেকদূর খাটে । এক্ষণে 
ব্রিটেন ও ভারতের রাজা গ্রভ। সন্বন্ধ বিঘরক এই দুই একটি কখ। বিশেষ করিয়া 
বল৷ যাইবে। তাহ অবশ্যই ষপচ্্রমে 'ও সংযতভাবে বলিন। আশ করি 
সে কার কোন পক্ষ অপন্থ্ট হইবেন ন।। 

ভারতবর্থ যখন ইংলণ্ডের অবীনে আইপে, তখন ভারতে মুমলমান সায়াজা 
পতনোন্মুখ, হিন্দুদিগের মধ্য মহারাষ্টরায়ের। উননীল, রাজপুতগণ মন্দ 
অবস্থায় নহে, শিখের। পুনরভ্যুথাননিনিভ্ত উদ্যোগী, এবং ফরাপীর।ও ভারত- 
সায্াজোর নিমিভ্ত ইংরাছদিগের গ্রতি্বন্দী। ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
সংস্থাপিত হইলে, প্রাধান্য লাভাখে নান। প্রতিযেগীর কলহ, ও অরাজকতা- 
জনিত চোর দস্গযুর পীড়ন হইতে নিকৃতি পওয়।, এবং ইংরাজের সুখাফনে 
ও শ্যারপরতার আশ্বস্ত হইয়া, অধিকাংশ ভারতবাসী নিরাপন্তিতে সেই 
সাযাজোর অবীনত। স্বীকার করেন। ব্রিটেন ও ভারতের সেই রাজ।গ্রজা 
সদ্ন্ধ সার্শতৰত্দরকাল চলির। আসিতেছে । এবং তাহাতে অনেক সুফলও 
ফলিরাছে। তন্মধো দূই চারিটি বিশেঘকূপে উল্লেপযোগা | যখা,___ 
নিরাপদে শান্তিতে অপক্ষপাতি বিচারপ্রণালীর অবীনে অবস্থিতি, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান, অর্থ নীতি ও রাজনীতি বিঘরে শিকালাভ, এবং সন্দত্র পরিচিত ইংরাজি 
ভাষার সাহায্যে ও বাম্পবানে সৰ্ব ত্র গমনাগমনের স্তযোগে সমগ ভারতবাসীর 
মনে এক অভিনৰ জাতীর ভ উন্মেষ । এই সকল কারণে বিশ 
সায্াজোর নিকট ভারতবাপী তাপাশে বদ্ধ। যদিও সেই সামাজোর 
অধীনে খাকা পরাবীনত।, কিন্ত উভরপক্ষ একটু বিবেচনার সভিত চলিলে, 
মে পরাবীনত। মনুষোর যে স্বাবীনতা আবশাক তাহার সভিত এত অবিরোকী 
বা অল্প বিরোধী যে তছ্ভনা কট বোধ করিবার হেতু নাই। বিটিশ রাজতন্ত্রের 
মূল সূত্র অনুসারে ভারতবাপী যে সেই তথ্বের বহির্ভ 


Le ত খাকিবেন এমত কখ৷ 
নাই। বরং তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাগুর। বার। সম্প্রতি পর পর 


১০০৮ small, of all that human hearts endure. 


That part which laws or kings Can cause or Cire. 


Goldsmith's Traveller. 
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দই জন ভারতনাপীকে বড়লাট সাহেবের কাব্যকরী সভার সভ্যপদে নিযুক্ত 
করা হইরাছে। এবং ক্রমশঃ ভারতবাসী দেশের শাসনপ্রণালী পরিচালনে 
অধিকতর অধিকার পাইবেন সম্পূর্ণ আশা করা যার । যদিও ইংরাজের সহিত 
সিলির। ভারতনাদীর কখনও একজাতি হইবার সন্ভাবন। নাই, তথাপি অচিরে 
ভারত-শাসনে বখাবোগা অধিকার প্রাপ্ত হইয়। তাহারা ইংরাজ রাজার সহকারী 
হইবেন এ সম্ভাবনা যখেট আছে। যাহাতে সেই সম্ভাবনীয় ফল সত্বর কলে 
শে বিঘরে প্রতোক দেখহিতৈষীর উদ্যোগী হওয়। কর্ভবা। সেই উদ্যোগের 
পথে উভয় পক্ষেরই ভ্রমজনিত যে সকল বাধাবিধু আছে তাহার নিরাকরণ 
নিতান্ত আবশাক | ইংরাজ র|জপুরুধদিগের মধো কাহার কাহার এই একটি 
ভ্রম আছে যে, প্রাচ্জাতি আড় ও জাকজমক ভালবাসে, আদর করিলে 
প্রশখ্বর পার, এবং ভর দেখাইলে বশীভূত হর, অতএব তাহাদের শাসননিমিত্ত 
রাজার সৌমামুন্তি অপেক্ষা উগ্রমুন্তি গ্রদশন অধিকতর প্রয়োজনীয় । অন্য 
প্রাচ্যজাতির কখা বলিতেছি ন!. ন্দুভাতির সম্বন্ধে এসংস্কার যে নিতান্ত 
্রান্তিমূলক একখ। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বিদিত হওয়। অতি আবশ্যক, কেন 
ন। এই ভ্রম অনেক সময় তাহাদের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেয় না| জড়জগতের ও 
বৈঘয়িকন্খের অনিত্যতায় যে জাতির খুব বিশ্বাস, সে জাতি কখনই আড়ন্বর- 


. প্রিয় হইতে পারে না,। যে জাতির আদর্শ রাভা রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনাখে আপন 


প্রিয়তমা মহিধীকে বনবাসে পাঠাইয়। প্রজাবত্খলতার প্রমাণ দিয়াছিলেন, 
সে জাতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ভীতি অপেক্ষা প্রীতি প্রদর্শ ন যে বহুগুণে 
অধিকতর ফলদায়ক, ইহ! বৃদ্ধিমাঘ্‌ ব্যক্তি মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। 
হিন্দরা জানেন “মূনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'' মুনিদিগেরও ভুল হয়। ছিন্দুদিগের 
নিকট রাভা ভয়ের পাত্র নহেন, ভঞ্জির পাত্র। এবং ইংরাজ রাজার বাহুবল 
অপেক্ষা তাঁহার ন্য।রপরতা হিন্দুর চক্ষে অধিকতর গৌরবের বিঘয়। সুতরাং 
ভ্রমস্থীকারে বা অনবধানতাকৃত অবিহিতকাৰ্য্যদংশোধনে হিন্দুর নিকট ইংরাজ- 
রাজপুরুঘের গৌরবের ত্রাস না হইয়। বরং বৃদ্ধি হইবে । ভারতবাসীদিগের 
মধ্যে আবার অনেকের সংস্কার আছে যে ইংরাজ বলপুগু জাতি, স্ততরাং ইংরাজের 
নিকট ন্যায় অপেক্ষা বলের গৌরব অধিক । এবং ইংরাজ স্পষ্টবাদী. সুতরাং 
ইংরাজ রাজপুরুঘদিগের দো স্প্টাক্ম'রে দেখাইয়। দেওয়াতে ক্ষতি নাই। এরূপ 
মনে করা আমাদের ভ্রম। দৈহিক'বলের যত গৌরব করুন না কেন, ইংরাজ 
নৈতিকবলের শ্ৰেষ্ঠতা মানেন। যিনি নৈতিকবলে বলীয়াৰ কাহারও নিকট 
তাঁহার পরাভব স্বীকার করিতে হইবে না । অতএব আমরা নৈতিকবলে 
বলীয়ান্‌ হইলে না।রপরারণ ইংরাভ অবশাই আমাদের সন্মান করিবেন । আর 
স্পষ্টবাদিতা গুণের সন্বন্ধে সারণ রাখা কর্তব্য, যে বাক্তি পদনধ্যাদার যেরূপ সন্মান 
পাইবার যোগা, তাঁহার কার্যোর আলোচন। সেইরূপ সন্মান সহকারে হ'ওর। 
উচিত। তাহা ন৷ হইলে সেই আলোচন। দোষ বা ভ্রম সংশোধনে কৃতকাধ্য 
হয় না, বরং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ উৎপন্ন করে। 


২৫১ 


২৫২ 


৩। পূজার 
পুতি রাজার 
কর্তব্য। অন্যের 
আক্রমন হইতে 
রাজ্যরক্ষ।। 


জ্ঞান ও কন্ধ [২য় ভাগ 


os 


ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে রাঁজাপজ। সন্বন্ধস্থাপন ঈশ্ুরের ইচার উভয়ের 
মল।থে ঘটিয়াছে। আমাদের মঙ্গল এই বে, আমরা একটি প্রবল পরাক্রান্ত 
অথচ ন্যারপরারণ জাতির স্বশাসনে শান্তি ও নানারূপ স্রখস্বচচন্দতা লাভ 
করিয়াছি, এবং ইংরাজদিগের সহিত মিলনে বহুদিনের উপেক্ষিত জড়জগতের 


গ্রতি আমাদের যথাযোগ্য আস্থা জন্িয়াচে. ও ভড়বিভ্ঞানানশীলনছ্ারা বৈঘরিক 


উন্নৃতিবিবানের চেষ্টা হইতেছে। ইংরাজ 'ও সাধারণতঃ পাশ্চাত্য জাতির 
মঙ্গল এই যে, হিন্দুভাতির সহিত সংয্ববে আমির আব্যাত্রিক তন্থানশীলনে 
'ও সংযম অভ্যাসে তাহাদের শ্রদ্ধা জন্মিতৈছে, এবং তদ্দার৷ তাহাদের অপুরণীর 
বিষর-বাসনা "ও তছ্জনিত বিরোধ ও অশান্তি নিবারিত হইবার সম্ভাবনা 
হইতেছে। 

পাশ্চান্তয জাতির সহিত সংসরবে আসিরা হিন্দ বতশীঘ তাঁহাদের জড়- 
বিভ্ঞানানুশীলনের এত অণুরাগী হইয়াছেন, হিন্দর সহিত সংঘবে আমিয়া 
পাশ্চান্তোরা যে তত শীঘ হিন্দুর আধ্যাপ্নিক তক্কানুশীলনে সেইনত অনুরাগী 
হইবেন এ আশা করা যার না। কিন্তু সেই সংযবের যে কোন কল হইবে ন 
এরূপ নৈরাশোরও কারণ নাই। হিন্দু বদি ঠিক খাকিতে পারেন, 
এবং পাশ্চান্তোর দৃষ্টান্তে মুগ্ধ না৷ হইরা, আব্যান্িকভাব অক্কণ রাখিয়া অনাসভ- 
রূপে বৈষয়িক উনৃতির চো করেন, তবে এমন দিন অবশ্যই আগিনে বখন 
হিন্দুর শান্ত 'ও সংঘতভাবের দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য জগতের একান্তিব জলন্ত বিঘর- 
বাসনাকে প্রশমিত করিবে । 


৩ প্রজার প্রতি রাজার কতনা | 


রাজা ও প্রজা উভয়েরই পরস্পরের প্রতি কর্ডবা বন্দ আছে। যখন 
রাজার নিমিত্ত প্রজা বহে, বরং প্রজার নিমিত্তই রাজা, তখন প্রজার প্রতি 
রাজার কর্তব্য কি তাহারই আলোচনা অগ্যে হওয়া সঙ্গত। 

রাজার প্রথম কর্তব্য, প্রভাকে বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হই তে রক্ষা করা। 
সেই কর্তব্য পালবার্থ সৈন্য সংস্থাপন আবশাক। যদিও এক্ষণে পুথিবীতে 
অসভ্যভাতির বল ও সংখ্যা অধিক নহে, এবং সভাভাতির মন্যে কেহ অপরকে 
অকারণে আক্রমণ করিবার আশঙ্কা অল্প, তখপি সকল সভ্যভাতিই যখেষ্ট 
সৈন্য রাখিবার জন্য ব্যস্ত, এবং যদিও তাহাতে প্রভূত অখ বারের প্রয়োজন, 
সকলেই সেই ব্যয়ভার অকাতরে বহন করিতেছেন । যদি পুথিবীর সকল 
সভাজাতি মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়| স্থির করেন বে, 
গ্রতোকেই অসভ্যজাতির অন্যায় আক্রমণের আশঙ্কানিবারণ এবং অপর 
প্ররোজনীয়কার্ধাসাধন নিমিভ্ত সম্ভবমত সৈন্য বাখিরা বাকি গৈনা বিদার 


দিবেন, তাহা হইলে অনেক লোক ও অনেক অর, যাহা ভাৰি অশুভনিবারপ 
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উদ্দেশ্যে এখন আবদ্ধ রহিয়াছে, নানাবিধ বর্তমান শুভকার্ষোে নিয়োজিত 
হইতে পারে । তাহা কি হইবার নহে? 

রাজার দ্বিতীর কর্তব্য, প্রজাকে রাজ্যের ভিতরের শক্রর অত্যাচার হইতে, 
অখাৎ দশা, চোর, 'ও অন্যান্য প্রকার দুষ্ট লোকের অন্যায় আচরণ হইতে 
রক্ষা করা । তনুদ্দেশ্যে দেশশাঘনাখ স্থনিয়ম ব্যবস্থাপন, সেই সকল নিয়ম- 
লঙ্বনকারীদিগের দোঘনিণর ও দণ্ডবিবান নিমিভ উপযুক্ত বিচারালয় সংস্থাপন, 
এবং সেই বিচারালয়ের আদেশপালন 'ও সাধারণতঃ শান্তিসংরক্ষণ নিমিত্ত 
উপযুক্ত কর্দচারীর নিয়োগ আবশ্যক । আইন বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত 
বাবস্থাপকগভ। সংস্থাপন করা, এবং সেই সভায় বথাযন্তব সাধারণ প্রভাবগে র 
প্রতিনিবিগণকে সভ্যরূপে নিযুক্ত করা প্রয়োজনীর। কারণ তাহা হইলেই 
গ্রজাবর্গে র প্রকৃত অভাবপুরণের বাবস্থা বিধিবদ্ধ হইতে পারে। 

রাজার এই দ্বিতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক কা বলিবার আছে, কিন্ত 
তংদনৃদয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সগিবেশিত হওয়। সম্ভবপর নহে। 

এন্থলে কেবল একটি কথ। বলিব । এই দ্বিতীয় কর্ভবাপালনে সাধারণের 
মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যঞ্জিবিশেঘের অমঙ্গল করিতে বা দগুবিবান করিতে রাজাকে 
বাধ্য হইতে হয়। সেই আংশিক অমঙ্গল এক প্রকার অনিবাধ্য। কিন্ত 
তাহার পরিমাণ কমাইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা রাজার কর্তব্য। 
দণ্ডিতের দণ্ডবিধান এমনভাবে করা উচিত বে, তদ্দারা তাহার শাসন ও 
সংশোধন সঙ্গে সঙ্গে চলে। এবং প্রাণদণ্ড একেবারে উঠাইয়। দোওর। 
বর্তবা। 
রাজার তৃতীয় কর্তব্য প্রজার অভাব নিরূপণ করা, এবং তয্িমিত্ত গ্রজা- 
বর্গের রীতি-নীতি 'ও প্রকৃতি বিশেঘরূপে অবগত হওয়া । প্রজার প্রত 
অভার কি, তাহারা কি চাহে, ও তাহা দেওর। রাজার পক্ষে কতদূর সাধ্য ও 
সঙ্গত, এ সকল বিষয় না জানিলে রাড] শ।সনপ্রণালী প্রজার সুখকর করিতে 
পারেন লা । এবং তাহা জানিবার নিমিত্ত প্রজার রীতি-নীতি ও প্রকৃতি ভাল 
রূপে অবগত হওয়া আবশাক। যেখানে রাজা ও প্রজা ভিন ভিন্ন জাতীয় 
সেখানে এই সকল বিষয় বিশেষজপে জানিবার প্রয়োজন অবিকতর | কারণ, 
অনেক সমরে গ্রজার গ্রকৃতিপন্বন্ধ অনভিগ্ঞতাপ্রবুভ্ত রাজার সদুদেশ্য সিদ্ধ 
হয় ন৷। যেমন রোগীর প্রকৃতি না জানিয়া উঘধ প্রয়োগ করিলে তাহাতে 
সম্যক উপকার হয় না, তেমনই প্রজার গ্রকৃতি ন। জানির। তাহার হিতাখে 
কোন কাৰ্য্য করিতে গেলেও সে কারা সফল হয় না। গ্রভার প্রকৃতি বিশেষ- 
রূপে জানিবার নিমিত্ত প্রজার ভাষা, সাহিত্য, ও বর্শের স্থুলতন্ত জান। বিজাতীয় 
রাজার ও রাজপুরুষগণের পক্ষে নিতান্ত আবশার্ক। 

রাজার চতুর্থ কর্তব্য, প্রভাবর্গে র সুখস্বাচছন্দবৃদ্ধির গিনিভ্ত সমুচিত বিধান 


রাজ্যের শাস্তি 
রক্ষা । 


পুজার প্ুকৃতি 
জানা ও 
তাহাদের 
অভাব 
নিরূপথ। 


পুজার স্বাস্থ্য- 


অতএব প্রজার স্বস্থারন্নার ব্যবস্থা 


সংস্থাপন । সকল সুখের মূল স্বাস্থ, 
সত্য বটে, সকলেরই নিজ নিজ 


করা রাজার সব্বতোভাবে কর্তব্য । 


রক্ষার ব্যবস্থা। 


২৫৪ 


এক স্থান হইতে 
অন্য স্থানে 
গমনাগমনের 
সুবিধা করা। 


গ্রজার শিক্ষা- 
বিধান।, 


NN 


জ্ঞান ও কন্দ [ ২য় ভাগ 


স্বাস্থারক্ষার চেষ্টা নিছে করা উচিত। বাঁপস্থান যাহাতে স্বাস্থ্যকর ভূর 'ওখাদা 
যাহাতে পুষ্টিকর হর, তদ্বিষয়ে প্রভাদিগের নিজের কার্য নিজেই করা কর্তব্য, 
রাজ! তাহ। করিতে পারেন না| কিন্ত স্বাস্থারক্মার নিমিত্ত অনেক কাবা 
আছে যাহ। প্রভার সাব্যাতীত, এবং রাজার সাহায্য ভিনু সম্পনু হইতে পারে না। 
যখ, নদীর গর্ভ পুরির। গিরা শ্রোত বন্ধ হইর। অখবা দেশের জল বাহির 
হইবার পণ রুদ্ধ হইর। বদি বহুবিস্তীণ দেশ অস্বাস্থ্যকর হইরা পড়ে, অথবা 
ব্যবসারীরা লাভের লোভে যদি খাদ্যদ্রব্যে গোপনভাবে অনিষ্টকর বস্ত মিশ্বিত 
করে, গে সকল স্থলে রাজার সাহায্য ব্যতীত অনিষ্ট নিবারণ সম্ভবপর 
হর না। তভিন দরিদ্রের চিকিৎসার্খ দাতব্য চিকিংসালর-স্থাপনও রাজার 
কৰ্ত্তব্য । 

রাজ্যের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লোকের গমনাগমনের 'ও ডব্যাদি 
প্রেরণের সুবিধার নিমিত্ত ভাল পথ, ঘাট, সেতু, বন্দর প্রভৃতি প্রস্থত কর৷ রাজার 
কর্তব্য। একার্য্য প্রজারাও করিতে পারে, কিন্ত এ সকল কার্ধো অধিক ব্যয়ের 
প্রয়োজন, সুতরাং বহুসংখ্যক প্রছ। একত্র না হইলে প্রভার। সে ব্যয়ভার বহন 
করিতে পারে না। এখন অনেক রেলপখ প্রজাবর্গ একত্র হইয়। প্রস্থত 
করিতেছে 'ও চালাইতেছে। তবে তাহাতেও রাজার সাহায্য আবশ্যক, 
প্রথমতঃ ভূমি অধিকার করণাশে , দ্বিতীয়তঃ নিরাপদে লোকের গমনাগমনের 
বিধান করিবার নিমিন্ত। 

প্রছাব্ে বর সুশিক্ষা বিধান করা রাজার আর একটি বিশেঘ কর্তব্য কর্ণ 
কতদূর শিক্ষা দেওয়। রাজার কর্তব্য তংসদন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে 
বলেণ প্রভার যাহাতে একেবারে নিরক্ষর ন। খাকে সেইরূপ শিক্ষা, অর্থাৎ 
কেবল লিখন-পঠন শিক্ষ। দেওয়াই রাজার পক্ষে যখে্ট, তবে সে শিক্ষা প্রজার 
বিনাব্যর়ে পাওয়। উচিত । কিন্ত একটু ভাবির। দেখিলে বুঝা যায় যে, এত 
অগ্নে রাজার কর্তব্য পালন হর না, প্রছাকে আর কিঞ্চিৎ অবিক শিক্ষা দেওয়ার 
বিধান করা রাজার কর্তব্য । তবে সে শিক্ষা কত উচচ হওর। উচিত, তাহা 
দেশের 'ও সভ্য জগতের অবস্থার উপর নির্ভব করে। উচচণিক্ষিত সমাজের 
জানের পরিধর যেমন বিস্তারিত হইতেছে, সাধারণের শিক্ষার সীমা তেমনই 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত হওয়। বিধের। শিক্ষা সম্বন্ধে রাজার কর্তব্য, 
প্রথমতঃ দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখির। প্রয়োজনীয় দাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত 
ছাত্রের বয়সের নিয় ও উচ্চ দীয়া স্থির করা, দ্বিতীয়ত: সেই বয়সের সকল 
বালকের শিক্ষার নিমিন্ত বখাযোগ্য স্থানে প্রয়োজনমত বিদ্যালয় স্থাপন করা, 
এবং তৃতীয়ত: এইরূপ নিয়ম করা যে, নির্ধারিত বয়সের সকল বালকই যেন 
কোন না কোন বিদ্যালয়ে বার। তারপর রাজার আরও কতবা, উচচশিক্ষার 
নিগিন্ত স্থানে স্থানে দুই একটি আদশ বিদ্যালয় স্থাপন করা এ এতন্তিয প্রজা- 
গণের লীতিশিক্ষার নিমিভ রাজার বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সকলেই 
স্বীকার করিবেন দেশের শান্তিরক্ষা কর! রাজার কর্তব্য। তাহা হইলে 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম 


শান্তিভঙ্গের মূল কারণ বে দূর্নীতি তাহা নিবারণ করা, অথাৎ গ্রুজাবগ কে 
সুনীতি শিক্ষা দেওয়া, রাজার কর্ভব্যের মধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে। 
হ কেহ বিদ্রুপ করিরা বলেন আইনদ্বারা লোককে নীতিমান্‌ করা যায় না। 


কেহ 
কিন্ত তাই বলিয়। নীতিশিক্ষা নিফল সুতরাং নিশয়োজন, একখ। সগ্রমাণ 


হর না। 
প্রজার বর্্মশিক্ষার বিধান করা রাজার কতদূর কর্তব্য তৎসম্বন্ধে বিস্তর 
মতভেদ আছে। যেখানে রাজাপ্রজ। ভিন ভিন বর্মাবলদী সেখানে বর্্মশিক্ষা 
সন্বন্ধে রাজার নিলরিগ্ত থাক উচিত, এবং যাহাতে সকল সম্প্রদায় নিহ্বিঘে আপন 
আপন ধর্ম পালন করিতে পারে সেইরূপ বিধান করা কর্তব্য। সমরে সয়ে 
এ বিষয়ে কর্তব্যসক্কট উপস্থিত হইতে পারে । যেখানে এক সম্প্রদায়ের ধর্ম 
পণুহনন আদেশ করে এবং অন্য সম্প্রদায়ের বর্ম তাহা নিষেব করে, সেখানে 
উভয়েই ইচ্ছামত স্বধর্ম পালন করিতে গেলে বিরোধ অনিবার্ধা। সে স্থলে 
রাজার এরূপ বিধান করা কর্তব্য যে, কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের অন্যায় 
কষ্টের কারণ না হইয়া উভয়েই সংঘতভাবে স্ব স্ব ধর্ম গালন করিতে 
পারে। 3 
যেমন কতকগুলি বিষয়ে প্রজার হিতার্ে রাজার হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য, 
তেমনই অধিকাংশ বিষয়ে প্রজার স্বাধীনতারক্ষার্ে রাজার হস্তক্ষেপণে বিরত 
থাক। কর্তব্য। প্রজাবর্গ আপন ইচ্ছার সুনিরমে চলিতে শিক্ষা করিলেই 
রাজার ও প্রজার প্রকৃত মঙ্গল। আর স্বাধীনভাবে চলিতে দিলেই প্র! সেই 


শিক্ষালাভ করিতে পারে। অন্যান্য প্রকার শিক্ষার মব্যে ইহাই প্রজার 
মর্ব্ধোচচ শিক্ষা, এবং এই শিক্ষায় গ্রজাকে উপদিষ্ট করা রাজার একটি প্রধান 


কর্তব্য ৷ fp 
ও নিঃশঙ্কভাবে লেখায় ও কথার ব্যক্ত করার 


প্রজ৷ আপন মতামত স্বাধীন 
নিঘেধ থাকা উচিত নহে । তবে কোন প্রজাকে রাজার বা 


বাদ ঘোঘণা করিতে বা কাহাকেও কোন গহিত কার্যে 
উত্সাহিত করিতে দেওয়। অনুচিত। ফলতঃ স্বাধীনতার সকলেরই অধিকার 
সেইজন্যই স্বাধীনতার অপব্যবহারে, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারে কাহারও 
হইলে একের স্বাবীনতা অন্যের স্বাধীনতার নাশক 


পক্ষে কোন 
অনা প্রভার অপ: 


আছে, এবং 
অধিকার নাই। তাহা 


হইয়া উঠে। . টি 
রাজ। শাগনের ব্যর়সঙ্কুলনাথ প্রজার নিকট করগ্রহণের অধিকারী | 


রাজকর এইরূপে সংস্থাপিত হওয়া উচিত যে, তাহার পরিমাণ কাহারও পাচ্ছে 


" পীড়াদারক না হর, এবং তাহা সংগ্রহের প্রণালী কাহারও অস্তবিধাজনক মা 


হয়। 
স্বদেশীয় ও বিদেশীর পণ্যদ্রব্যের উপর রাজকরের পরিমাণের নানাধিকা- 


ছারা স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতিদাধন কর-সংস্থাপনের একটি উদ্দেশ্য বলিয়৷ 
পরিগণিত। সেই উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু তাহা সাধনের এই উপায় কতদর 


পুজার বর্ম্মশিক্ষা 
ও. বর্দপালন- 
বিয়ে রাজার 
কর্তৃব্য। 


পুজার মতামত- 
পুকাশের 
স্বাবীনতা- 
স্থাপন। 


কর-সংস্থাগন। 


স্বদেশী শিল্পের 
উদ্মতিসাণন। 


২৫৬ 


মাদকদ্রব্য-সেবন 
নিবারণের 
চেষ্টা। 


8। রাজার পুতি 
পুজার কর্তব্য 
ভক্তিপুদর্শ ন। 
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ন্যায়সঙ্গত 'ও প্রকৃতপক্ষে হিতকর, তদ্বিঘয়ে মতভেদ আছে। তবে অনেক 
সভ্যদেশেই সে উপায় অবলন্বিত হইতে 

যাদকদ্রব্যের উপর কর-সংস্থাপনহার। রাজার আরবৃদ্ধি কর। কতদূর 
ন্যাররঙ্গত এ প্ৰশ্বও এইখানে উঠিতে পারে। মাদকদ্রব্-সেবন সর্বত্রই 
অনিই্কর, এবং উক্চপ্রবান দেশে তাহ। ধেবনের কোন প্রয়োজন নাই। যে 
দ্রধ্যসেবন নান। রোগের 'ও অশান্তির মূল, 'ও যাহার অতিরিভ্ু মেবনে মনুঘ্যের 
পণত্বপ্রাপ্তি হর, তাহার, উঘৰাখে ভিত অন্য কারণে, ক্রয়-বিক্রয় অন্ততঃ 
উন্চপ্ববান দেশে রাজাঙ্ছোয় নিষিদ্ধ হওয়। বাঞ্চনীয় । তবে একেবারে স্প্টরূপে 
নিঘিদ্ধ ন। হইর। ক্রমশঃ প্রকারান্তরে নিঘিদ্ধ হ ওয়াই ঘুর্ভিপিদ্ধ, এই কখা অনেকে 
বলেন। তাঁহাদের এই যে, যতদিন লোকের মাদক'দ্বা-সেবনের প্রবৃত্ত 
প্রবল খাকিবে, ততদিন তাহার ক্রর-বিক্রর়ের নিঘেব নিক্ছল, 'ও তাহা গোপনে 
উঠ 'ও বিক্রীত ৪ বে। কিছু এক দিকে স্রশিক্ষাদ্বারা, 'ও অপর দিকে কর- 

২স্থানপুর্ব ক মাদক'দ্রব্যের মূল/বৃদ্ধিদ্বারা, মে প্রবৃত্তির যখন ক্রমশঃ ভাস হইবে, 
তখন বিন। নিঘেবেও নিঘেধের কল পা ওয়। বাইবে । যদি সেই আশায় গ্রতীনগ 
করিয়। থাকিতে হয়, তাহ ল রাজার এইরূপ বিধান কর! কর্ভব্য যে, রাজ- 
বর্দচারীরা মাদক'দব্যের ক্রর-বিক্রর যাহাতে কম হয় 19 তাহ। ব্যবহারের 
পরিমাণ যাহাতে কমির। যার, তত্পন্ষে বিশেঘ যন্্বাঘ্‌ হরেন । 


৪। রাজার প্রতি প্রজার কর্তবা 


বাজার প্রতি প্রজার প্রথম কর্তণা ভক্তিগ্রদর্শন | মন্‌ কহিয়াছেন-- 


লন্তনী লনা স্থাদা লবকুতগ নিচ্ভলি।২ 
(মহতী দেবতা রাডা৷ নররূপবারী | ) 


রাজাকে দেবতাতুলা সন্মানার্হ বলার কারণ এই যে, রাজা না থাকিলে দেশ 
অরাজক হইয়। সবর্দ। সন্তস্ত থাকে । কলতঃ দেশরক্ষার নিমিত্ত রাজার ক্ষ 
হইয়াছে ।০ রাজা যদি ভণ্তির যোগ্য না হন, কি্দূপে তাহার প্রতি ভণ্ডির উদয় 
হইবে ?--এই প্রাণের উত্তরে বল। যাইতে পারে, রাজভপ্তি কোন বযাভিবিশেঘের 
উদ্দেশে নহে, তাহ! রাজপদের উদ্দেশে । সে পদ সব্ব্দাই ভন্তির যোগ্য। 
যিনি সে পদে অবিচ্িত তিনি যদি নিজগুণে ভভি'র যোগ্য হয়েন, তাহা হইলে 
প্রজার পরমন্্রখের বিঘয় | রাজাকে যে প্রজার ভর্তি: করা কর্তব্য, তাহা কেবল 


১ এ সন্দন্ধে Mill's Principles of Political Economy, Bk. V Eh, 
ও Bidgwick's Principles of Political Econcmy, Bh. 111, 
Ch. ৮ দ্র্টব্য। 

২. মনু, ৭1৮। 

০ মনু, ৭1৩। 


টে অঃ] রাজনীতিঘিদ্ধ কর্ম 


রাজার হিতাথে নহে, প্রজার হিতার্খে ও বটে। কারণ, রাজার প্রতি প্রজার 
ভক্তি ন৷ থাকিলে গ্রজ। রাজাভ্ঞ।পালনে তৎপর হইবে না, সুতরাং রাজার রাজ্য- 
শাপন দূর হইবে, রাজেয বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, এবং রাজ্যের শান্তিরক্ষা ও 
প্রঞাবর্গের সুখন্বচছন্দতাসাবন সন্ভাবনীয় হইবে ন|। 

রাজ। যদি কোন অন্যায় আদেশ করেন তাহ। হইলে গ্রজ। কি করিবে ?-- 
এই গ্রশের উত্তরে বল৷ যাইতে পারে, সেই আদেশ ধর্ম নীতির বিরুদ্ধ হইলে 
গ্রজা তাহ। পালন করিতে বাধ্য হইবে না। কিন্ত দৌভাগ্যবশতঃ সেরূপ 
কর্তব্যণক্ষট প্রায় ঘটে না| অধিকাংশ স্থলে অন্যায় আদেশের অর্থ অহিতকর 
আদেশ। প্রজা যখন রাজার শাপনাবীনে থাকির। অনেক উপকার প্রাপ্ত 
হয়, তখন কদাচিৎ একট! অহিতক'র আদেশের জন্য রাজার. বিরুদ্ধাচরণ করা 
প্রজার কর্তব্য নহে। তবে দেই আদেশ পরিবর্ভনের নিমিত্ত যথানিয়মে 
ন্যায়ানুসারে চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্ত যতদিন 
গে আদেশ পরিবন্তিত ন। হর ততদিন তাহ। পালশীর, এবং তাহ। অমান্য করা 
কর্তব্য নহে। - 

রাজ।র ব। রাজ + চারীর কার্যয সমালোচন। করিতে হইলে তাহ। যথোচিত 
সক্মানের সহিত কর। কর্তব্য। রাজার বা রাজকর্পচারীর কাধ্যে দোষ লক্ষিত 
হইলে তাহ। দেখাইর। দেওয়াতে রাভ। 'ও গ্রুডা উভয়েরই উপকার হয়, কিন্ত 
তাহ। সরল, বিনীত 'ও সন্মানপুচন্* ভাবে দেখান উচিত। তাহ। ন। হইলে 
তাহাতে কোন সুকল ন। হইর। কুকল ফলিবার সম্ভাবন। | কারণ, অপন্মানের 
সহিত কাহারও দোঘ দেখাইতে গেলে স্বভাবতঃ সে বিরন্ত হইবে, ও দোষ 
থাকিলেও তাহ। স্থিরভাবে দেখিতে চাহিবে না। সুতরাং সে দোঘের ত 
সংশোধন হইবেই না, অধিকন্ত মেই বিরভির ফলে সেইব্যক্তি কর্তৃক অন্য 
দৌঘও ঘটিতে পারে । আবার অপন্মানের সহিত রান্রকর্মচারীর দোঘ দেখাইতে 
গেলে তাঁহার প্রতি অন্য প্রজার শ্রদ্ধার হাস হইতে পারে, ও তাহার ফলে রাজা- 
গ্রভ। পরস্পরের অপছাব জন্মিতে পারে, এবং তাহ। রাজ! 'ও প্রভা উভয়েরই 
পক্ষে অশুভকর। 


৫। এক জাতির ঝ রাজ্যের অন্য জাতির 
বা রাজ্যের প্রতি কর্তব্য 


সকল সভ্য জাতির 'ও সভ্য রাজ্যেরই পরস্পরের সহিত সভাবে থাক 
কর্তব্য। 

সভ্য মনুষ্যগণের পরম্পর ব্যবহার যেরূপ ন্যারসঙগত হওয়। উচিত 
সভ্য জাতিপমূহের পরস্পর ব্যবহার তদপেক্ষা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত হইবে 
আশা করা যায়। কারণ, একজন মনুষ্য সভ্য, বুদ্ধিমান ও ন্যারপরারণ হইলেও 
তাঁহার ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে” কিন্তু একটা সমগ্ৰ সভ্য জাতির, 
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রাজাজ্া 
পালনীয় 


রাজার কার্য্যের 
সমালোচনা 
সন্মানপূ্্বক 
করা উচিত । 


২৫৮ 


অসভ্য জাতির 
প্রতি সভ্য 
জাতির কর্তব্য। 


জ্ঞান ও কর্ন [২য় ভাগ 


যাহার মধ্যে অনেক বৃদ্ধিমান্‌ 'ও ন্যারপরারণ ব্যঞ্জি আছেন, সকলেরই ভ্রমে 
পতিত হইবার সম্ভবনা অতি অন্প। দুঃখের বিঘর এই যে, এরূপ সভ্য জাতির 
মধ্যেও কখন কখন বুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। তাহার কারণ বোধ হয় অসংযত বৈষয়িক 
উন্নতির আকাঙ্ক্ষা । বৈষয়িক উনৃতি বাঞ্চনীয় বটে, কিন্তু তাহ! মনুঘ্য- 
জীবনের, কি জাতীয় জীবনের একমাত্র ঝা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশা নহে, আধ্যারিক 

গৃতিই মানবের চরম লক্ষ্য। 

সভ্য জাতির পরস্পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার উচিত, অসভ্য জাতির সহিত 

সভ্য জাতির ব্যবহার তদপেন্ষ। আরও উদারভাবের হওয়। বিবেয়। কি 

(খ্যায়, কি বলে, পৃথিবীতে এখন আর এরূপ কোন অযভ্য জাতিই নাই যাহাকে 
ভয় করিয়। সভ্য জাতিকে চলিতে হইবে। 
ও সভ্য করা সভ্য জাতির লক্ষা হওয়। উচিত। তাহাতে যে আয়া 'ও অর্থ 
লাগিবে, তাহাদের সহিত বাণিজোর আদান প্রদানে তদপেক্ষা অধিক লাভ 
হইবে। পরস্থ অগভা জাতিকে শিক্ষিত 'ও সভ্য করাতে শিক্ষাদাতার যে 
জাতীয় গৌরব আছে তাহ।ও অল্প মূল্যের নহে। - 


অগভা জাতিকে ক্রমশঃ শিক্ষিত 


ষ্ঠ অধ্যায় 


ধর্ননীতিন্নিদ্ধ ককর্্দ। 


বর্ধের স্থূল মর্ম কি' তাহ। সকলেই জানেন, এবং ইহা'ও সকলেই জানেন 
যে বর্দের মুলপূত্র ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাম। পৃথিবীর গ্রায় সকল সভ্য 
জ|তিরই বর্ম সেই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। ঈশ্বর ন মানিয়। কেবল পরকাল 
মানিলে সে বিশ্বাসকে বর্ম বল। বায় না। জীবের সে পরকাল ভড়ের এক 
অবস্থার পর অবস্থান্তরের ন্যায় ভিন আর কিছুই হইতে পারে না। আবার, 
পরকাল ন। মানিয়া কেবল ঈশ্বর মানিলেও সে বিশ্বাস বর্ম নহে, কারণ, সে স্থলে 
ঈশ্বরের সহিত জীবের গন্বন্ধ তাহার সহিত জড়ের সম্বন্ধ হইতে ভিন বল৷ যাইতে 
পারে না। আর ইশুর 'ও পরকাল উভয়েরই অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে বর্ম্ম 
থাকিতে পারে না, (যদিও নীতি থাকিতে পারে,) এ কথা কেহই বোধ হয় 
সন্দেহ করেন না। ইশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস, এই দুই বিশ্বাসের 
সিলনকেই বর্ম বল৷ বার । আমি অনন্তকাল খাকিব এবং অনন্ত-চৈতনাশি- 
দ্বারা চালিত হইব এই বিশ্বাস খাকিলেই, মানুঘ জড়জগত ছাড়াইয়। উঠিতে ও 
সংসারের সুখদুঃখ ভুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে, এবং সুখে দুঃখে সমভাবে বলিতে 
পারে, যখন অনন্তকাল আমার সন্মুখে এবং অনন্ত-চৈতনাশঞ্ি আমার সহায়, তখন 
অল্প দিনের স্তুখদুঃখ কিছুই নহে, এবং পরিণামে অস্ত সুখ আমার প্রাপ্য । 

ঈশ্বর ও পরকাল বোধ হয় জ্ঞানের বিষয় নহে, বিশ্বাসের বিঘয়। ঈশ্বরে 
বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস যুঞ্জিসিদ্ধ কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বল। যাইতে 
পারে, সমগ্র বিশ্বের চৈতন্নযশক্তিকে ঈশ্বর বলিয়। মান! কোন যুক্তির বিরুদ্ধ 
নহে, এবং দেহাবপানেও আমি খাকিব, আত্মার এই উক্তি আত্তভ্ঞানের ফল, 
ও তাহ৷ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। 

ধর্দমনীতিসিদ্ধ কর্মের আলোচন। করিতে গেলে তাহ। দুই ভাগে বিভক্ত 


নে 


করা যায়-- রর 
১। ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্োর ধন্দমনীতিসিদ্ধ কর্তব্য বর্ধ। 


২1 মনুষোর প্রতি মনুঘোর বর্দমনীতিসিদ্ধ কর্তব্য কর্ম্ম। 


১। ঈশ্বরের প্রত মনুয্যের ধর্মানীতিদিদ্ধ কর্তব্য কর্ষ্ম 


ঈশ্বরের প্রতি মনুঘ্যের কর্ভব/ এবং মনুম্যের প্রতি মনুধ্যের কর্তব্য, এই 
দ্বিবিধ কর্তবোর মধ্যে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ, মনুঘোর কর্তবা 
পালিত হইলে কেবল কর্তব্যপালনকারীর মঙ্গল হর এমত নহে, যাহার অনক্লে 
সেই কর্তব্য পালিত হইল তাহার হিত হয়, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য পালিত 


ধন্মনীতিসিদ্ধ 
কর্দের বিভাগ । 


১ _। ঈশুরের 
প্রতি মনঘ্যের 
ধৰ্ম্মনী তিসিদ্ধ 
কর্তব্য। 


সাধারণতঃ 
মানবের সকল 
কর্তব্যই 
ঈশুরের পুতি 
কর্তব্যের 
অন্তর্গ ত। 


জ্ঞান ও কর্ম | হয় ভাগ 


হইলে তাঁহার হিত হইল এ কথা হিত শব্দের প্রচলিত খে বল৷ যায় না। 
কারণ, তাহার কোন অপূর্ণ তা বা অভাব নাই, সুতরাং 


তাহার হিত কে করিতে 
পারে? তবে তাঁহার প্রতি কর্ভব্যপালনে তৎপালনকারীর মঙ্গল হওয়াতে 
তাঁহার স্্টির হিত হয়, এবং তিনি তাহাতে প্রীত হয়েন, এ কথা বলা যাইতে 
পারে। দ্বিতীরতঃ, মনুষোর প্রতি সনুগোর কর্তৰ্য তিন ভিন্ন। এক বাডি- 
সবদ্ধীয় কর্তবা অনয ব্য্জিসন্বন্ধীর কর্তব্য হইতে পৃথক ॥ কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি. 
মনুঘ্যের কর্তব্য মানবের সমস্ত কর্ভবোর সমটি । মানুষের এমম কোন কর্তবা 
কর্ম নাই যাহ। ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে লা। 
কারণ, আমাদের সকণ কর্তব্যই ঈশ্বরের নিরমের উপর সংস্থাপিত, এবং 
তাহার নিয়ম পালনার্খে ই সকল কর্তব্য পালিত হর। মানবের সকল 
কর্তব্য কর্ণই ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেশ্যে করণীর । ইহ 


“বন ন্ধং দি যহশ্বানি এ লন্বীদি লক শ্রন্‌ । 


মন্‌ নদল্মম্ি লী ন- ন্ুজান লহুদষাল্‌ ॥১ 
ক 


(কর্ম বা ভোজন তব, দান বা যন, 
কিন্বা তপ, কর সব, আমাতে অপ ণ।) 
এই গীতাবাক্যের অর্থ । এবং এই অথেই জাতকণ্ম হইতে অন্তোষ্টিক্রিয়া 
পর্য্যন্ত হিন্দুর জীবনের সমস্ত কাৰ্য্যই বর্ম্মকার্য্য বলিয়। পরিগণিত, ও ধর্ম ঝার্য্য 
স্বরূপে অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে। 
দেহরক্ষা, দারপরিথৃহ, সরীপুত্রাদিপালন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি 
সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম এইমত বৰ্্মঝাৰ্য্য মনে করিয়। ঈশ্বরোদ্দেশে নিক্বাহ 
করিতে পারিলেই, তাহা স্তচারুরূপে সল্পন্ন হইবার ও তাহাতে কোন পাপ্পর্শ 
না হইবার সম্ভাবনা । জপ, তপ, পুজা, অচ্চনা, ইহাই কেবল ঈশ্বরের প্রতি 
কর্তব্য কর্ম, ইহাই কেবল ধর্মকাধ্য, এবং আমাদের অপর কর্তব্য কৰ্ম্ম কেবল 
মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য, ও তাহ। কেবল লৌকিক বা বৈঘয়িক কাৰ্য্য, এবং বর্ম 
ও ঈশ্বরের সহিত তাহার সংস্রব নাই, এরূপ মনে করা ভ্রস। বীহারা ঈশুর 
ও পরকাল মানেন, তাঁহাদের পক্ষে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজ- 
নৈতিক, সমস্ত কাৰ্য্যই ঈশ্বরোদেশে ধর্ম্কার্য্য মনে করিয়া সম্পন্ন করা উচিত। 
কারণ, সকল কার্য্যেই আব্যাত্রিক ফলাফল আছে, সকল কার্যোরই ফলাফল 
ইহলোকে ও পরলোকে ভোগ করিতে হয়। একটি সামান্য দৃষ্টাস্তদ্বারা এই 
কথা বিশদতাবে দেখা যাইবে। আহার ত অতি সামান্য কার্য্য। কিন্ত 
সেই আহার পরিমিত ও সাত্বিক ভাবে হইলে, তারা 


শান্তি, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি, ও অসখকর্শে নিবৃত্তি, এবং তাহার ফলে ইহলোকে 


১ গীতা, ৯।২৭।৷ 


৬ষ্ঠ অঃ] বর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম 


প্রকৃত সুখ 'ও পরলোকের নিমিত্ত চিত্তঙুদ্ধি, এই সকল লাভ হয়। আবার 
আহার অপরিমিত ও রাজসিক ভাবে হইলে, তাহাতে দেহের অসুস্থতা, মনের 
উগ্ঘত।, সংকর্নে বিরাগ, ও অপকর্মে প্রবৃত্তি, এবং তাহার কলে ইহলোকে 
দুঃখ ও পরলোকের নিমিত্ত চিন্তবিকার, এই সমস্ত অশুভ ঘটে। অতএব 
আহারও ধর্মকারধ্য মনে করিয়া ঈশুরকে স্মরণ করির৷ পবিব্রভাবে তাহাতে 
প্রবৃত্ত হওয়। কৰ্তঁৰ্য। সেইরূপ বখাধভব জ্ঞানার্জন এবং বনোপার্জনও 
ধর্মবার্ধ্য, কেন-না, তাহ। নিজের ও অন্যের বৈঘয়িক উন্নতির, 'ও প্রকারান্তরে 
আধ্যাপ্রিক উনুতির উপায়, এই মনে করিয়৷ তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া 


ক্রমশঃ 
হইলে দে কার্ধয পবিভ্রভাবে সম্পন্ন হইবে । অতএব 


কর্তবা, এবং তাহ 
সামান্যতঃ আমাদের সকল কর্তব্য কৰ্ণই ঈশ্বরোদ্দেশে কর্তব্য ৷ 

কিন্ত আমাদের কএকাটি বিশেষ কাৰ্য্য আছে যাহা কেবল ঈশ্বরের প্রতি 
কর্তবা। তন্মধ্যে ঈশ্বরকে ভঙ্গি করা সব্বশ্রথম কর্তব্য। 

এই স্থলে গ্রশখ উঠিতে পারে, আমরা ঈশ্বরকে ভর্তি করি কেন? তিনি 
তাহাতে প্রীত হইবেন ও প্রীত হইয়। আমাদের ভাল করিবেন এই নিমিত্ত, কি 
তীহার স্থষ্টির নিয়নানুষারে আমাদের মনে উহার প্রতি ভক্তির উদর হয়, এবং 
সেই ভঞ্জি স্থির নিয়মানুসারে আমাদের ওঁভকর হয়, এইজন্য? যাহারা 
ঈশ্বরকে ব্যঞ্জিভাবে দেখেন, এবং বলেন, ব্যভিভাবাপনা ঈশ্বর না মানিয়া 
জগতের শডিসমষ্টিকে ঈশ্বর বলিলে যে ঈশ্বরবাদ নিরীশ্বরবাদ হইতে ভিন 
নহে, তীহাদের মতে আমরা যেমন কেহ ভক্তি করিলে তাহার উপর তুষ্ট হই 
ও তাহার উপকার করিতে উদ্যত হই, ঈশুর ও সেইরূপ তাহার গ্ররতি কেহ ভক্তি 
করিলে সেই ভন্ের প্রতি তুষ্ট হন ও তাহার ভাল করেন। আর যাহারা 
ঈশ্বরকে বর্ম বলিয়। মানেন, এবং ঈশ্বর হইতে জগত পৃথক্‌ মনে করেন না, 
অথাৎ যাহার। পূণ 1দ্বৈতবাদী"এবং ঈশ্বরে বাভিভাব আরোপ করা বাঁহারা 
অসঙ্গত মনে করেন, তীহাদের মতে ঈশ্বরকে ভক্তি করা জীবের স্বভাবসিদ্ধ 
সেই ভন্তি করাতে তের মঙ্গল হওয়। ঈশ্বরের স্থাষ্টর 


ধৰ্ম্ম এবং 

নিয়ম | 
লোকে সহজেহ 

এবং ঈশ্বরেতেও নিজের 


ভাবিয়া দেখিলেই বুঝ যার 
লবি" “এমত নয় এমত নয়” এই বলিয়াই আমর! ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা 


করি।১ . ইশ্বরের স্বরূপ জান। মানবের শণ্তির অতীত এই বলির। এখনকাঁর 
বৈভ্ঞানিকের। জানিবার নিক্ষ্ চেষ্টা হইতে আমাদিগকে বিরত থাকিতে বলেন । 
প জানিতে পারিব না, তথাপি তাহ। জানিবার চেষ্টা 


কিন্ত যদিও ঈশ্বরের স্বরূ' |, তথা 
হইতে আমরা ক্ষান্ত খাকিতেও পারি না। তিনি কিরূপ জানিতে চাহি, এই 


জগতকে নিজের মত দেখে ('স্মাল্সনন্‌ ন্মবী অমন্') 
প্রকৃতি ও দোষগুণ আরোপ করে। কিন্তু একটু 


ঈশুরসদ্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। “নিলি 
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২৬১ 


ঈশুরের পুতি 
বিশেষ কর্তব্য : 
তাঁহাকে ভক্তি 
করা। 


২৬২ 


জান ও কর্ণ [ ২য় ভাগ 


1৬ 


বলিয়৷ ব্যগ্রতার সহিত কেহ বা ভ্ঞানমার্গ অনুসরণ করির। “নিহমনি”'১ 
“তুমিই তাছ।” এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইরাছেন। কেহ বা ভঞানমার্গ দুরূহ 
ঈশুর কিরূপ ঠিক জানিতে পারি আর ন। পারি তীহার সহি 


হিত মিলিতে চাহি, 
এই বলিয়। ভক্ভিমার্ণে তাঁহার অনুনরণ করির। তাঁহার সহিত তন্মারত। লাভ 
করিতে পারিলেই মূঞ্জিলাভ মনে করেন।২ কিন্ত ভক্ত এবং ভ্ঞানী উভয়েই 
ঈশ্বরের ঘহিত মিলনলাভের ইচছ| করেন, এবং সেই মিলণলাভের ইচছাকেই 
প্রকৃতিভভি: বল। যায়। 

ঈশ্বর ব্যক্তিভাবাপণ্রই হউন আর বিশ্বরূপ ও বিশ্বের অনন্তশঞ্জিই হউন, 
তাঁহার সহিত মানবের এই মিলনের ইচ্ছার কারণ এই বে, মানব দিজের অপূর্ণ তা 
ও অভাব এবং সেই অভাব পূরণে অপমথ তার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল, আর 
বিশ্বের মূল যে অনন্তশক্তি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণে অপূর্ণ তা পুরণ 'ও অভাব 
মোচন হইবে এই অস্কুট জ্ঞান বা বিশ্বাসদ্থারা প্রণোদিত, সুতরাং মানৰ সেই 
অনন্তশভ্তির সহিত মিলনের ইচ্ছ। করে। অতএব ঈশ্বরে ভর্তি মানবের 
স্বভাবসিদ্ধ। তবে কুশিক্ষ। না কুদংক্গারর৷ ঈশ্বরে বিশ্বাস নষ্ট হইলেই 
আমাদের সেই ভর্তির লোপ হয়। 

ঈশ্বরে ভক্তি যে মানবের পক্ষে শুভকর ও কর্তব্য, তাহার কারণ এই যে, 
ঈশ্বরের গ্রৃতি ভক্তি থাকিলে জগতের অনন্তখন্ভি নিরন্তর আমাদের সহায় ও 
আমাদের কাধ্যপরিদর্শ ক রহিরাছেন, এই বিশ্বাস আমাদের সব্বপ্রকার নৈরাশ্য 
নিবারণ করে, ও মতক দূরূহ হইলেও তাহাতে আমাদিগকে প্রবৃণ্ত করে, এবং 
অমতৎকৰ্ণ্ সহজ ব। আপাততঃ সুখকর হইলেও তাহ। হইতে আমাদিগকে নিবৃ্ত 
করে। ঈশ্বরে ভি মানবের মঙ্গলকর হইবার আর একটি কারণ আছে। 
ঈশ্বর পূর্ণ, পবিত্র, 'ও মহান ; তীহাতে ভঞ্জি' অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলনের 
ইচ্ছ। সব্বদ। মনে জাগরাক থাকিলে, যাহ। পূর্ণ, পবিত্র ও মহাবৃ, তাহাতেই 
মানবের মন অনুরক্তঃ এবং যাহ। অপূর্ণ, অপবিত্র 'ও ক্ষুদ্র, তাহার প্রতি বিরক্ত 
হর। এই সকল কারণে ঈশ্বরের প্রতি ভণ্তি মানবের স্বভাবসিদ্ধ কর্তব্য ও 
মঙ্গলকর। এই পর্যন্ত এবিঘয় আমাদের বোবগস্য। তিনু, ঈশ্বরকে 
ভর্তি করিলে তিনি তাহাতে প্রীত হন কি না, এবং প্রীত হইয়৷ আমাদের মঙ্গল 
করেন কি না, তাহ! আমরা ঠিক বলিতে পারি না। যদি আমাদের প্রকৃতি 
তাহার প্রকৃতির অনুরূপ হয়, তাহ। হইলে সে কণ। সম্ভাব্য বটে, কিন্ত তাঁহার 
প্রকৃতি যে আমাদের ন্যায় অপূর্ণ জীবের প্রকৃতির সত একথাও নিশ্চিত বলিতে 
পার। যার না। তবে এইমাত্র বল। যায় যে, আমাদের ভালমন্দ জ্ঞান তাঁহার 
আনন্তভ্ঞানের অস্ফুট আভাস, সুতরাং তাহ। একেবারে অলীক 
নছে। 


১. ছান্দোগ্য উপনিম২ ৬1৮--১৬। 
২ গীতা, ১২ অধ্যায় দ্রব্য । 


ডট অঃ] বর্দনীতিসিদ্ধ কর্ণ উর 


ঈশ্বরের নিত্য উপাষন। তাঁহার প্রতি মানবের দ্বিতীয় বিশেষ কর্তব্য । নিত্য উপাসনা । 
দেহের অভাবপূরণ ও বিঘরবাসনাতৃপ্তির নিমিত্ত আমরা নিরন্তর এতই ব্যাপুত 
থাকি যে, আব্যান্তিক চিন্তায় মন দিবার অবসর সহজে পাই না। এই জন্য 
প্রতিদিন দিনের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এবং সমাপ্ত করিবার পরে, অন্ততঃ 
এই দূইবার ঈশ্বুরোপাসনার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সময় নিদ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক । 
তাহা হইলে প্রথমে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দিনের মধ্যে দুইবার 
আব্যা্িক চিন্তায় মন যাইবে, এবং ক্রমশঃ অভ্যাস হইলে নিত্য উপাষনায় 
আপন। হইতে মন আকৃষ্ট হইবে । ঈশ্বরে ভক্তি কেন মানবের মঙ্গলকর হয়, 
তাঁহার যে যে কারণ উপরে বল৷ হইয়াছে, ঠিক সেই সেই কারণেই নিত্য 
ঈশ্ুরোপাপনাও আমাদের মঙ্গলকর | উপাসনায় ঈশ্বরের সামীপাবোধ 
জন্মে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনন্তশঞ্জি আমাকে কর্মে চালিত করিতেছে, 
এবং তাঁহার পূর্ণ তা ও পবিত্রতার ছায়ায় আমি রহিয়াছি, মনে এই ভাবের উদয় 
হয়। ইহ! হইতে আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায় আর কি আছে? 

ইহ। চাহি তাহা চাহি বলিয়া ঈশ্বরের নিকট ্রার্থন৷ করা অকর্তব্য। 
আমরা যাহা চাহিব তাহাই যে পাইব তাহার স্থিরতা নাই, তবে এ কথা নিশ্চিত, 
আমরা কোন অন্যায় গ্রার্থন৷ করিলে তাহার পূরণ হইবে না। আমাদের 
হইবে তাহাই যেন পাই, তাহাই যেন হর,__এই পর্যন্ত গ্রার্থ নাই 


যাহাতে মঙ্গল হ ই 
বিধিসিদ্ধ। একাগ্রতার সহিত এই গ্রার্থন। করিলে, আমাদের একাগ্রতা 
সেই ফল আনিয়। দিবে । উপাপনাকালে নিজের ইচ্ছামত গ্রার্থন! ন! করিয়া 


ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত ব্রাহ্নণদিগের সন্ধ্যা- 
বন্দনার মন্ত্রে আছে। আপোদেবতাকে অর্থাৎ জীবের বাহ্যাত্ান্তর শুচিকরী 
ব্রশী শঞ্জিকে উপাগক বলিতেছেন “মীন: হিননমী হলফ মাসী ল:। 
১ “তোমাদের যে সকল শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকর রস, সন্তানের হিত- 
কামনাপূর্ণ মাতার ন্যায় আমাদিগকে সেই সকল রসের ভাগী কর” অর্থাৎ 
মাত৷ যেমন সন্তানের যাহাতে ভাল হইবে, সন্তান তাহ। জানুক আর নাই 
জানুক, তাহাই দিবেন, তেমনই ঈশুরও যেন উপাদককে যাহাতে তাহার 
ভাল হয়, সে তাহা জানুক আর না জানুক, তাহাই দেন। 

উপাদনা, যে জাতির যেরূপ প্রাচীন পদ্ধতি আছে, যথাযোগ্যর্ূপে 
তদনুসারে হইলেই ভাল হয়। মন্ত্রে কোন দৈবশভির কথা বলিতেছি না 
কিন্ত তাহার আশ্চর্য্য রচনাসৌন্দর্যা, এবং এতকাল আমাদের ুর্পুরুষগণকর্ভৃক 
তাহার প্রয়োগ, মনে করিতে গেলে, তাহার অদামানা ভাবোদ্দীপনী শক্তি অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হয়। সত্য বটে প্রকৃত উপাসনা মনের বিঘয়, তাহা 
বচনাতীত। কিন্ত যদি উপাসনায় ভাষ! প্রয়োগ করিতে হয়, তবে প্রাচীন 


পদ্ধতিই প্ৰশস্ত ৷ 


তহার্লাহিন মাল: 


১. ধাগ্‌বেদ্‌ ১০ম মণ্ডল, ৯-সূজত, ১-৩ 


মৃত্তিপূজা ও 
দেবদেবীর 
পূজা। 


২। মনুম্যের 
পুতি মনুষ্যের 
কর্তব্য : 

ধর্মের পুতি 
শৃদ্ধা পুদর্শন। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 
স্বলবিশেঘে এবং সমরবিশেঘে কাম্য উপাসনা ঈশ্বরের প্রতি মন্ষ্যের 
আর একটি কর্তব্য। পূৰ্ব্বে বল৷ হইয়াছে ঈশ্বরের নিকট ইহা চাহি তাহা 
চাহি বলিয়। প্রার্থ ন। করা অকর্ভবা, তবে কাম্য উপামন। কিরূপে কর্তব্য হইতে 
পারে £-_এ কথার উত্তর এই যে, যখন আমরা কোন বিপদে পড়ি বা কোন 
কঠিন কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হই, তখন যাহার অসীম শ্তি আমাদের সকল ঝার্দের 
পরিচালক তাঁহাকে একাগ্রতার সহিত স্মরণ করিলে, আমাদের অসমথ তাবোধ 
7ীভূত হইয়। মনে অপুর্ব উত্দাহ 'ও উদ্যমের সঞ্চার হয়। 
কেহ কেহ বলেন মৃন্তিপূজ। ও দেবদেবীপূজ। নিবারণ করাও ঈশ্বরের 
প্রতি মণুষ্যের একটি বিশেষ কর্তব্য, কারণ ঈশ্বর নিরাকার অনন্ত, এক 'ও 
অদ্বিতীয়, তাহাকে সাকার সীম মূত্তিবিশিট মনে করাতে, এবং তাঁহার সঙ্গে 
সঙ্গে নান! দেবদেবীর পুজ। করাতে, তাঁহার অবমাননা করা হয়। যদি কেহ 
ঈশ্বরের পূর্ণতা 'ও সব্ব্যাপিত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার কেবল মুকিবিশেঘে 
স্থিতি এই কখা বলে, অখব। তাঁহার সমান 'ও তীহ। হইতে পৃথক্‌ মনে করিয়া 
অন্য দেবদেবীর পুজ। করে, তাহার কার্প; অবশ্যই গহিত। কিন্তু সেরূপ 
কাৰ্য্য অতি অল্প লোকই করে। যাহারা মৃত্তিপূজ। বা নানা-দেবদেবীপূজা। 
করেন তাঁহারা এই কখ। বলেন যে, নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করা কঠিন, 
এবং তিনি যখন সব্বব্যাপী তখন তিনি মুন্তিবিশেঘেও আছেন, এই মনে করিয়া 
সেই মূত্তিতে তীহারই পু করা হয়, আর দেবদেবী তাঁহারই ভিন্ন ভিন শক্তির 
প্রতিরপ এই মনে করির়। দেবদেবীতে সেই অনন্তশর্ভির পূজ। কর! হয় । এরূপ 
কাৰ্য্য নির্দৌধ ন। হইলেও গহিত বল যার না, বিশেধতঃ যখন দেখা বায়, যাঁখারা 
মুত্তিপূজার বিরোধী তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাববিশি্ট মনে 
করেন। 


২। =নু'য্যর প্রঠি মনুব্যের ধর্ম্মনী ভগিদ্ধ কর্তব্য কর্ম্ম 


মনুধ্যের প্রতি মনুষোর বর্মনীতিপিদ্ধ প্রথম কর্ভবা, পরস্পরের বর্দের 
প্রতি যথাযোগ্য শবদ্ধাপদর্শ ন। 

লোকে আপন বর্ম্মই প্রকৃতপর্ম বলিয়। বিশ্বাস করে, এবং সকলেই সেই 
ধর্মবিলধ্ধী হউক বলিয়া ইচছ| ক'রে, কিন্ত সকর্লেই এক বর্দ্দাবলদ্বী হইবে আশা 
কারা অদঙ্গত। মানব জাতির অনেক বিষয়ে একত৷ হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ 
আরও অনেক বিষয়ে একতা হইবে । কিন্ত সকল বিঘরে যে কখন একতা 
হইবে এরূপ সম্ভাবনা লাই । কারণ, পূর্বসংস্কার, পুর্রশিক্ষা, দেশের নৈগগিক' 
অবস্থা 'ও রীতিনীতি, এই সমস্ত ভিন ভিন ব্যঞ্জির 'ও ভিন ভিন্ন জাতির এত 
বিভিন যে, তাহাদের মব্যে তছৃজনিত পার্ধক্য অবশ্যই খাকিয়। যাইবে । 
সুতরাং ধর্ম সন্বন্ধেও যদিও স্থল কখা__বখ। ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস__লইযা 
তিন ভিন্ন ধর্মে পার্খকায মা থাকিতে পারে, যুন্টা কখা লইয়া পরস্পরের পাখ কা 
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অনিবার্ধয। এ অবস্থার সকল মনুষ্যকে একধর্দ্দে আনিবার চেষ্টা নিল । 
যখন পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম থাকিবে, এবং সকলেই আপন আপন ধর্ম প্রকৃত 
বলিয়৷ বিশ্বাস করে, তখন কাহার কোন বর্থের প্রতি বিদ্বেষ বা পরিহাস করা 
কর্তব্য নহে। যদি কাহার মতে কোন বর্দ নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বা তাহার কোন 
অনুষ্ঠান অমঙ্গলক'র বলিয়। বোৰ হয়, এবং ততদুবিঘর সংশোবনার্থে তাঁহার 
একান্তিক ইচ্ছ। হয়, তবে বীর ও সংযত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সে সকল বিষয়ের 
আলোচন। কর্তৃব্য। তদন্যথায় কেবল নিজ বর্মের প্রাধান্যস্থাপন বা তর্কে 
পরবর্মবলৰীর পরাভবক'রণ-মানসে কার্ধা করিতে গেলে বর্দসংশে।ধনের উদ্দেশ্য 
ত মফল হইবে ন।, পরন্থ সেই ভিগধর্াবলদ্বীদিগের সহিত বিদ্বেষ ভাবের ক্যাট 
হইবে । 

সাধারণ 'ও সাম্প্রদায়িক বর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা মনুঘ্যের প্রতি মনুঘ্যের 
ধর্ধনীতিপিদ্ধ দ্বিতীয় কর্তব্য কর্ন্ন। যদি কোন দেশে কোন কারণে (যথা 
ভারতে রাজ। ও প্রজ। ভিন ভিন বর্লম্মাবলন্বী বলির) রাজ। প্রজার বর্মশিক্ষার 
ভার গ্রহণ ন। করেন, তাহ। হইলে সে দেশে আপনাদের বর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত 
বাবস্থা করার ভার প্রজার উপর গুরুতর ভাবে বর্তে। 

যদি লেকের হিতগাধন করা মনূঘোর কর্তব্য কর্ম হর, তাহ। হইলে লোকের 
বর্দশিক্ষার ব্যবস্থ। কর। মানবের অতি প্রধান কর্তব্য, কারণ, জে।ককে বর্দশিক্ষ। 
দেওয়। অপেক্ষা তাহাদের অধিকতর হিতক'র কাৰ্য্য আর কিছুই নাই। বর্্শিক্ষা 
পাইলেই লোকে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে পারে। 
প্রকৃত ধৰ্ম্মশিক্ষ। কেবল পরকালের নিমিত্ত নহে, কারণ সেই শিক্ষা সন্বাণে 
বলিয়। দেয়, ইহলোকের ভিতর দিয়াই পরলোকে যাইবার পথ, এবং ইহলোকের 
কার্ধা সুচারুরূপে সম্পন্ন না করিলে পরলোকে সদৃগতি হয় না। এইজন্য 
বর্মশিক্াকে সকল শিক্ষার মূল বল৷ যায়। প্রকৃত ধর্াশিক্ষা পাইলে লোকে 
আপণ। হইতে ব্যগ্রতার সহিত ইহকালের কর্তব্য পালনোপযোগী শিক্ষালাভে 
যত্রবান্‌ হয়, এবং সাধুতার সহিত সংসারযাত্র। নিব্বাহ করিতে কৃতগংকল্প 
হয়। 

বর্মশিক্ষা যেমন লোকের ইহকাল ও পরকাল উভ়কালের নিমিত্ত মঙগলকর, 
এবং লোকের বর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন মনুঘোর প্রধান কর্তব্য, প্রকৃত 
ধর্দুশিক্ষা দেওয়াও তেমনই কঠিন কাৰ্য্য । প্রথমতঃ, বর্মসন্বন্ধে এত মতভেদ 
যে, কে কাহাকে কিরূপ শিক্ষা দিবে ইহ। স্থির করা দূরহ। এবং দ্বিতীয়তঃ 
ধৰ্ম্ম শিক্ষা কেবল ধর্মানীতি সম্বন্ধে ভানল।ত হইলেই সম্পন্ন হয় না, সেই জ্ঞান 
যাহাতে কার্ধো পরিণত হয়, অর্থও বর্দনীতিসিদ্ধ কর্ম করিতে যাহাতে 
অভ্যাস হয়, তাহার বিধান করাও বর্মশিক্ষার অঙ্গ, আর সেইরূপ বিধা 
কোন ক্রমে সহজ নহে। 

ধর্ম্মশিক্ষ। সব্বাণ্থে পিতামাতার নিকট পাওয়াই বাঞ্চলীয়। সে শিক্ষা 
সাধারণ বর্ম ও সাম্প্রদায়িক বর্ম উভয়বিধ বর্ম্ম সধ্বন্ধেই হইতে পারে। এবং 
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পিতামাতাপগ্রদত্ত বৰ্ম্মশিক্ষায় বর্দনীতিতে জ্ঞানলাভ ও বৰ্ম্মকাৰ্য্যানুষ্ঠানে অভ্যাস 
জন্মান এই উভয় বিঘয়েরই প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে। পিতামাতার 
নিকট পুত্রকন্যার ধর্মশিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে 
গ্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে এক দিন, ধর্মকথা আলোচনাথে কিঞ্চিৎ সমর 
নিদ্দিষ্ট থাকা উচিত। এবং প্রতিদিনই সুযোগমত পরিবারস্থ বালকবালিকা- 
দিগকে কোন ন। কোন বিশেষ ধর্ম কার্ধানুষ্ানে নিযুক্ত কর! কর্তব্য 
রাজকীয় বিদ্যালয়ে থাকুন; আর না থাকুক, প্রজার স্থাপিত প্রত্যেক 
বিদ্যালয়েই বর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে সে শিক্ষা সাধারণ বর্ম 
ভিন্ন সাম্প্রদায়িক বর্ম সদ্বন্ধে হওয়। সম্ভবপর নহে, কারণ, বিদ্যালয়ে নানাধর্শ- 
সম্প্রদায়ের ছাত্র একত্র সমবেত হইতে পারে। 
এতডিনু বর্মকথা আলোচনার নিমিত্ত সভাপমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা 
থাক। উচিত। এদেশে কথকতার যে গ্রণালী ছিল এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে 
আছে, তাহা সাধারণ বন্দমাশিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এবং তাহ। অধিকতর 
প্রচলিত হওয়। বাঞ্চনীয় । কথকতা যেরূপ ভাষায় হইয়। থাকে, তাহ! আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেরই বোধগমা | এবং কথকের বজুতাশক্তি 'ও সঙ্গীত- 
শর্তির প্রয়োগে কথকতা যুগপৎ জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করিয়। সহজেই সকল 
শ্রেণির শ্রোতার চিত্তাকর্ঘণ করিতে সমর্থ হয়। 
বর্মসংশোধন করা মনুষ্যের পতি মনুদ্যের বর্ম বিষয়ক তৃতীয় কর্তব্য । 
ধর্ম সনাতন পদার্থ, কোনকালেই তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না। 
কিন্ত জগত নিরন্তর পরিবর্তনশীল, এবং মনুঘ্যের প্রকৃতি আর ভ্ঞান'ও পরিবর্ভন- 
শীল। সুতরাং মনুষ্য যাহ! বর্ম্ম বলিয়। মানে, মনুঘোর প্রকৃতি ও জ্ঞানের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবর্ভন হয় । 
এইজন্যই ধর্ধের গ্লানি ও অধর্দের অভ্যুথানের কথা গীতায়৯ বল৷ 
হইয়াছে, এবং এইজন্য মনু কহিয়াছেন-- 
“বন্দ জনম ঘন্মাভীলানা বাদ দৰ । 
সন্ম জলিযুখী নু ম্বনঙ্কান্তাবুহদন: ॥"' ২ 
(ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সত্য ত্রেতায় দ্বাপরে। 
কলিযুগে ভিন্ন ধর্ম মানবে আচরে ॥) 
অনেকেই বলেন যদিও সাধারণ মনুষ্যের ভ্ঞান পরিবর্ভণশীল ও ক্রমবিকাশ 
ধাপ্ত হইতেছে, এবং সেই ভাননববতত্বেরও অবশ্যই সজ্তে সঙ্গে পরিবর্তন 
ঘটিবে, কিন্ত জগতের বর্প্রণেতারা সাবারণ মনুষ্য ছিলেন না, এবং অসাঁধারণ- 
জ্ানণন্তত্বসকল যাহা শাস্তে উত্ত: হইয়াছে, তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পারে 
না, তাহ সব্বকালেই গ্রাহ্য, এবং তাহার সংশোধন অনাবশ্যক 'ও অসম্ভব । 
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হিন্দুর। বলেন বেদাদি ধৰ্ম্ম শাস্ব অপৌরুঘের ও অত্রান্ত, খুষ্টানেরা বলেন বাইবেহ্‌ 
সেইরূপ, এবং মুসলমানেরা বলেন কোরান্‌ ও তদ্রপ । এ সকল কথার শাস্ত্র 
মূলক বিচারে এস্থানে প্রবৃত্ত হইতেছি ন।, তবে যুক্তিমূলক আলোচনা করিতে 
গেলে বল৷ যাইতে পারে, পৃথিবীর বর্মপ্রণেতারা ঈশ্বরের অবতার ও অন্রান্ত 
বলির। বে সম্মানিত হইয়াছেন তাহ। এই অর্থে সঙ্গত যে, তাঁহাদের অসাধারণ 
মনোনিবেশের কলে তাঁহাদের আত্মায় অনন্ত চৈতন্যের অলৌকিক বিকাশ 
হওয়াতে, তীহার। আব্যান্বিকতত্বঘকল জনগাবারণ অপেক্ষা অধিকতর বিশদভাবে 
জানিতে ও অপরকে জানাইতে সমর্থ হইয়াছেন । সেই সকল তত্বের মধ্যে 
কতকগুলি নিত্য ও অপরিবর্তনীর, এবং কতকগুলি তীহারা যে যে দেশে যে যে 
কালে আবির্ত,ত হন, সেই সেই দেশের ও সেই সেই কালের বিশেষ উপযোগী । 
এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দ তিত্বের পতি লক্ষ্য রাখিয়াই মনীঘীরা দেশবর্দ্ম ও যুগবর্মের 
কথ৷ বললিঝছেন | এতত্তিযু বর্মগ্রণেতারা আপন আপন বর্ম যেভাবে প্রথম 
প্রচারিত করেন, সেই সেই ধর্মাবলব্বীরা নিজদোঘে কালক্রমে সে ভাবে আচরণ 
করিতে ন! পারায়, ধর্শের গ্লানি উপস্থিত হয়। এই সকল কারণে ধর্সের মূল 
অপরিবর্তনীর হইলেও বর্দপংশোধনের প্রয়োজন হয় । | 
ধর্মসংশোধন আবশ্যক হইলেও মনে রাখিতে হইবে তাহা অতি দুরূহ 
কাৰ্য্য, এবং সাবধানে ও শ্রদ্ধার সহিত কর! কর্তব্য । বর্মসংশোধন করিতে 
গেলেই গ্রচলিত ধর্মের দোঘকীর্ভন করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি লোকের 
কিঞ্চিৎ অশন্ধ। জণ্মাইতে হর । ধর্মের গ্রতি অশ্রদ্ধা জণ্মান যত সহজ তাহাতে 
শ্দ্ধা পুনঃসংস্থাপন তত সহজ নহে। সুতরাং অগাবধানে লোকের বর্মঘংশোধন 
করিতে গেলে তাহাদের ধর্ম লোপ করিয়। দিবার আশক্ষ। থাকে । আবার 
ধর্মে যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস, তর্কে সে বিশ্বাস যাইবার নহে, এবং তাহাদের 
প্রচলিত বর্ম সন্ধে অশবদ্ধার সহিত কখ৷ কহিতে গেলে, তাহাদের মৰ্ম্মান্তিক 
এইজন্য ধর্মাপংক্/রকের কার্য উদ্ধতভাবে বা অনাস্থার 


বেদন। দেওয়৷ হয় | 


সহিত হওয়। কর্তব্য নহে । 
অন্য ধর্ম সংশোধনের কথা আমার বল। অবিধি। হিন্দুধর্ম সংশোধন সম্বন্ধে 


দই একটি কথ। বলিব | হিন্দুধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম | কালক্রমে ইহাতে 
অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এবং ইহার সংশোধনের প্রয়োজন নাই একথাও 
বল! যায় না । তবে অধিকাংশ সংস্কারক যে সকল সংশোধন অতি আবশ্যক 
মনে করেন তাহা সমস্তই যে তত প্রয়োজনীয় এবং নিশ্চিত হিতকর তাহাও বল! 
যায় না । যে সকল সংশোধনের আন্দোলন চলিতেছে বা হইয়াছে, তাহার 
সম্যক্‌ আলোচন! এই ক্ুদ্রগচ্থে সম্ভবপর নহে | তন্মুব্যে-_(১) মুত্তিপৃজা 
নিবারণ, (২) পূজায় পণ্ড বলিদান নিবারণ, (৩) বাল্যবিবাহ নিবারণ, (8) 


বিধবাবিবাহ প্রচলন, (৫) জাতিভেদ নিরাকরণ, (৬) কারস্থের উপনয়ন 


(৭) বিলাত গ্রত্যাগত ব্যর্জিদিগের সমাজে গ্রহণ, এই করেকটি বিষয় টি 
এস্থলে দূই এক কথা বলিব | 


২৬৭ 


হিন্দুধর্ম সংশো- 
ধন। 


২৬৮ 
১। সুতে পু 
নিবারণ ॥ 


জ্ঞান ও কর্ম [২্রঃভ'গ 
১। সুত্তি পূজা নিবারণ । 


মুন্তিপূজা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বল৷ হইয়াছে, বদি কেহ শুভ্তিই ঈশ্বর মনে করে 
তাহা নিতান্ত ভ্রম | কিন্ত বদি কেহ নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ কঠিন বলিয়া 
তাহাকে সাকার মূত্তিতে আবির্ভূত ভাবিয়া তাঁহার উপাসন। করেন, তাঁহার 
কাৰ্য্য গহিত বলা যায় না। হিন্দুর মূত্তিপূজ৷ যে গ্রকৃত ঈশ্বরারাধনা, ও শিক্ষিত 
হিন্দুমাত্রেই যে তাহা সেই ভাবে বুঝেন, হিন্দু পূজ৷ প্রণালীতেই তাহার প্রচুর 
প্রমাণ আছে। হিন্দু যখন যে ম্‌ত্তির পূজা করেন তখন সেই মুন্তিই অনাদি 
অনন্ত বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের মুক্তি মনে করেন | অসংখ্য হিন্দুর নিত্যপঠিত 
মহিযঃ স্তোত্রের একটি শ্লোক এই-- 


পন্রী বাজ ধন: দগ্যদনিলন ইম্ঘলিনি। 
মিন স্অ।ন দহ্লিহুলভ: দহ্মনিলি স্ব ॥ 
ূন্বীলা ঈল্দি্যান্ন্ন ন্তুতি লালাদঘরগ্ুদা । 
নুখাননন্দীযল্বন্মলন্বি দশ্রল্লালখ্যন বন ॥? 
ত্রয়ী, সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত, বৈষ্ণবমত ইত্যাদির মধো এইটি শ্রেষ্ঠ 
পথ, এটি শ্রেষ্ঠ পথ, রুচি বৈচিত্র্য জন্য এইরূপ ধাজু কুটিল নানাপখগামী মনুঘ্য- 
দিগের তুমিই এক গন্যস্থান, যথ৷ নদী সকলের সমুদ্রই এক গণ্য স্থান I 
এবং সকল হিন্দুর পূজ্যগ্রন্থ গীতাতেও-- 
“গ্রও্যন্মহুননাললা সলল স্বন্লঘাল্নিনা: | 
গন লালন জীন্দ অ শ্রসন্মনিঘিদুছন্দম্‌ ॥১ 
(ভক্তি ভাবে যে অন্য দেবতা পূজা করে, 
অবৈধ যদিও কিন্ত পূজে সে আমারে)। 
এই ভগবদ্বাক্য এ কথাই সপ্রমাণ করিতেছে । 
হিন্দুর সাকার উপাসন। যে প্রকৃত নিরাকার সব্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা, 
ততসন্বন্ধে ব্যাসের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ একটি সুন্দর শ্লোক আছে । 
“নু হুণনিনলিনন্ ননী তানিন মন্তুব্দিনন্‌। 
হবন্থানিঈলনীঘলাব্বিত বুক ৰীন্ধনা শন্মমা ॥ 
ন্যাদিলভ্ব লিৰান্ধণ লবানননী মী গ্রম্রাল্াহিলা। 
স্বন্াল্র লাহী নপ্রিন্ল্রনাহীনলভর লন্ন্ধনল্‌ ॥”+২ 
রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার, 
ধ্যানে কিন্ত বলিয়াছি আকার তোমার। 


১ গীতা ৯। ২৩। 
২. এই শোক ও তাহার অনুবাদ পণ্ডিত তারাকুমার কবিরড্রের “পর্চমূত'” হইতে 
গৃহীত। | 


৬ষ্ঠ অঃ] বর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম 


বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব দীমা, 
স্তবে কিন্ত বলিয়াছি তোমার মহিমা । 
সকর্বত্র সৰ্ব্বদা তুমি আছ সমভাবে, 
অমান্য করেছি তাহ। তীথে র প্রস্তাবে । 
করেছি এ তিন দোঘ আমি মূঢ়মতি 
ক্ষমাকর জগদীশ অখিলের পতি।” 
অতএব হিন্দুপর্ম পৌন্তলিকতা বা বহু ঈশ্বরবাদ দোঘে দূদিত বল৷ উচিত 


নহে । 


২। পূজায় পশু বলিদান নিবারণ। 


দেবোদেশে বলিদানের গ্রথ। দুই কারণে প্রবন্তিত হইয়া খাকিবে | 
প্রথমতঃ দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আপনার উৎকৃষ্ট দ্রব্য মমতাত্যাগপুর্ধক 
প্রদান করিবার ইচ্ছ। মনুষ্যের আদিম অবস্থার ক্বভানসিদ্ধ | ইশ্বর মনুষ্য 
হইতে বড় কিন্তু তীহ।র প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতির ন্যার, সুতরাং আমাদের 
উৎকৃষ্ট দ্রব্য তীহাকে প্রদান করিলে তিনি তুষ্ট হইবেন, এইভাবে ভর্ভির প্রথম 
বিকাশ হয়। এই জন্য ভিন্ন ভিনু দেশের বর্ম শান্তর নরবলি, নিজ পুত্র বলি, 
ও পণবলির বৃত্তান্ত অনেক পাওয়। যার। যথা শুনঃশেপের উপাখ্যান,* দাতী- 
কর্ণের উপাখ্যান, এন্রাহীমের উপাখ্যান 1২ ঈশ্বর কিছু চাহেন না, তীহার 
নিয়ম পালনই পরমভক্তি, এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে বলিদান অনাবশ্যক, এভাব 
আধ্যাত্বিক উন্নতির সঙ্গে ক্রমে মানবের মনে উদিত হয় । 

দ্বিতীয়তঃ প্রবৃতিপরতন্ত্র মনুষ্যের মাংসভোজনের প্রবল প্রবৃত্তিকে কিয়ৎ 
করিবার নিমিত্ত, পূজায় দেবোদেশে পঙুহনন 


পরিমাণে সংযত ও নিবৃত্তিমুখী 
প ব্যবস্থা ধর্দপ্রণেতাদিগের কর্তৃক 


বিধিগিদ্ধ। অন্যত্ৰ তাহা নিষিদ্ধ, এই 


সংস্থাপিত হওয়। অসম্ভব নহে I 
কিন্তু যে কারণেই পশুবলিদান গ্রখার স্থা্ট হউক না কেন, তাহার নিবারণ 


নিতান্ত বাঞ্চনীয় | ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে জীবহিংগা প্রয়োজনীয় একথা যুক্তির 
সহিত মিলাইতে পারা যায় না । সাত্বিক পূজায় যে পঙ্বলিদানের প্রয়োজন 
নাই একথার প্রমাণ হিন্দুশাস্রে যথেষ্ট আছে 1৩ 


১ গুদে ১ মণ্ডল ২৪ সুরঃ ব্রতরের শ্রান্দণ, সপ্তম পঞ্চিকা, রামায়ণ, বালকাণ্ড 


৬১৬২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 
2 Genesis, XXII ব্য | 
৩ শব্দকল্নক্রমে বলিঃ শব্দ দ্র্টব্য। 


পূজায় পশুবলি- 
দান নিবারণ! 


২৭০ 


বাল্যবিবাহ 
নিবারণ | 


বিধবা বিবাহ 
গ্চলন । 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


৩। বালাবিবাহ নিবারণ। 
পুরুষের বাল্যবিবাহের কোন বিধিই হিন্দুশাঙ্সে নাই, বরং প্রকারান্তরে 
তাহার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ | তবে স্ত্রীর পক্ষে প্রথম রজোদর্শ নের 
পূৰ্ব্বে অথবা দ্বাদশ বঘ অতীত হইবার পুর্বে বিবাহের বিবি২ খাকার বাল্য 
বিবাহ হিন্দুধন্মানুমোদিত বলিতে হইবে | কিন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রে 
লিখিত আছে__ / 
“নানলালব্ঘালিউভুযহ জধ্যন্টুলন্ণি । 
লঈনা সমক্জল, মুণন্তীলাম নাপ্টিন্বিন্‌ ॥৩ 
(খতুমতি হইয়াও থাক্‌ কন্যা ঘরে | 
তথাপি দিবেনা তারে গুণহীন বরে ||) 


শাস্ত্রের এই বচনের প্রতি এবং হিন্দু সমাজের এখনকার প্রচলিত প্রথার 
গতি দৃষ্টি রাখিলে বুঝা যায়, দ্বাদশ বর্ধাপেক্ষা অধিক বয়সে ও প্রথম রজোদর্শনের 
পরে কন্যার বিবাহ হওয়। একেবারে হিন্দুধর্দ্ন বিরুদ্ধ বলিয়া লোকে মনে করে 
না, তবে প্রথম রজোদর্শনের পর বিবাহ অপ্রশস্ত ও নিন্দনীয় । সুতরাং বাল্য- 
বিবাহনিবারণার্থে হিন্দুধর্মসংশোধনের প্রয়োজন আছে বলিরা মনে হয় না। 
বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে এক প্রকার উঠিয়। গিয়াছে | অল্প বয়সে অথাৎ 
কন্যার ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ বসর বয়সে ও পুত্রের ঘোড়শ হইতে অষ্টাদশ 
বর্ষে বিবাহ যে প্রচলিত আছে, তাহা সামাজিক ব্যাপার, বর্দসংক্রান্ত বিষয় নহে, 
এবং তাহার প্রতিকূলে যেমন অনেক কখ। আছে, অনুকূলেও দুই এক কথা, 
আছে। সে সকল কথার কিঞ্চিৎ আলে।চনা এই ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে 
হইয়াছে, তাহার পুনরুভ্তি অনাবশাক । 


৪1 বিধবা বিবাহ প্রচলন। 


বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত নহে, ব্রননচর্থয ও চিরবৈধব্যপালন 
হিন্দু ধর্মানুগারে বিধবার কর্তব্য। বিববাবিবাহ হিন্দশান্্ে একেবারে নিষিদ্ধ 
কি না, এ কথার সীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে, তবে তাহার বিচার এখন 
নিশ্বায়োজন| কারণ বিধবাবিবাহ এক্ষণে আইন সিদ্ধ৪, এবং যাহারা বিধবা- 
বিবাহ সংস্থষ্ট, যদিও তাঁহার! স্ব্ববাদিসন্মতরূপে সমাজে চলিত নহেন, কিন্ত 
হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে অহিন্দু বা ভিনুবর্ম্মাবলন্বী বলেন না । হিন্দুসমাজ 


মনু ৩। ১-৪। 
২ মনু৯।৮৯,৯৪। 

১ মনু ৯।৮৯। 
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এই কথ। বলেন, যে বিধবা চিরবৈবব্য বৃতপালনে অক্ষম তিনি বিবাহ করুন, 
তাঁহার বিবাহ আইনসিদ্ধ ও তাহাতে কাহারও আপত্তি চলিবে না, তবে তীহার 
কাৰ্য্য উচচাদর্শের নহে । যিনি চিরবৈধব্য বুতপালনে সমর্থ তীহার কাধ্য 
উচচাদর্শের। হি'দুগমাজ প্রথমোজ্ত শ্রেণির বিববাকে মানবী ও দ্বিতীয়োজ্ত 
শ্রেণির বিববাকে দেবী বলিয়। উল্লেখ করিতে চাহেন। এ কথা অসঙ্গত 
বল৷ যায় না। যে বিধবা ইহকালের সুখবাঁসন। বিসর্জন দিয়া পরকালের 
মঙ্গলকামনায় মৃতপতির স্মৃতি পুভা পূর্বক পরিঝারবর্গে র, গ্রাতিবেশিবর্গে র ও 
জনগাধারণের হিতগাধনে জীবন উৎসর্গ করেন, তীহার জীবন যে উচচাদর্শে র, 
এবং তাঁহার সহিত তুলনায় যে বিধবা! ইহকালের সুখকামনায় পত্যন্তর গ্রহণ 
করেন তাঁহার জীবন যে তত উচ্চাদর্শের নহে, এ কথা কি হেতুতে অস্বীকার 
করা যাইতে পারে ভাবিয়া স্থির করা যায় না। 

কোন বিধবার অভিভাবক তীহার বিবাহ দেওয়া শ্ৰেয়ঃ স্থির করিলে তিনি 
অনায়াসেই তীহার বিবাহ দিতে পারেন, এবং আইন অনুারে সে বিবাহ সিদ্ধ। 
তবে হি'দুগমাজ বিধবার বিবাহ অপেক্ষা চিরবৈধব্য পালন উচ্চাদর্শে র কায 
মনে করেন। এ অবস্থায় বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা সেই মত পরিবর্ভন- 
পূৰ্ব্ব ক তদ্দিপরীত মত সংস্থাপনের চেষ্ট৷ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্ত তাহ। 
কি সমাজের পক্ষে হিতকর? জীবনের আদর্শ যত উচচ থাকে ততই কি 
সমাজের মঙ্গল নহে? যদি কেহ বলেন সমাজের এই মত বাঁহারা বিধবা- 
বিবাহে সংস্থ্ট তীহাদের পক্ষে স্প্রূপে ন। হউক প্রকারান্তরে অনিষ্টকর, সে 
কথার উত্তর: আছে। সমাজকর্তৃক বিধবাবিবাহসংস্থ্ ব্যর্ভিগণের যে অনিষ্ট 
ঘটে তাহার অনেকট। তাঁহাদের নিজ কার্যোর ফল। তীহারা যদি বিধবার 
বিবাহ চিরবৈধব্য পালন অপেক্ষ। ভাল কার্ধয এবং বিধবাবিবাহ সমাজের ও 
দেশের মঙ্গল নিমিত্ত প্রচলিত হওয়। কর্তব্য, ইত্যাদি কথ৷ বলিয়। চিরবৈধব্য- 
পালনের প্রতি হিন্দুসমাজের যে শ্রদ্ধা আছে তাহ। নষ্ট করিবার চেষ্টা না করেন, 
তাহ হইলে অনেকেই তাঁহাদের বিরোধী হইতে ক্ষান্ত থাকিবে । 


৫। জাতিভেদ নিরাকরণ। 


জাতিভেদ বর্তমান হিন্দুধর্ন্দের একটি বিশেষ বিধান। প্রাচীন বৈদিক 
দ ছিল কি ন৷ এবং খথ্বেদের পুরুষ মজত (যাহাতে জাতিভেদের 
প্রমাণ আছে) প্রক্ষি্ত কি না এ সকল প্র ত্রতত্বের আলোচনা, এক্ষণে জাতিভেদ 
রহিত হওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিরা বোধ 
হয় না। অনেকের মতে তাহা উঠাইয়। দেওয়া উচিত, কারণ তাহা নানাবিধ 


অনিষ্টের মূল | 


যুগে জাতিভে 


১ খগুবেদ ১০ম মণ্ডল, ৯০ সৃক্ত। ১২। 


& | জাতিভেদ 
নিরাকরণ। 


৬। কায়স্থের 
উপনয়ন। 
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জা তিভেদপ্রথা হিন্দুদিগের মধ্যে একতাসংস্থাপনের পক্ষে বাবাজনক। 
এবং তাহা কোন কোন স্থলে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাবের স্ট্টি করে । তবে 
জাতিভেদপ্রথা যে কেবল দোষের এবং তাহার কোন গুণ নাই, একথাও বল। 
যায় না। হিন্দুর বান্ধণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এই জন্মগত জাতিভেদ, পাশ্চাত্য 
সভ্যতার ধনী ও দরিদ্র এই অর্থ গত জাতিভেদকে হিন্দুদগাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ 
করিতে দেয় নাই। অর্থ গত জাতিভেদ যতদূর নর্ম্মধেদনার কারণ হয়, জন্য- 
গত জাতিভেদ ততদুর হয় ন৷। পাশ্চাত্য সমাজে ধনী ও নির্ধনের যতটা 
পাথক্য, হিন্দুসমাজে ততটা নহে। হিন্দুদিগের মধ্যে একজাতীয় হইলে, 
কি ধনী কি দরিদ্র, সামাজিক বিঘয়ে সকলেই সমান। এবং সেই জন্য ধনের 
মৰ্য্যাদা তত অধিক ন৷ হওয়ায় অর্থলালণ। কিঞ্চিৎ প্রশমিত আছে। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই যে, সে ভাব আর অধিক দিন থাক! সম্ভাব্য নহে। 

হিন্দুর জাতিভেদ অনিষ্টের কারণ হইলেও তাহ। একেবারে উঠাইয়া 
দেওয়া অগন্ভব। বিবাহ ও আহার সদন্ধে জাতিভেদ হিন্দুকে অবশ্যই মানিতে 
হইবে। তাহার কারণ কি তাহ। এই ভাগের চতুর্থ” অধ্যায়ে বল। হইয়াছে, 
সে কথার পূনরুক্তি নিশ্রয়োজন | তবে বিবাহ 'ও আহার এই দুই বিঘয় বাদ 
রাখিয়া অপর সকল বিঘয়ে ভিন্ন ভিন জাতির পরস্পর গছাবসংস্থাপন অবশ্য 
কর্তৃব্য, এবং একভাতির অপর জাতিকে ঘৃণা বা অনাদর করা সব্বতোভাবে 
অকর্তব্য। 


৬। কায়স্থের উপনয়ন। = 


একদিকে যেমন কতকগুলি সমাজ সংস্কারক ও বর্ধসংস্কারক জাতিভেদ 
একেবারে উঠাইয়। দিবার নিমিত্ত চেষ্টিত, অন্য দিকে আবার তেমনই আর 
কতকগুলি ও এ শ্রেণির সংস্কারক কাযস্থদিগকে অপর শুদ্রজাতি হইতে পৃথক্‌ 
করণ ও তাহাদিগের ক্ষজ্িয়োচিত বজ্ঞোপবীতগ্রহণ নিমিত্ত চেটিত। 

কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূৃত তাহার কিঞ্চিৎ পৌরাণিক? প্রমাণ আছে। 
এবং তীহারা যে অনার্ধয শূদ্র নহেন একথা তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও ব্বা্নণ- 
দিগের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্ত 
বহুকাল যাবৎ শূদ্রের মত আচরণ করায় আদালতের বিচারে২ তীহারা শুদ্র 


. বলিয়। অবধারিত হইয়াছেন। এক্ষণে কায়স্তের৷ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়। 


ক্ষত্রিয় বলিয়া যদি ক্ষত্রিরদিগের পুত্রকন্যার সহিত তাহাদের পুজ্রকন্যার 
বিবাহ দেন, সে বিবাহ আদালতের বিচারে সিদ্ধ হইবে কি অসবণ্ণ বিবাহ বলিয়। 


১. পদ্মুপুরাণ দ্রব্য । 
২ Indian Law Reports, Vol. X, Calcutta Series, p. 688 
দ্রষ্টব্য । 
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অসিদ্ধ হইবে, এবং কোন কারস্থকর্ভৃক বদি ভাগিনের (অথাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্যের পক্ষে নিঘিদ্ধ পাত্র) দক বলির। গৃহীত হইয়। খাকে, সে দত্তক আইন 
অনুসারে সিদ্ধ কি অসিদ্ধ হইবে, এই সকল প্শের উত্তর দেওয়া সহজ নহে, 
এবং উপনয়ন বিষয়ে উদ্যোগী কায়স্থমহাশরদিগের একথার প্রতি লক্ষ্য রাখা 
কর্তৃব্য। 


৭। বিলাতপ্রত্যাগত বাক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ 


ইংলণ্ডের সহিত ভারতের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং বর্তমানকালে লোকের 
যেরূপ নানাবিধ প্রয়োজন, তৎগ্রতি দৃষ্টি রাখিলে অনায়াসে দেখা যায় হিন্দুর 
বিলাতে ও অন্যান্য দূরদেশে গমন এক্ষণে আবশ্যক । সুতরাং বিলাত বা 
সেইরূপ অন্য কোন দূরদেশ হইতে প্রত্যাগত হিন্দুকে সমাজে গ্রহণ না করিলে 
হিন্দুসমাজ দিন দিন ক্ষীণ হইয়। পড়িবে। একথা সকলেই বুঝিতেছেন। 
আর তাহা বুঝিয়া অনেকেই বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিকে অবাধে সমাজে লইতে 
প্রস্তত আছেন, এবং আবশ্যক হইলে লইতেছেন। কেহ বা সমাজের মর্যযাদ। 
রক্ষার্থে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গৃহে লইতেছেন। তবে অনেকেই 
আবার হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ বলিয়। তাহ! করিতে সন্মত হয়েন না। বাস্তবিক 
অভক্ষ্যভক্ষণে হিন্দুবর্মানুসারে লোকে পতিত হয়, সুতরাং সর্ব্ববাদিসন্মতরূপে 
বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহাদের 
বিদেশে অবস্থিতিকালে সেই সকল অভক্ষ্যভক্ষণে নিবৃত্ত থাকা আবশ্যক । 
যদি তাহ। সহজ ও সঙ্গত হয়, তবে যে সকল হিন্দু-বিলাতযাত্রী হিন্দু থাকিতে 
ও হিন্দুসমাজে চলিতে ইচ্ছা করেন, তীহাদিগের সেই নিয়মে চলাই কর্তব্য, 
এবং তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়। অতএব তাহা সহজ ও সঙ্গত 
কিনা এই কথা অগ্নে বিবেচ্য । 

অনুমান পোনের ঘোল বৎসর পূর্ব্বে এ বিষয়ের একবার আন্দোলন হয়, 
এবং তাহাতে হিন্দুসমাজেরও বিলাতগ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কএকজন 
মান্যগণ্য লোক উৎসাহী ছিলেন। সেই সময় দুই একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে 
ও বিলাতগ্রত্যাগত বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গিয়াছিল, বিলাতে সম্ভবমত 
ব্যয়ে ছোট খাট হিন্দুআশ্বম স্থাপিত হইতে পারে, এবং তথায় হিন্দুর উচিতমত 
আচরণ করিয়া, ও ইচ্ছা করিলে একেবারে নিরামিষঘতোজী হইয়া, লোকে 
অনায়াসে থাকিতে পারে। হিন্দু অধ্যাপক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করায় 
জানা গিয়াছিল, হিন্দুর উচিত আচরণ করিয়া কেহ বিলাতে থাকিলে তাহাকে 
হিন্দুসমাজে গ্রহণের কোন বিশেষ বাধা নাই। কিন্তু এই প্রস্তাবের উদ্যোগী- 
দিগের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। তবে এখনও 
মধ্যে মধ্যে একথা উঠে, এবং কালক্রমে বিলাতে হিন্দুআশ্রম স্থাপিত হইতে 
পারে এ আশা দুরাশা বলিয়া! একেবারে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। যীহার৷ 
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৭। বিলাত- 
প্রত্যাগত 
ব্যক্তিদিগের 
সমাজে গ্রহণ । 


২৭৪ 


জ্ঞান ও কর্ম [ ২র ভাগ 


ব্যারিষ্টার শ্রেণির ব্যবহারাজীৰ হইবার নিমিভ বিলাত যাত্রা করেন, তাহাদের 
পক্ষে এই আপত্তি হইতে পারে, তীহাদের শিক্ষাথে স্থাপিত ‘ইন্‌’ নামক বিদ্যা 
মন্দিরসকলের নিরমানুসারে সকল ছাত্রকে একত্র হইয়। নিয়মিতংখাক ভোজে 
যোগ দিতে হর, সুতরাং তীহাদের হিন্দুআশ্বমে থাকা চলিবে না । কিন্ত এ 
আপত্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুসমাভ হইতে উপযুভ্ভরূপে 
আবেদন হইলে, ইনের কর্তৃপক্ষের হিন্দুছাত্র স্বন্ধে তাঁহাদের প্রচলিত নিয়মের 
যে একটু ব্যতিক্রম করিতে সম্মত হইবেন না, এরূপ আশঙ্কা হয় না। 

বিলাতে গিয়াও হিন্দু বিদ্যার্ী ইংৰাজে সহিত সম্পূর্ণরূপে না৷ নিশির 
যে হিন্দুআশ্রমে পৃথকৃভাবে থাকিবে, ইহ। অনেকে অগঙ্গত মনে করেন । তীহারা 
বলেন এটা হিন্দুযানির অন্যায় আবৃদার। কিন্ত হিন্দুয়ানির পক্ষে ইহা বলা 
যাইতে পারে যে, হিন্দুর ইংলণ্ডে গিয়াও নিঘিদ্ধ মাংস ভোজন স্বাস্থ্যের অহিতকর 
ভিন্ন হিতকর নহে । এবং যথা তথ যাহার তাহার হস্তে অনুগ্রহণ রী 
তঙ্ধরপ। আর একত্র আহার না করিলে যে মিশামিণি হয় না একথাও তত 
ধবল বলিয়। মনে হয় না। সদালাপে মনের মিলনই উৎকৃষ্ট মিলন।. ভোজে 
একগঙ্গে মিলন তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্। 

এতদ/তীত ইংলগে হিন্দুআশম স্থাপন এবং তথায় হিন্দু চারে হিন্দু- 
দিগের অবস্থিতি, হিন্দুজাতির গৌরব ভিন্ন লাঘবের কারণ নহে। 

বিলাতদাত্রীর পক্ষে হিন্দু আচারে চলা কিন্চিৎ কষ্টসাধ্য হইতে পারে, 
অসাধ্য নহে। 


ধর্দসংক্কারকদিগের মনে রাখা আবশ্যক যে, ধন্মপরিবর্তন ও বন্ঈসংশোধন 
দুটি পৃথক্‌ ব্যাপার । যদি হনদুধন্মের পরিবর্তে “অন্য বন্ধ স্থাপন করা কর্তব্য 
হয়, তাহা ভিন্ন কথা । কি 


সত হিন্দুধর্ম বজায় রাখিয়৷ তাহার কেবল সংশোধন 
করিতে গেলে, তাহার কোন উৎকৃষ্ট অংশ, যথা সাত্বিক ও সংযত আহারের 
নিয়ম সম্বন্ধে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। 


ক 


সপ্তম অধ্যায় 
কর্দেল উদ্দেশ্টয 


কর্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি কথ। বল৷ হইয়াছে। এক্ষণে কর্দ্রে উদ্দেশ্য কর্মের উদ্দেশ্য 
সন্বন্ধে দুই চারিটি কথ! বলিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করা বাইবে। 
আমাদের অভাব ও অপূর্ণতা প্রযুক্ত আমাদিগকে নানা দুঃখভোগ করিতে 
হয়। সেই অভাব ও অপূর্ণ তা পূরণদ্বারা দুঃখনিবারণের ও সুখলাভের নিমিত্ত 
আমরা নিরন্তর কর্থে ব্যাপৃত! কিন্ত তাহাই যদি হইল, তবে যে কর্ন সুখকর 
তাহা না করিয়া, কোন্‌ কর্ম কর্তব্য তাহ। জানিবার ও তাহাই করিবার নিমিত্ত 
আমরা চোষ্টিত হই কেন? সুখলাভ কি তবে কর্মের চরম উদ্দেশ্য নহে? 
ইহার উত্তরে সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে, কর্মের চরম উদ্দেশ্য সুখলাভ 
বটে, কিন্ত সে সুখ ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখ নহে, তাহা চিরস্থায়ী পরমন্ুখ, এবং 
কর্তব্য কর্ম করিলেই সেই. জুখলাভ হয়। যে অপূর্ণতা আমাদের দুঃখের 
কারণ, সেই অপূর্ণ তাই দূরস্থ চিরস্থায়ী পরমস্ুখ কি তাহা দেখিতে দেয় না, 
এবং নিকটের ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখের নিমিভই আমাদিগকে সচেষ্ট রাখে। 
পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ হইলে, যাহ পরমন্ুৰ কেবল তাহাই সুখ বলিয়৷ জানিব, এবং 
যাছা কর্তব্য কর্ম কেবল তাহাই করিব, যাহা শ্রেয়ঃ কেবল তাহাই প্রেয়ঃ বলির 
বোধ হইবে । কিন্ত সেই জ্ঞান জন্মিলে এবং পূর্ণ তালাভ হইলে, আর দুঃখ 
থাকিবে না, এবং কর্ম করিবার অধিক চেষ্টা থাকিবে না| জ্ঞানের যখন এত 


ক্ষমতা, তখন 
গজ্যানঘী ন্‌ ল্থঘাঁ লনা নুহ্রিজলাকন। 
নন্‌ ন্দি জন্মাঘি ঘৰ লাঁ লিমী সম্ৰম্ভি ঈীখাৰ ॥""১ 
(কর্ণ হ'তে ভান থে যদি জনাদার্ন, 
তবে কেন কর্দে মোরে কর নিয়োজন ?) 
অর্জুনের এই প্রশ্ন সকলের মনে উঠিবে। কিন্তু তাহার উত্তর গীতাতে 
ভগবদ্ধাক্েই পাওয়। যায়-- 
“ন ন্দলথালনাব্ম্মাইদ্ধল ুদী$গ্‌ন। 
ন স্ব ভঁন্মন্লাইন ভিন্সি" অলঘিনক্ছনি ॥’২ 
(কর্ম অনুষ্ঠান বিনা নৈক্ধ্ম্য না মিলে। 
সিদ্ধি লভ্য নহে শুধু সন্যাস লইলে ॥) 
নৈর্টলাতের নিমিভই করসানু্ঠানের প্রয়োজন । 


১ গীতা, ৩১। + গীতা, ৪। 


২৭৬ 


প্রথমে কর্মে 
প্রবৃত্তি, ও 
পরিণামে কর্ন 


হইতে নিহূৃতি 


লাভ। 


নিকাম কর্মের 
শ্রেষ্ঠতা। 


জ্ঞান ও কৰ্ম্ম [ ২ ভাগ 


কৰ্ম্ম হইতে নিকৃতিলাভই কর্সের চরম উদ্দেশ্য, একখাটি ভনিতে আপাততঃ 
যদিও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝ৷ যাইবে ইহা 
হইত তত্বকুথা। কর্ম করিতে করিতে কর্ম করিবার ইচ্ছা ও শঞ্জি বৃদ্ধি 
হয় সত্য, কিন্তু সেই চিকীর্থা ও কর্মৃকুশলতা কর্মানুষ্ঠানের দিকটলক্ষ্য ও প্রথম 
উদ্দেশ্য, তাহার দূরলক্ষ্য বা চরম উদ্দেশ) নহে। আমাদের অনিবার্ধ্য অভাব- 
পূরণ ও ভ্ানপিপাসা তৃপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি কার্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
তাহা সমাধা হইলে কথঞ্চিৎ অভাবপূরণ ও জ্ঞানলাত পরযুণ ক্রমশঃ বর্মানুষ্ঠানে 
ব্যগ্রতার রাস হইয়।৷ জীব নিবৃত্তিমারণের পথিক হয়। কর্মে অভ্যাসদ্ধারা 
যে যত শীঘ আবশ্যক কর্মগুলি সমাপ্ত করিতে পারে, সে তত শীঘ নৈদ্য বা 
বুজ্জিলাভের চিন্ত। করিতে সময় পার। কিন্ত মানবজীবনের কর্তব্য কর্ম গু্রি 
না করিয়া, মাণবহৃদয়ের কামনা তৃপ্ত ন করিয়া, নিৰৃত্তিমার্গ অনুসরণে (বুদ্ধ 
চৈতন্যের কথা বলিতেছি না) সাধারণ মনুঘ) কখনই সমৰ্থ হইতে পারে দা। 
মানবজীবনের কোন কাৰ্য্যই করিলাম না, এই সর্মপীড়ক চিন্তা, এবং অতৃপ্ত- 
বাসনাপূর্ণ হৃদয়, মূক্তিপথচিন্তার সম্পূর্ণ বাৰাজনক। এই কারণেই গৃহস্থাশ্রম 
ঘহণের ও বর্ধক্ধানুষ্ঠানের নিমিত্ত হিন্দুশান্ত্রের বিধি। 

জীবনের প্রারভ্তে যেমন কর্মে প্রবৃত্তি অনিবা্ধ্য, জীবনের শেষভাগে 
তেমনই কর্মে নিবৃত্তি অবশ্যন্তাৰী। তবে যথাসম্ভব কর্তব্যকর্্ম সম্পন্ন ও 
হপয়ের বাসন। পরিতৃপ্ত করিয়া মুভিচিভার সময় থাকিতে থাকিতে যিনি 
নিবৃতিমাগগামী হইতে পারেন, তিনিই থকৃত সুখী, এবং তীহারই কর্ণ, কর্মের 
থকৃত উদ্দেশ্য, অথাৎ কর্মে মিবৃত্তিলাভ, সাধিত করে'। 

কর্মের উদ্দেশ্য আলোচনার দেখা গেল, সেই উদ্দেশ্য প্রথমে কর্দফলের 
কামনা ও পরিণামে সেই কামনার নিবৃভি। অতএব তদনুসারে কর্মীকে 
শকাম ও নিকাম এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে। সকামধন্দীর 
কর্ণের উদ্দেশ্য কর্মফল লাভ, এবং তাহার কর্মে নিবৃত্তি যদিও পরিণামে 
অবশ্যাবী, তথাপি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, তাহার কন্মানুষ্ঠান হইতে ঘটে না, তাঁহার 
কর্ম করিবার শভিহাসের সঙ্গে সঙ্গে আইসে। কেবল নিফামকন্দরীর 
কন্মাবুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কর্মে নিবৃত্তি। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, 
তবে ত সকামবল্মীই শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাঁহার কর্শে নিবৃত্তি নাই, এবং তাঁহার দ্বারাই 
পৃথিবী অধিক উপকৃত হইতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়। দেখিলেই বুঝা! 
যাইবে এ কথ৷ ঠিক নহে। k 

সকানকল্মার কর্মে পৃথিবীর হিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহ! মূলে 
স্বার্থ প্রণোদিত, এবং কন্মীরি স্বার্থের নিমিত্ত যতদর তাহা অন্যের হিতকর 
হওয়া আবশ্যক, কেবল ততদূর মাত্র পৃথিবীর হিতকর হইবে। সকামকন্ী 
যদি দেখেন নিভৃতে পৃথিবীর কো 


ন বিশেষ হিতসাধনে যশোলাভের সম্ভাবনা 
অল্প, কিন্তু প্রকাশ্যে অপেক্ষাকৃত অপ হিতকর কার্যে প্রচুর যশ, তাহা হইলে 


তিনি গ্রথমোজ কার্য পরিত্যাগ করিয়। শেষোক্ত কাব্যেই নিযুক্ত হইবেন। - 


এম অঃ] কর্মের উদ্দেশ্য 


অনুষ্ঠিত কার্্যসাধনপক্ষে নিফাম অপেক্ষা সকামকন্দ্ী অধিকতর দূঢব্রত হইতে 
পারেন, কিন্তু কার্য্যসাধনের উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে নিকামকন্দী যতদূর হিতাহিত 
বিবেচন। করিবেন, সকামকন্মীর তাহা করা সম্ভবপর নহে। তিনি কার্য্য- 
সাধনত্বার। যে ফল হইবে তাহ। লাভ করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ এতই ব্যগ্র থাকেন 
যে, কার্য্যসাধনের উপায়ের দোষগুণের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। 
নিকামকন্মী কেবল কর্তব্যজ্ঞানে কর্নে প্রবৃত্ত হয়েন, সুতরাং অসদুপায় অবলম্বনের 
প্রবৃত্তি তাঁহার কখনই থাকিতে পারে না। অসদুপায়ে সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি 
সকামকন্দীর অনেক স্থলে হইবার সম্ভাবন৷, নিকামকন্দীর পক্ষে তাহ। কখনই 
ঘটিতে পারে না। এতভ্ভিনন সকামকর্মীর কর্মের সঙ্গে সঙ্গে অকর্মও ঘাটতে 
পারে।  নিকামকন্ী সময়ে সময়ে নির্্বা হইতে পারেন, কিন্তু কখনই অকর্ম্ম 
করিতে পারেন না। জুতরাং সকামকম্মীর কর্ণ দৃশ্যতঃ দৃঢ়তা ও অত্যু্যম 
পূর্ণ হইলেও, তাহ৷ যে পরিণামে নিকামকন্মীর উদ্ধত্য ও আড়ম্বরশূন্য কর্স্মাপেক্ষা 
পৃথিবীর অধিক হিতকর, এ কথা স্বীকার করা যার না। সকামকন্ীর আড়ম্বর- 
পূর্ণ কর্মের ঝঞ্াবাত ও মেঘগর্জন সমন্বিত বৃষ্টির সহিত তুলনা করা যাইতে 
পারে, এবং নিকামকন্দ্ীর সমারোহশুন্য কর্ম মৃদুমন্দসমীরণ ও ধীরে বাঁরাবর্ধণের 
সহিত তুলনীয়। একের দ্বারা পৃথিবীর হিতাহিত উভয়ই ঘটে, অপরের 
দ্বারা হিত ভিন্ন অহিতের সম্ভাবন। নাই। 

তাহার পর নিফামকন্মীর দৃষ্টান্ত, সংসারে কেবল শভকর নহে, অতি 
আবশ্যক বটে। মনুষ্য স্বতাবতঃ এত স্বার্থপর যে, মধ্যে মধ্যে নিকামকন্মীর 
নিঃস্বার্থ পর কর্ণানুষ্ঠানের উদ্জ্বল পথগ্রদর্শ ক দৃষ্টান্ত না থাকিলে, সকামকন্দী- 
দিগের স্বার্থসংঘর্ধণে সংসার বিষম সঙ্কাটস্থল হইয়। পড়িত। 

সকামকর্ম ও নিফামকর্দ্নের মধ্যে আর একটি গুরুতর গ্রভেদ আছে। 
সকামক্্মী ফলকামনায় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া সেই ফলের বাবাজনক সমস্ত শক্তিকে 
শ্রভ্রান করিয়া স্বার্থ সমুত্তেজিত তীব্রতার সহিত তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে রত 
হয়েন। সত্য বটে, জড়জগতের স্পষ্টগ্রতীয়মান অশ্রতিহত শির সহিত 
সেরূপ আচরণ চলে না, এবং কৌশলে সে সকল শক্তির গতি কিরাইয়। তাহা- 
দিগকে স্বকাধ্যসাধনোগযোগী করিতে হয়। কিন্ত চৈতন্যজগতের নিভৃত 
শঞ্তিসমদয়কে কর্মৃফললাভের উদ্দাম উত্তেজনায় উপেক্ষা করির| তাহাদের 
সহিত সকামকর্ী সন্মুখ সংগ্রামে ্রবৃত্ত হরেন, এবং তাহাতে বাঞ্ছিত কললাভ 
না হইর| অনেক স্থলে কুফল ফলে। এইরূপে সকামকন্মীরা সঙ্কপ্লিতকায্য- 
সাধনে ব্যগ্র হইয়। অন্যের সুখ দুঃখ বা হিতাহিতের গ্রতি,কি অন্যের সম্ভাবনীয় 
শক্রতার প্রতি দূকৃপাত না করিয়া কাৰ্য্যে অগ্রসর হরেন, এবং নিজের ইষ্টসিদ্ধি 
হউক আর না হউক, অনেক সময়ে অন্যের অশেষ অনিষ্ট করেন। সকামকর্ম 
এইগ্রকারে অনেক স্থলে কর্মীকে মোহান্ধ করিয়া জগতের নিভৃত শর্ভির সহিত 
বৃথা সংগ্রামে ব্যাপৃত করে। নি্কামকন্দীও কর্তব্যসাধনে সচেষ্ট হয়েন বটে, 
কিন্ত তিনি জড় বা চৈতন্যজগতের কোন শক্তিকেই উপেক্ষা করেন না, বরং 


কৰ্ম্ম হইতে 
নিকুতিলাভের 
অর্থ কি? 


জগতে কর্মের 
গতি সুপণমুখী। 
তাহ ধীর 
হইলেও প্রুব। 


জ্ঞান ও কর্ম [ ২য় ভাগ 


জগতের সমগ্রশক্ভির সহায়তা গ্রহণে কর্তব্যসাধনে অগ্থসর হয়েন। অতএব 
এ কথ৷ বল৷ যাইতে পারে, সকামকর্মের উদ্দেশ্য অনেকস্থলে জগতের অগ্রতযক্ষ 
শাভির সহিত সংগ্রাস্থারা কার্যাসাধন, নিক্কামকর্্দের উদ্দেশ্য, সেই শির 
সাহায্যে কর্তব্যপালন। 

উপরে বল৷ হইয়াছে কর্মের চরম উদ্দেশ্য কর্ম হইতে নিকৃতিলাভ। কিন্ত 
আপত্তি হইতে পারে তাহা কিরূপে সম্ভাব্য? গতিমাত্রই কর্ম। জগৎ 
একমুহ ও স্থির নহে, নিরন্তর গতিশীল, অর্থাৎ কর্মীশীল | সুতরাং ব্ুজ্নের 
পূর্ণ নিখিনতা অপরিবর্তনশীল ও নিক্রিয় হইলেও, তাঁহার ব্যজ্ঞাংশ, এই পরি- 
দৃশ্যমান জগত, কর্দশীল। অতএব কর্মের বিরাম কিরপে হইবে? একথার 
উত্তরে এই মাত্র বল৷ যাইতে পারে যে, ব্রন হইতে বিচ্ছিযা জীব, আমি এ 
কর্ম করিলাম, আমি এই কার্ধ্য করিতেছি, এই অহংজ্ঞান হইতে, ব্রত্নের সহিত 
মিলনদ্বারা, নিহৃতি লাভ করিবে । এবং তাহার পর ব্রন্নের ব্যন্তশক্তি কর্মে 
ব্যাপৃত থাকিলেও ব্রন্মে বিলীন জীব আর আপনাকে কর্মে নিযুক্ত বোধ 
করিবে না। 

কর্মের চরম উদ্দেশ্য মুঞ্জিলাভ সাধনের নিমিত্ত গ্রথম হইতেই সংযত ও 
সাধুভাবে কর্দানুষ্ঠান আবশ্যক। জগতের অনন্ত শভিনিচয়ের সহিত নিজের 
ক্ষুদ্রশঞ্জির বিরোধ বাবাইয়৷ তাহাদের উপর আপন গ্রাধান্যসংস্থাপনের বৃথা 
চেষ্টা না করিয়া, তাহাদের সহিত সধ্যসংস্থ|পনপুর্বক' তাহাদের সাহায্যে 
ক্তব্যপালনের চেষ্টা করা কর্মীর একমাত্র সদুপায়। : কিন্তু সেই সদুপায় অতি 
অল্প লোককেই অবলদ্ঘন করিতে দেখা যায় তবে কি স্থষ্টি বিড়ম্বনামূলক 
এবং মানবের বর্দানুষ্ঠান পরমার্থ লাভের বিরোধী ? একথাও বলিতে পারা যায় 
শা, কেন-না, তাহা বলিতে গেলে বিশবনিয়ন্তার নিয়মের গ্রাতি অনাস্থ। দেখান 
হয়। প্রকৃত কথা এই যে, সংসারে কর্মের ও কর্মীর গতি ক্রমশঃ অতি ধীরে 
বীরে সুপথের দিকে, কিন্ত ধীরে ধীরে হইলেও তাহ৷ ধ্রুব সুপথমুখী। 


ক 


বর্ণমালানুক্রম সুচী 


বিঘয় পৃষ্ঠ 
অদৃষ্ট ও পুরুঘক।র ১75 
অইৈতবাদি ১২, ৫৬ 
অনুভব ১৬ 
অনুমান ১৬, 80 
সামান্য ও বিশেষ এ টি 
সন্বন্ধীয় কথা ও 
বুনিভিন দির ৪৩ 
29 ৭৮, ১২১ 
অন্তর্জগত ত 
অন্তৰ্দৃষ্টির শক্তি সীমাবদ্ধ 
অভাব স্থষ্টি সুখের কারণ নহে ধু 
ক্রমবিকাশ ব। অভিৰ্যক্তি রি 
অর্থনীতি র্‌ 
অর্থানুশীলনসমিতি 
অর্থী ও শবশীর সপ্ন্ধ ই 
অর্থী ও শুনীর বিরোধ ডং 
জগতে অশুভ কেন? রব 
অশুভের পরিণাম শুভ ন 
অশুভের পূতিকার আছে কি না রঃ 
অন্বতন্রতাবাদের স্থল মর্ম 
আডামু ম্িথের গ্রন্থের উল্লেখ (Moral Sentiments) রা 
আ়জ্ঞান ৰ 
আয়রক্ষার্থে অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ ১ 
পৃতি অগত্যাচরণ মি 
আয্বিজ্ঞান রে 
আর্মংযম Sy 
আয়া ও দেহের সম্বন্ধ বর 
ও ঝন্পের সদ্বন্ধ ys 
আয়ার ক্রিয়া ত্রিবিব, জানা, অনুভব করা, ও কাব্য কর। টি 
স্বতন্বতা আছে কিনা 5৫ 
ভিনু ভিন্ন শক্তি আছে কিনা উট 
আমি আমার স্বরূপ ৯ 
আরিষ্টটলের গ্রন্থের উল্লেখ (Organon) ২৪ 
/ মতের উল্লেখ ৮৬ 
চন 


আলোচনা যুক্তিমূলক ও শান্্রমুলক 


২৮০ জ্ঞান ও কম্ম 
বিঘর 


আলোচনার ভাষ! 

ইউবর্ওয়েগের গুন্বের উল্লেখ (History of Philosophy) 
ইচ্ছা 

ইতিহাস 

ইথার 

ইন্দ্রিয় স্কুরণ 

ইন্দ্িয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ 

ঈশুরের পুতি মনুষ্যের কর্তব্য কর্ম 

ঈশুর ব্যক্তিভাবাপনু, কিনা 

উপাগনা কাম্য 

উপাসনা নিত্য 

খগ্বেদের উল্লেখ 

একচেটে ব্যবসায় 

একধর্মাবলদ্বী সমাজ 

একেশুর তত্ব 

এব্সাইক্লোপীভিয়া বিটানিকার উল্লেখ 

এতরেয় বাদ্দণের উল্লেখ 

ওয়াইন্সের গুঙ্থের উল্লেখ (Punishment and Reformation) 
ওয়েবরের গুন্থের উল্লেখ (Means for the Prolongation of Life) 
কমৃটির গুন্থের উল্লেখ (System of Positive Polity) 
করসংস্থাপন 

কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় 

কর্তব্যতার লক্ষণ 

কর্তব্যতা নির্ণয় 

কর্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য নিরূপণ 

কর্তা স্বতন্ত্র নহে, পুকৃতিপরতন্ব 

কর্তার পুকৃতিপরতদ্ধতা৷ ধর্মের বাধাজনক নহে 

কর্ম সকাম ও নিকাম 

কর্মাকর্মের ফলাফল 

কর্মের উদ্দেশ্য 

কার্কের গুস্থের উল্লেখ (Physiology) 

কল্পনা 

কবিরাজী ও হকিমী ওমধ পরীক্ষা 

কাণ্টের গুন্বের উল্লেখ (Critique of Pure Reason) 
কায়স্থের উপনয়ন 

কারণজ্ঞান অসম্পূর্ণ 

কাৰ্য্যকারণগন্বন্ধ 

কার্ল গিরার্সনের গ্র্থের উল্লেখ (Grammar of Science) 


২৬৩, ২৬৯, ২৭১ 


২০৫, ২২৭ 


৫১, ১৩৮ 


৭8 
২২, ১৩৮, ১৪৫ 
২১, ৫৮, ৮০ 


A 

7 
a 
|] 


বর্ণ মালানুক্রম সূচী 
টি 


কাল ও দেশ কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে, তাহা জ্রেয় পদার্থ 
কিগুরগার্টেন্‌ পুণালী 

কেন্িজ বিশুবিদ্যালয়ের পঞ্জিকার (Calendar) উল্লেখ 
কোকিলেশুর বিদ্যারত্বের গুন্থের উল্লেখ 

কোলৃঝুকের গৃন্বের উল্লেখ (Digest of Hindu Law) 
ক্যান্দেলের গৃন্বের উল্লেখ (Lives of the Chancellors) 
ক্রমবিকাশ বা বিবর্তবাদ 

ক্ষমাশীলতা ভীরুতা নহে 

গণিত 

গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের নিন জীবনের অনেক কার্যে পুযোজ্য 
গতির কারণ 

জগতের গতি ও স্থিতির আবর্তন 

গষ্টেভ লি বনেয় গুন্বের উল্লেখ (Evolution of Matter) 
গীতার উল্লেখ 

গুরুশিঘ্য সন্বন্ধ 

গোর্ডগ্িথের গৃষ্বের উল্লেখ (Traveller) 

গ্রোটের গুদ্বের উল্লেখ (History of Greece) 
চরকসংহিতার উল্লেখ 

চিকিত্সক সম্পৃদায়ের কর্তব্যতা 

চিন্তা ও ভাঘার সদ্বন্ধ 

চিরবৈধব্য উচচাদর্শ 

চেষ্টা বা পুযত্ 

চৈতন্যাদ্বৈতবাদ 

ছাত্রনিবাস 

ছাত্রের সহিত শিক্ষকের সহানুভূতি আবশ্যক 

ছান্দোগ্য উপনিঘদের উল্লেখ 

জগতে শুভাশুভ কেন 

জগৎবিঘয়ক জ্ঞান অপূর্ণ কিন্ত ভ্রান্ত নছে 


জগদীশচন্দ্র বঙ্গুর গুস্থের উল্লেখ (Response in the Living and Non-Living.) 


জড়বিজ্ঞান 
জড়াদ্বৈতবাদ 
জড়চৈতন্যাদ্বৈতবাদ 
তত 
কতদূর রহিত করা সম্ভবপর 
রি নিরাকরণ 
জাতি বস্তু কি কেবল নাম মাত্র 
জাতীয় শিক্ষা 
জীবন সংগুঁমকে জীবন সখ্যে পরিণত করা 
জীববিজ্ঞান 
ভ্ঞাতা 
36—1705B 


২২ 
৯৪, ১০২ 
১৩৪ 


১৭, 60, ১৪৭ 


৩৮, ৬৭, ২৬২ 


২১৩ 
২১৪ 
২৭১ 
২৭৬ 
১০৯ 
১৩৪ 
৮৮ 
৭,৯ 


২৮২ জ্ঞান ও কর্ম 
বিঘর | 


দেহ নহে দেহী 
জ্ঞাতি বন্ধু আদি অন্যান্য স্বজনবর্গের পৃতি কর্তব্যতা 
জ্ঞান ও কর্ম পরম্পরাপেক্ষী 
জ্ঞান ও বিশ্বামের পুভেদ 
জ্ঞান নিহ্বিকল্প ও সবিকন্ 
ভ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য 
a উপায় 
জ্ঞানবৃদ্ধি অশুভ নিবারণের কারণ সর্বত্র হয় না 
জ্ঞানশব্দের দুই অর্থ 
জ্ঞানের নিয়ম 
জ্ঞানের সীমা 
ক্র 
% ও জাতার অপূর্ণ জ্ঞানে পার্থক্য 
» জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়মাধীন 
+, দ্বিবিধ, আত্মা ও অনাস্থা 
ঞ্রেয়ত্ব পদার্থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে 
টডহাপ্টারের গৃদ্বের উল্লেখ (History of the Theory of Probability) 
কৌঠটনৃষ্টোয়ার (কাউন্ট) মতের উল্লেখ 
ডয়সেনের গ্রন্থের উল্লেখ (Metaphysics) 
ডারউইনের গ্রন্থের উল্লেখ (Descent of Man) 
ডেকার্টের মতের উল্লেখ 
তারাকুমার কবিরত্বের পঞ্চামৃত গ্রশ্ছের উল্লেখ 
ত্রিগুণতত্ব 
দণ্ডিতের সংশোধন 
দাতা গ্রহিতা সম্বন্ধ 
দায়ভাগের উল্লেখ 
দাসদাসীর উপর পত্রকন্যার পালনের ভার দেওয়া অবিবি 


দেশ ও কাল কেবল ভাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে, তাহা জেয বিঘয় 
দ্বৈতবাদ 


ধর্মঘট 
সিদ্ধ কর্ম, ঈশুরের পুতি 
মনুষ্যের পুতি 
ধর্মৃশিক্ষা সাধারণ ও সাল্পদায়িক 
ধর্ম সংশোধন 
ধর্মান্শীলন সমাজ 
নাম ও জাতি 


চিন্তার সহায় কিন্তু অনন্য উপায় নহে 
নিউটনের গুঙ্ছের উল্লেখ (Principia) 


৩৭, ৮০ 


৯১, ২৫৯ 


বর্ণমালানুক্রম সু 


বিময় 


নিদ্রা ও বিশ্বাম 
নিহ্বিকল্প জ্ঞান 
নিবৃত্তি ও পুবৃত্তি 
মার্গ গামীর প্াধান্য 

নিবৃত্তিবাদ 
নিছধাম কর্মের খেষ্ঠতা 
নৈতিক বিজ্ঞান 
নৈতিক শিক্ষা 
ব্যায়বাদ 
পদার্থের পুকারনির্ণয় 
পদের নিমিত্ত নির্বাচনের নিয়ম 
পদ্ুপূরাণের উল্লেখ 
পরিভাঘাপুয়োগের নিয়ম 
পরীক্ষা 
পশুবলিদান 
পাত্রপাত্রী নিব্ব চন 
পারিবারিক নীতিগিদ্ধ কর্ন 
পিতামাতার সম্বন্ধে কর্তব্যতা 
পূত্রকন্যার সন্ধে কর্তবাতা 

চিকিত। 

শিক্ষা 
পুস্তকের দোঘগুণ 
পুজাত্র, বিশিষ্ট 

সাধারণ 

পুজার পুতি রাজার কর্তব্য 
পুতিবাগি সমাজ ও তাহার নীতি 
পৃত্যক্ষ 
পৃভুভ্ত্য মদন্ধ ও তাহার নীতি 
পুমথনাথ তর্কভূঘণের “মায়াবাদ' গুন্বের উল্লেখ 
পুযন্ব বা চেষ্টা 


পুবৃত্তি ও নিবৃত্তি, পেযঃ ও রঃ 
প্ষ্টনের গু:হ্থের উল্লেখ (Theory of Light) 
পুে্টোর গুদ্বের উল্লেখ (Phedo) 
(Cratylus) 
রি (Republic) 
ফট্টারের গুদ্বের উল্লেখ (Physiology) 
ক্রবেলের মতের উল্লেখ 
ফু.রির গুদ্বের উল্লেখ (Medicine and Mind) 


বহুবিবাহ 


১৮ চর 
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চা 


৫৬, 
১৬, ৫০, 


১৭৭ 


২৮৪ জ্ঞান ও কর্ম 


বিঘর পৃষ্ঠা 

. 
বাইরের উল্লেখ ৩৮, ৮০, ১২৩, ১৫১, ২৬৯ 
বার্কলীর মতের উল্লেখ ৫৪ 
বালোদ্যান (Kindergarten ) ৯৪, ১০৩ 
বাল্যবিবাহ ১৬৭, ২৭০ 
বাল্যবিবাহের পুতিকুল যুক্তি ১৬৮ 
অনুকূল যুক্তি ১৭০ 
বৃদ্ধি ৩৪ 
বুদ্ধির কাব্য ৩৪ 
বৃহদারণ্যক উপনিঘদের উল্লেখ ১০, ৬৯ 
বেনের গুস্থের উল্লেখ (Logic) ২১ 
বেদ্বামের গৃস্থের উল্লেখ (Theory of Legislation) ১২৩, ১৮২ 
বৃদ্ধের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ১৪ 
বিটেন ও ভারতের রাজাপুজা সপ্বন্ধ ২৫০ 
বুণ্ট্ঠির গুছের উল্লেখ (Theory of the State) , ২৪০ 
ভাঘা ৩৬ 
শিক্ষা ১০৭ 
স্থষ্টি ৩৬ 
ভোগ্যবস্ত সুখের কারণ নহে ১২৯ 
ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন আবশ্যক ১০৫ 
মনুসংহিতার উল্লেখ ৪৬, ৯২, ১০৪, ১১০, ১২৪, ১২৯, ১৫৫, ১৭৬ 
মনোবিজ্ঞান ৮৭ 
মহম্মদের গল্প ১১২ 
মহাভারত * ১৩৪, ১৪৬, ১৪৭ 
মহিমুঃ শ্রোত্রের উল্লেখ ২৬৮ 
মাদকদ্রব্য সেবনের নিঘেধ ১২৬, ২৫৬ 
মানসিক শিক্ষা ৮৪ 
মায়াবাদ ১৩৯ 
মাদিনোর গুস্থের উল্লেখ (Study of Religion) ৭০, ১৪৪ 
ডি » » (Types of Ethical Theory) ১৬৩ 
মার্ধালের গুন্থের উল্লেখ (Principles of Economies) ২০৯, ২১৪ 
মিলের গুছ্ছের উল্লেখ (Political Economy) ২৫৬ 
৮, ৬৮ 5 (MEd) 8১ 
মিল্‌ টিনের গুদন্বের উল্লেখ (Paradise Lost) ১৮২ 
মুসলমান ও হিন্দুর বিবাদ অনুচিত ২১৫ 
মূত্তিপূজা ২৬৮ 
EEE (সার হেবৃরি) গুন্বের উল্লেখ (Early History of Institutions) ২৪০, ২৪৩ 
মেরিডিম্যানাসিনের গুন্বের উল্লেখ ((Sleep) ৮৩ 
ম্যাক্স্মুলরের গুস্বের উল্লেখ (Science of Thought) ৩৬ 
ন ত দূর সঙ্গত বা অনিবার্য ১৩২ 
রচনাপুণালী দ্বিবিধ, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ১০৮ 


বর্ণ মালাবুক্রম সুচী 
বিষয় 


রচনা শিক্ষা 
রাজাঙ্গা পালনীয় 
রাজতদ্বের পূকার ভেদ 
রাজনীতি 
রাজনৈতিক বিপুব 
রাজাপুজা সম্বন্ধ 
রাজ্যে রাজ্যে পবস্পরের ব্যবহার 
রাজার পুতি পুজার কর্তব্য 
রাজার পুতি ভক্তি 
রি্লির (সার হার্বা?) গুনের উল্লেখ (117৩ people of India) 
রুগোর গুগ্থের বা মতের উল্লেখ (Emile) 
রোগে প্ূত্রকন্যার চিকিৎসা! 
র্যামজের (গার উইলিয়াম) মতের উল্লেখ 
লকের গুস্থের উল্লেখ (Some Thoughts on Education) 
লিউইসের গুছের উল্লেখ (History of Philosophy) 
ল্যাডের গৃন্বের উল্লেখ (Physiological Psychology) 
ল্যাণ্ডোয়া ও টলিংএর গুন্বের উল্লেখ (Physiology) 
বদ্কিমচন্দ্র চটোপাব্যায়ের কৃষ্ণ চরিত্রের উল্লেখ 
বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও সংগত বর্ণ মালা. 
বণ্তর জাতি বিভাগ 
স্বরূপ ভান অনম্পূর্ণ কিন্ত অযথা নহে 

বহির্জগতের উপাদান 

ক্রিয়া সকল মূলে এক কি না 

জড় বস্তু সকল মূলে এক কিনা 

জ্ঞান ও ভ্রেয় বস্তুর স্বরূপ 
বহির্জগৎ বিঘয়ক জ্ঞান 

সংযুবে অন্তর্জগতের ক্রিয়া 
বিজেতৃ-বিজিতের রাজাপুভা সম্বন্ধ 
বিদ্যার খেণিবিভাগ 
বিদ্যালয় ও ততসদ্ধীয় নিয়ম 
বিধবা বিবাহ পুথার অনুকূল ও পুতিকুল যুক্তি 
ৰিপুৰ সামাজিক ও ও রাজনৈতিক . 
বিলাত পুত্যাগত বাক্তিদিগের সমাজে গৃহণ 
বিবাহ 
যোগ্য বয়স 
কাল সম্বন্ধে স্থূল সিদ্ধান্ত 

বিবাহে সমারোহ 
বিবর্তবাদ 
বিশ্বাম 
বিশ্বাস ও জ্ঞানের গুতেদ 


৯০, 


৯৪, 


8৯, ১ 


১৮৩, 


১১৩ 
২৭০ 
১৩১ 
২৭৩ 
১৬৬ 
১৬৮ 
১৭৪ 
১৭৭ 


২৮৬ জ্ঞান ও ক্ল্ম 


বিঘর . পৃষ্ঠা 
বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ ৯, ২৩, ৬৯ 
বৈষম্য বাদ ২০৮ ্‌ 
ব্যবহারনীতি 2 ৯১ 
ব্যবহারাজীৰ সন্পূদায়ের কর্তব্যতা ২২৭ 
শক্তির মূল চৈতন্যের ইচ্ছা ৬5 
শঙ্করাচার্য্যের মতের উল্লেখ ৪৭ 
শব্দকন্পদ্রমের উল্লেখ ২৬৯ 
শারীরিক শিক্ষা ৮০ 
শিক্ষকের লক্ষণ 25১ 
শিক্ষা 4৮ 
শিক্ষা ও খাননের পুভেদ ১১৩ 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ৯৪ 
শিক্ষার পুণালী | ৯২ 
শুভাশুভ জগতে কেন ৬৯ 
শেণি বিভাগের নিয়ম ৩৯ 
খ্য়েঃ ও প্যেঃ Y ৪৭ 
খ্তাখুতর উপনিঘদের উল্লেখ ২৪ 
ট্টেডের মতের উল্লেখ by ১৩৩ 
সংকট স্থলে কর্তব্য নির্ণয় ১৫৯ 
সংজ্ঞা হম 
সমাজ জাতীয় ২১১ 
সমাজ নীতি ৮৯, ২০৫ 
সব্বরদর্শন সংগুহের উল্লেখ ১৪৯ 
সবিকল্প জ্ঞান রহ 
সহানুভূতি বাদ ১৫১ 
সাংখ্য দর্শনের উল্লেখ ২৩, ২৮ 
সামাজিকন্ধ এ 
সামাজিক নীতি 506 
সামাজিক দিপুব ১৩১ 
সাম্যবাদ ২০৮ 
সানগ্ূসা বাদ ১6০ 
সজুইকের গুহ্থের উল্লেখ (Politica! Economy and Politics) ২২৭, ২৩৬, ২৪২, ২৫৬ 
জুখ দুঃখ ৪৬ 
সুখবাদ ১৪৯ 
দ্রিপৃচরের গুছের উল্লেখ (New Psychology) ৮২, ৮৭ 
স্ত্রীর পুতি কর্তব্য ১৭৮ 
স্পেন্সারের গুদ্ধের উল্লেখ (First Principles) ৬৮ 
(Data of Ethics) ১৫৮ 
স্মৃতি ১৬, ৩১ 


স্মৃতির বিষয় ৩১ 


বরণমালানুক্রম সুচী 


হ্রাস বৃদ্ধি 

স্বতদ্বতা (আত্ার আছে কি না) 
কর্তার আছে কি ন। 

স্বতঃ সিদ্ধ তন্ব 
স্বরূপ জ্ঞান অণন্পূর্ণ কিন্ত অবথা নহে 
স্বার্থ ও পরার্ের সামগস্য 
স্বার্থ পুকৃত, পরার্থের অবিরোধী 
স্বামীর পুতি কর্তব্য 
হবৃসের গুগ্থের উল্লেখ (Leviathan) 
হিউয়েলের উইলের উল্লেখ 
হিতবাদ 
হিন্দু মুমলমানের বিবাদ অনুচিত 
হুইটনের গুন্থের উল্লেখ (International Law) 
হেকেলের গৃন্ের উল্লেখ (Evolution of Man) 
হেগের গুন্বের উল্লেখ (Diet and Food) 
হোযুসের গৃন্বের উল্লেখ (Common Law) 


১৩৮. 


